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প্রকাশকের নিবেদন 


রথ স্বামী এজ্ঞানানন সরস্থতী মহারা্ন ওনীত "বেধাস্তদর্শনের ইতিহাস" 
খহুপূর্বে নিংশেষিত হইয়াছে । বহুবিধ অস্তরার নিবন্ধন দীর্ঘকাল যাবৎ আদরা 
এই মুলাবান গস্থধনিগ গুনমুরণ ব্যবস্থা করিতে পারি নাই বিয়া ছুঃখিত। 

পুঙ্গাপাদ স্বামিজী তাহার গ্রন্থ মধ্যে প্রাচীন আচ।খ্যগপের কালনির্ণর। 
উহাদের মতনাদ এবং বিরচিত গ্স্থ।দির বিষফব্তর মাক উপস্থাপন, পরস্পরের 
মতনাদের তুপন!] এখং সমালোচনা করিয়া যে সণ মিচ্ধাপ্তে পথছিথাছেন 
তাহাতে ভাহীর গুগভীর শাাগরাগ, অদৃষ্ি, বিচারণৈথী আর মধ্ধোপরি 
আহার ঈতিহাদিক দৃর্িনী কোন গেতেই সী ভাবাধেগের দ্বারা আং্ছ্ 
হয নাই ভিন একলিঠ অধৈতখাদী এব শাকামতে বিশ্বে প্রভাবিত 
ছিলেশ বট, কিছু শি মতাবগন্ধাদের মাবাদের এ 








ভিতর উদার এবং পর্ষপা ভহীন দুটি 5৪) অথগতিতে কোনও অন্দর বা 
স্ীর্ণ ভাব অগ্গ্রবেণ করিতে গারে নাই। সবহই ভার স্বা্দীন মু 
ওমাথণথীল মনের ছাপ বিগ্যঝান। ইহা সঙ্গে ছিল উাহীএ গভীর দেপপ্রেম। 

দাশনক চিগ্াগাজে মল স্দার়ের মতণার প্রকাণ ও প্রচারের হব স্ব 
ধার| গরামিজীর গেবনীনুষে খথাযণ শবে প্রথা লাভ বরিয়াছে। তাহাদের 
বিচার ও নিডিনযুণান হুকিসনূদ তিনি যেভাবে উপস্থাপিত ও প্রপফিত 
করিয়াছেন সুদী পাঠকষপমীর নিকট আমরা তাহাই যখাযগ উপন্গিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি) এই চেষ্টায় আম।ধের জ্রট বিাতি মা্জনীয়। 

এই গন্ধ পুনমুত্রপঙ্ষাণে আমরা গপ্ডিতপ্রণর শ্রএাভেঞ্রনাপ ঘোষকে 
পঞ্গধতী কালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্িণানন্ পুরী মকারাজকে প্রথম সংস্করণের 
মম্পীদনার জন্য কতঞ্ঞচতে শ্মরণ করিতেছি । তিনি এখন পঞ্পাঞে উতপাং 
এবার তাহার সদ্ুপদেশ পাওয়া মপ্তবপর হয় নাই। 

নান কর্মী শ্রুততীপ্রকুণার ঘোধের অপরিধীম আগ্রহ এ অক্রান্ত পরিশ্রমের 
জন্ত এই গ্রন্থের গুননুিপ সম্তবস্ধ ইইপ। আমরা এই জন্ত তাহাকে আমরিক 
শুভেচ্ছা ভাপন করিতেছি। ইত্তি_ 





ভ্নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
দাগৃতি, স্বামী গচ্ছানাননদ টা 
৩৯, আচাধ্য পরনুত্রচ্জ রেড, কশিকা৩1-৯ 
(রথযাত্রা, ১৫ আষাড় ১৩৭২ বঙ্গাব ) 


প্রকাশকের নিবদন 


এই এবেছানুরণের উঠিহাষ” মাহ থম তিন্খণ্ড গ্রকাশিত হইয়া 
নাগা ঘটমাবিপষ্যএ-শিবদ্ধন অনেকপিন পথ্যদ্থ বন্ধ ছি? এন আমর] 
গরধী পাঠকমপ্তগাথ নিকট ক্ষমা প্রান করিতেছি। ৪ খণ্ড এবন প্রকাশিত 
ভইণ। ৫ম খের দুছণ কাধ চিতেছে। আঙ্গাধা পুর পুর্বেই খগ 
|ঠপণর্ণের নিকট উপথ্থিত করিতে পানির । আধশি্ খণ্ডুগলি যত বীর 
ম&ণ প্রচানিত করিতে প্রয়াম পাই€] মধ পাঠকণরের গরধিধার জনয প্রথম 
রি ও একছে কাপড়ে নধাই করিষা ৪২ টাকা মুগ নি্ঘারিত করা হইল। 
পৃ ভর্থ খে হুল্য ১৭ টাকা মাহ। পুর্বে ধাহারা গ্রাহব-তালিকানুক 
ছিগ্পেন দুভীগ্যবণতঃ ভাহ।ধের নামের তালিকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধাহাগ] 
|ঃকছেণী কুক হই! এই খায়খল কাখ্য মন্পাধনে আমাধিগকে উৎমাহিত 
কারধেন এবং প্রত্যেক এপাশিত খণ্ড তি, পি ঙাকে আহণ করিবেন বণিয়া 
আথদিখকে পর 41 আমাইবেন তাইাদগকে দেখ এক খণ্ড উপহার স্বরূপ 
গেওয়া হইবে। বাহার! গ্রাহকখেণী ইভ হবেন, ভাহ।র অথ্থহ করিয়া 
প্রকাখকের নিকট নাম এবং ঠিগানা পাঠাইথা বাধিত করিবেন। এই 
বৃহ গ্রন্থ প্রকাণে ভুল ভ্রান্তি হওয়া আদৌ অমন্ভব নহে, এধ্য আমাদের 
অনেক ভু প্রথা হইয়া থাকিবে দেওস্ত বিজ পাঠকবরের নিকট আমরা 
ক্ষণ প্রার্থনা করিতেছি! পণ্ডিওবর শ্রীযুক রাজেজন(থ ঘোষ যহাখয় এই 
গ্থের সম্পাদনের ভার গ্রহণ না করিলে আমরা এই গ্রন্থ মাধাগণের নিকট 
উপস্থিত করিতে পারিতায কিনা দন্দেহ। এন রীযুত রাজেজ বাবুর নিকট 
আমর চিরধণী রহিলাম। 


ক 


না 





নরম, বরিশাল, 
১০৩২ ব্ছধাজ। শ্র!বণ, 
শুরা-"মী। 


নিবেধক 
এ্রনিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় 


নিবেদন 


বঙ্গসমাজে ঘভক!ল বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান এক প্রকার 
নিশ্রয়েজন বণিলেও অত্যুক্তি হয় না| কিন্ধু তাহ! হইলেও ইহার বিষয় 
জানিবার এত আছে যে একজন বেদান্তের উৎকৃষ্ট পণ্ডিত৪ তাহা জালেন ন! 
এবং তাহা জানিবার উপায় স্বরূপ এপ্থাদিও দেখ যায় না। অত্যত্ত পরিচিতের 
শাতি খুদাীন্ত যেমন স্বাভাবিক, অত্যন্ত নিকটস্থ বন্ত যেমন দৃষ্টির অগোচর হয়, 
খেদান্ত মবদ্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিঘাছে। মকপপেই বেধান্তের কথা কহেন, 
স+গেই খেগাস্তের পিথান্ত আলোচনা করেণ, কিন্তু কে তাহার রচয়িতা, 
পূর্বে এই বেদান্থার্শনের আচার্য কে কে ছিলেন, কবে ইহা রচিত, ইহার 
মহিত অন্থান্ত দর্শনের মগবন্ধ কিরূপ, ভাগতীয় চিস্টারাজ্যে ইহার স্থান কৌথায়। 
ইহার ভাযুটাকাদি কত ও কওগ্রকার, তাহাদের রচনাক।ল, তাহাদের মধো 
পরস্পরের মতভেদ বা এঁঞ্য কিরূপ ইত্যাগি বিধয় কজন জানেন? অনেকে 
ধলেন বেদাছ্ের এই সণ বাছির়ের কথা জ!পিথা ফণ কি? উহ্থাতে যাহ! 
উপদি্ট বা অলৌকিক তাহাই জাতব্যা কিন্তু এই সকল বখা যে 
বেোাস্তগ্রতিপা্ খিষয় বুঝিবার পক্ষেও বিশেষ প্রয়োননীয় তাহা বিশিষ্ট 
পঙ্ডিতগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অথবা ধিনি একবার এই 
এঁতিহাসিকের দৃিতে বোস্ত পাঠ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন। আগে 
যাহ! ঘটে, মান্ব-সমাজে যখন যে চিন্তার ম্োত প্রবাহিত হয়, তাহার কিছুই 
অকারণে হয় না বা ঘটে না। সকলেই পরম্প্ের সহিত সংবঞ্চ। সকলেরই 
ভিতর নিয়ম বিগ্যমমন। এই কারণে যে সময় যে সমাজে বেদাভ্তচিষ্তায় যে়প 
উদয় হইয়াছে, তাহার হন স্বরপজ্ঞান লাভ করিতে হয় তাহা হইলে 
বেদাস্তমঘঘদ্ধে বাহিরের কথাও যে অবশ্থ জ্ঞাতব্য তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে 
না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বিষয়টা আমাদের পরডিতগমাজে উপেক্ষিত, 
তাহার] ইহার অভাবও অনুভব করেন না। স্বর্গীয় গ্বামী প্রজানানন্দ সরখতী 
মহাশয় এই অভাবটী অপনীত করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং 
তাহার ফলে তিনি যাহা ভবিস্বতের জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বর্তঘান সময়ে 


1৮৭ 

অতুলনীয় বলিতে পারা! যায়। অবস্ত কালে হয়ত ইহা অপেক্ষাও গবেষপাপূর্ণ 
এ জাতীর গ্রস্থাফি জঙ্গিবে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা যে তাহাদের উত্তম 
পধপ্ার্শক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক বেছান্তশঙ্্রালোচনাকারীর়, 
গ্রত্যেক বোস্ানুদীলনকারীর ইহা বে অবশ্ত পাঠ্য, তাহা তাহার এই 
পুন্ধকখানির পতরগুলি উ্টাইলেই বুঝিতে পারিবেন, কধিফ ধলিবায় আবন্তকত| 
নাই। 

এই গস্থখানি তিন ভাগের একভাগ চারিখণে প্রকাশিত হইয়াছে, অবশিষ্ট 
আশ স্বামী গ্ানাননদ সংস্থণী প্রতিষ্ঠিত বরিশালস্থ শ্ীপ্কবমঠ হইতে প্রকশিও 
হইডেছে। শ্রীজবানের নিকট প্রার্থনা করি তাহাদের গু্তক্তি দৃঢ় হউক 
এবং ঠাহ!রা এইকপে জগতের প্রকৃত চিতসাধনে সমর্থ হউন) 


ঝামপুকুর জেন নিষেক 
কলিঞাতা ] প্ররাজেশ্রনাথ ঘোষ 
১১ই শ্রাবণ ১৩৩১ মা্পাদক 


বিষয় 

অবভরদিক। 

নেদান্ত বলিতে কি বুঝি 

রঙ্ঝনন্দ মরন্বতীর মত 

বৈধিককাল 

বেযাস্র্শন বা বর্াত্রের কাঁলনিরণ্ঘ 

দার্শনিকস্তর সকলের সমসামরিকতা 

রশ্মহৃতরের কালনির্য়োপসংহার 

শেদাস্তের বিশেষত 

ভারতীয় মতের গ্রভীব 

দার্শনিকতার উদ্ভব 

ভারতীয় দর্শনে মনগ্ততের ও যনোবিজ্ঞানের আলোচনা 

দর্শনের বিভাগ শা 

রবের বিবরণ 

আচার্য বাদার 

আচার্য কাধ্কজিনি 

আচার্ধ্য অগ্রেয় 

আচার্য উডুলোমি 

আচার্য আশ্মরখ্য 

আচার্য কাশরুৎগজ 

আচার্য জৈমিনি 

শাছর দর্পন (ভূমিকা) 

ঙ্করের কালনির্পর 

সর্বাজাতুমূনির কালনির্ 

শস্বরের স্থিতিকালনির্ঘর ও তাহার হেতু ( পৌর বাক্য গুয়োগ ) 
ও ঘবিতীয় কারণ ( ভটটকুমারিলের কাল নির্ণয়) ... 


২৯ 
৪১ 
৪৮ 
৪৯ 
8৩ 
৫৬ 
৬৪ 
৭দ 
মং 
৯৫ 


৯৫ 


৯৭ 


৮ 


১০৬ 


১১৮ 


১২৪ 


১৪২ 


॥ 

নিষস্ন 

শঙ্করের শ্রদ্থে মহাযান ও হীনযান প্রদ্ৃতি বৌদ্স্রপায়ের উল্লেখ নাই 

শাক্করভায়ে বৌদ্ধিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই 

বৈদান্তিক ভাস্বর শ্করের পরবতী 

শঙ্কর ভ্ীকঠ হইতে প্রাচীন 

পুরাণে শঙ্বরের উল্লেখ ০ 

শদ্ধর লঙ্কাবভারনুত্রগ্রণেতা হইতে প্রাচীন 

শঙ্গর নাগাচ্ছুন হইতে পুর্কবন্তী 

অপ্তম শতাক্ধীতে অধৈতবাদের উল্লেখ 

আপত্তি খন 

বরের ও ধর্বকীস্ডিবিষ়ক আপত্তি খণ্ডন 

[ আচধ্য শঙ্করের আবিঠাব কালের উপধংহার ] 

গৌঁড়পীঘা চার্যয ( জীবন-চগ্রিত ) ৮ 

গৌড়পাদীয় গরঞ্থের বিবরণ নি না 

গৌঁড়পাধা চার (মতবাদ) * ন 

মন্তবা তা স্ 

ভগবান ্রীশদ্রাচার্যয (জীবন) দু নু 

তাহার জীবনের কাঁধ্যাবলী ০ নি 
গা. গস্থের বিররণ 

ব্গমাজ তায় 

উপনিষ-ভাষা 

গ্ীতা-ভাম্ব 

বিষুগহলনাম-ভায। ৯ 

সনত্হজাতীয় ভাস ঠ 

হস্ছামলক ভাত 

ললিতাত্রিশতী ভাষ 
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পৃষ্ঠা 


১২ 
১৫৭ 
১৬, 
১৬৩ 
১৬৮ 
১৭৬ 
১৮১ 
১৮৩ 


১৮৬ 


২১৮ 
১২৪ 
২২৬ 
২২৯ 
২৩৪ 
২৩৫ 
২৩৬ 
২৩৭ 
২৩৭ 
২৩৭ 
২৩৮ 
চর 
৩৮ 


বিষয় 
শতঙ্লোকী 


দপঙ্সোকী রঃ নু 


সর্বনেদাস্তসিদ্ধাস্ত সারসংগ্রহ পপ 
বাকাহুধা 
প্কীকরণ 

অন্য গ্রকরণ গ্রন্থ 

প্রপঞ্চমার তক 

আত্মবে!ধ 

মনীযা-গঞ্চক 

ভগবান শ্রীশঙ্করাচারধোর মতবাদ 

জন ও কর 

জ্ঞান 


আত্মা শা 
ভ্গহ ঞ টি 
বর টা নু 
ঈশর এ জীব তা তা 


ঈ্বর ও বন্ধ 

ঈর এ জগৎ 

বন্ধ 

ঈশ্বর ও অবতার শত 
ভ্কি 

উপাসনা 

নিগুধ মানসপুা 

কর্ম 

সন্্যাধ 

গ্ধবিষ্থার অধিকার 

কর্মফল দাতৃত হু 
তি 


পৃ 
২৩৯ 
২৩৯ 
২৩৯ 
২৩৯ 
২৪০ 
২৪০ 
২৪১ 
২৪১ 
২৪১ 
২৪১ 
২৫১ 
২৫? 
২৫৬ 
২৫৮ 
২৬২ 
১৬৩ 
২৬৩ 
২৬৪ 
২৬৫ 
২৬৭ 
২৬৯ 
২৭৯ 
২৭৬ 
২৭৯ 
২৮১ 
২৮২ 
২ 
২৮৫ 


বিষয় 
সাধন 
বেদের নিত্য জী নর 
শবের শ্বরূপ 
আঁ ৪ মন 
মন্তব্য 
অগ্থৈতবাদ ( বিক্রম সংবৎ ১ম শতাৰী: ) 
আচার্য; পশ্মপান্ধ (জীবন ) 
তাভ।র গ্রন্থের বিবরণ 
*. মতবাৰ 
মন্থ্ব্য 


নুরেশ্রাচার্্য বা মণ্ডন মিশ্র 

তাহার জীবন রি 
৪. গ্রন্থের বিবরণ সি ম্ 
”. মতবাদ ৫ রি 

মন্তধা 

অন্তান্ত আঁচাধ্য ন্‌ 

অধৈতবাণ বা মায়াবাদ ( প্রুণম শতাবীর উপসংহার) 

স্বিতীয় শতান্ধী হইতে অইটম শতাবীর প্রথম ভাগ 

নবম শতাবী ( অদ্বৈতব!দের দ্বিতীয় যুগ্ন) « 


অর্ধজাত্ব দুনি 
তাহার জীবন 
গর আস্থের বিবরণ 


তাহার মতবাদ ৬ ৪ 


মন্তব্য ৯০১ 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব| পিবা্ছৈতবাঘ ( ভূমিকা ) 


মন্তব্য 


২৮ 
২৮৯ 


৩৪২ 
৩৪৪ 
ত৪৫ 
ড৫ড 


৩৫৯ 


15, 
বিষয় 
রীপ্রীকষ্ঠাচার্্য 
ভাহার জীবন 
». গ্রন্থের বিবরণ 
মতবাদ 
মনুধ্য 
৯ম ও ১*ম শতাবীর গ্রারস্ত তুণমকা 
নম ও ১*ম শত|বীর ভেদাভে? বঃদ 


্ীভাক্করাচীর্যয (৯ম ও ১*য শতাব) 
সাহার আজীবন 

9. গ্রন্থের বিবরণ 

৯. মতবাদ রা 
মন্তব্য ্ 
অধৈতণ1ধ (৯ম শতাী) 


আচার্া বাচম্পতি শিশ্রা (৯ম শতাবী ) 
ডাহার শীবন 
গর. গ্রন্থের বিবরণ 
». অতবাদ 
মন্তব্য 
দখষ শতাবী (বিশিষ্টাছৈতবাদ ) 


যামুনাচার্ধঃ 
তাহার জীবন-চরিত 
গ্রন্থের বিবরণ 
শ. মতবাদ 
মন্তব্য নু 
দশম শতান্বীর নমালোচনা! 


পৃষ্ঠা 


৩৭৯ 
৩৭৩ 
৩৭৫ 


৩৯২ 


৩১৯৩ 


৩৯৭ 


৪*৬ 
৪১৪ 


৪৮১৮ 
৪২৮ 
8৩১ 
৪৪১ 
৪৪৩ 


৪৫০ 
৪৫৫ 
৪৫5 
৪৬৫ 
৪৬৭ 


ব্যয় 


এ্ধাদশ শতাধী (১৮১৭৯) 


অভিমব গধীচার্য 
ভার জীবনচরিত 

॥. এর নিখণ 
প্রতাঙিআবদ-ন্পদণ। 
মণ 
দৈতাঘৈতর 


নি্ধার্কাচার্যা (এঙাণ গতাষী) 
তাহার জীবনচরিত 

*. এরস্থের নিরণ 

৪ হতনা 

মতের মারা 

মতবয 

জার ্রীনিবা 
মীচার্যরযাদবপ্রকাণ 


৪৭৩ 


৪8৭১ 
865৩ 
৪+৩ 
8৮১ 


৪৮৩ 





শ্বীশকবমঠ- বরিশাল 


সমন হতেন ৮ শা 





0বদাম্তদর্শনেল্স উভিহ্রাঁঙ্ল 


প্রথম খণ্ড 


অনবভল্রণিলা 


বেদান্ত বেদের শীর্ষ ভাগ। বেদের তিন ভাগ--কর্মকাৎ 
উগামনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। উপাসনাকাণড প্রকৃত প্রস্তাবে 
কণ্মকাণ্ডের অভর্তুক্ত। মহামতি বেদব্যাম বেদের সংকলন কর্তা 
বিক্ষিপ্ত বেদতাগকে সংহত করিয়! তিনি অমর হইয়াছেন। ডাহার 
কান্তি অবিনশ্বর। বেদের কর্মকাণ্ড ও উপসদাকাণ্ডের উপর 
মীমাংসাদর্শন নামে মীমাংসাশান্ত্র আচার্য জৈমিনি প্রণয়ন করেন| 
জৈমিমি ব্যাসদেবের শিল্প। কথিত আছে ব্যাসদেব বেদ বিভাগ 
করিয়া চারিজন শিষুকে চারিবেদ অধ্যাপন| করিয়াছিলেন। 
পৈলনামক শিত্যকে খঙ্ে। বৈশম্পা়নকে যতূর্বদ। জৈমিনিকে 
মামবেদ এবং মুমস্তুকে অধর্র্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। ভগবান্‌ 
ব্যামদেব স্বয়ং “সূত্র” নামক বেনান্ত মীমাংসায় প্রবৃত হইলেন। 
দ্রৈমিনির কর্মমীমাংসার পরিশিষ্টরূপে সংকর্ধণকাণ্ড বিরচিত। এই 
গ্রন্থে উপাসনার বিষয় মীমংসিত হইয়াছে। উপনিষং বেদান্ত নামে 
গরিচিত। উপনিষদে জ্ঞান আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে! 
উপনিষৎ শ্রুতি। জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসার জন্থাই রহ্মমৃত্রের 
অবভ্ারণা। বেদ-ব্তাগকর্থা ব্যাসদেবের পক্ষেই সূত্র প্রণয়ন 
সন্তব। কারণ, সমস্ত বেদরাশি ধাহার করামলকবং ছিল, তাহার 
পক্ষেই র্থূত্র প্রণয়ন সহজসাধ্য! 


ম বেযাস্তদর্শনের ইতিহাস 


বেদের জ্ঞানকাগুকেই বেদান্ত বলা হয়। জ্ঞানকাণ্ডের 
তাৎপধ্য বিষয়ে নানারূপ বিরোধের উদ্ভব হওয়ায়, ব্যাসদেব 
সুত্রাকারে প্রকৃত তাতপ্ধ্য প্রপঞ্চিত করিলেন। বেদাস্তই বেদের 
সার। ত্রহ্ম নিরূপণই বেদের তাৎপর্য । জীবব্রর্থনিরপণাত্মক 
শৃত্রই প্রন্ষস্থত্র। সুতরাং ব্যাসদেব “চকার ত্রন্াসত্রাণি যেঘাং 
সবত্রবমঞ্জসা”। বেদাস্তমীমাংসার অন্ত নাম উত্তরমীমাংসা। আচার্ধ্য 
জৈমিনি প্রনীত পূর্বমীমাংসা। বা কম্মমীমাংদা হইতে পৃথক্‌ করিবার 
জন্যই উত্তরমীনাংস! বলা হয়] ইহার অন্য নাম “শারীরক 
মীমাংসা” | অধ্যাত্মবিচার ব্যতিরেকে বদ্ষমীমাংসা হয়না, এই 
জন্ঠই ইহাকে শারীরক মীম|ংস। বল! হয়। ভাত্তকার আচাধ্য 
শঙ্কর ও রামানু্জ প্রভৃতি তাহাদের ভাথাকে শারীরকভাস্ত নামে 
অভিহিত করিয়াছেন | আচীাধ্য দৈমিনি গুরু ব্যাসদেবের আদেশে 
পূরব্বমীমাংসা প্রণয়ন করেন। পূর্র্ধ মীমাংসা ১৬ অধ্যায়ে বিভক্ত | 
তন্মধ্যে শেষ চারি অধ্যায় দেবতাকাণ্ড ও সংকর্ধণকাণ্ড নামে 
প্রমিদ্ধ। পুর্ববমীমাংসামৃত্রের উপর আচাধ্য শাবর স্বামীর ভাবা 
বিদ্তমান। শাবর ভাতের উপরে আচাধ্য কুমারিলের বৃত্তি। এই 
বৃদ্ধি তিন খণ্ডে বিভক্ত, গৌক বার্তিক, তন্ত্র বাণ্তিক ও ট্পটাকা। 
প্রভাকরেরও বৃত্তি ছিল। প্রভাকর ও ভাটমতে পার্থক্য আছে। 

মীমাংসা পারদর্শী পার্থসারধি মিশ্র “শান্্রদীপিকা” নামে 
অপূর্ব গ্রন্থ রটনা করিয়। ভাউমতের বিস্তার সাধন করিয়াছেন। 
মাধবাচাধ্য (বিষ্ভারপ্য যুনীশ্বর ) “জৈমিনীয় ম্যায় মালা” নামক 
গ্রচ্থে মীমাংসা! দর্শনের অধিকরণ বিভাগ করিয় স্বক্কৃত গ্রন্থের 
উপরেই “জৈমিনীয় ন্যায় মালা বিস্তর” নামক টীকা প্রণয়ন করেন। 
লৌগাক্ষি ভাস্কর কৃত অর্থ সংগ্রহ, কৃষ্ণযঙ্ছ প্রনীত মীমাংসা পরিভাষ। 
এবং আপোদেবক্কৃত মীমাংসা-স্ঠায়-প্রকাশ প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থ 
প্রনিদ্ধ। প্রভাকর মতে শাপিকনাথ মিশ্রের প্রকরণ পঞ্চিক! 
অমধিক প্রমিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মীমাংলকগণ ছুই সম্প্রদায়ে 


অবতরণিক! তি 


বিভ্ক্ত-_ভা্রমত ও প্রভীকর মত। উভয় মতে পার্থকা আছে, 
ভাঙা প্রদর্শন আমাদের কর্তব্যের অস্তভূক্তি নহে বলিয়া বিরত 
রহিলাম। মীমাংমকগণ বেদাস্তমত খণ্ডনের ও বৈদান্তিকগণ 
মীমাংমকমত খগ্ডনের চেষ্ট! অতি প্রাচীন কাল হইতেই করিয়াছেন। 
এই জন্থাই মীমাংসা শাস্ত্র সত্বন্ধে সামান্যাকারে কিছু বলা আবশ্যক! 
মাচা্য জমিনির মতে জীব নিত্য নিয়মিত বেদৌক্ত কর্মে রত 
থাকুক | ভাহার মতে একমাত্র কণ্মই জীবের ভোগের ও অপবর্গের 
মুখ্য উপায়। সুতরাং কর্ বৈগ্ুপ্য না জঙ্গে এই অপ্থাই পূর্ব 
মীমাংসা প্রণয়ন করেন। ব্রক্গ মীমাংসায় কর্ণ জ্ঞান-নিষ্ঠার 
মহকারী মাত্র। চিন্তপুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান-নিষ্ঠা জন্মানই কর্মের 
ভাংপর্ধ্য। ত্রদ্ম মীমাংসায় তন্‌ জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। 

কর্ম মীমাংসায় কর্শই বদ্ধ__কশ্মই কলদাত। : ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন 
না| কিন্তু বেদান্ত ঈশ্বরকেই কন্মকলদাতা রূপে শ্বীকার 
করিয়াছেন। বাস্তবিক পূর্ধ্মীমাংসা ও শারীরক-মীমাংসা দার্শনিক 
দুষ্টিতে পরম্পর ভিন্ন। মীমাংসক কান্য কর্ণের পক্ষপাতী । 
বৈদাস্তিক নিষষাম কম্ধের পক্ষপাতী । এরূপ বিরোধ বিদ্যমান। 
যাহা হউক, বেদান্ত যে বেদের সারমিক তাংপর্ধ্য তথ্থিষয়ে সন্দেহ 
নাই। বেদোক্ত কণ্মকাণড জ্ঞানের সহকারী মান্্র। 


বেদান্ত বলিতে কি বুঝি? 

বরশ্বন্ত্রের কাল নির্ণয়ের পূর্বে, বেদাস্ত কলিলে কি বুঝিব 
তাহার আলোচনা আবশ্যক। বেদান্ত দর্শন বলিলে ব্রন্ধন্থত্রকে 
নিদ্দেশ করে বলিয়াই প্রথমে ব্রহ্্ত্রের বিষয় বপিয়াছি। কিন্তু 
বেদাস্ত বলিতে উপনিষৎ সমূহও বুঝায় । আমাদের মলে হয় বেদান্ত 
অর্থ বেদের শেষ ভাগ লহে- বেদাস্ত শবের অর্থ যে গ্রন্থে বেদের 
প্রতিশাস্ভ বন্ত প্রতিপাদন করে । বেদ আলোচনার যাহা তাৎপধ্য 
তাহাই বেদাস্ত। উপনিধৎ সমূহকে বেদান্ত বল! হয়| কারণ, 


4 বেদাত্বর্শমের ইতিহাস 
উপনিষদে বেদের প্রতিপান্ভ বা চরম বন্ত প্রতিপাদদিত হইয়াছে! 
কেহ কেহ মনে করেন উপনিষংগুলি বৈদিক যুগের শেষ ভাগে 
বিরচিত হইয়াছে। সংহিতা ভাগের প্রাথম্য স্বীকার করিয়! ্রাহ্মাণ 
ও আরণ্যক ভাগের পরবর্তিত৷ ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞগণ নিদ্দেশ 
করেন। 

তাহাদের মতে আরণ্যকসকল সংহিতাভাগের অনেক পরে 
বিরচিত হইয়াছে এবং উপনিষং ও কল্পনুতে বৈদিকযুগের সমাপ্তি 
হইয়াছে। ক্রমবিকাশের ফলে বৈদিকষুগ যখন শেষ অবস্থায় 
পৌঁছিয়াছে, তখনই উপনিষদে দার্শনিক তত্ব সকল উদ্ভামিত 
হইয়াছে । কিন্ত আমাদের এরূপ মনে হয় না। সংহিতাধুগ, 
তরাহ্মণযুগ, উপনিষতযুগ ও সুত্রধুগ এরূপ কাল বিভাগ স্বকপোল 
করিত মাত্র । ইতিবৃত্ত বলে জানিতে পারি বেদব্যা্ বেদ বিভাগ 
করেন। ভারতীয় ইতিবৃত্তের এতিহাসিকতা আছে। উহা উড়াইয়! 
দেওয়া মমীচীনভার নিদর্শন নহে। ব্যাসদেব বোধহয় কালের 
পৌ্ব্াপধ্য মাপকাঠি করিয়া বেদ বিভাগ করেন নাই। বরং 
বিষয়ানুসারে সংহিতাভাগ ও অন্যান্স অংশ সংকলন করিয়াছেন । 
দেবতা, ফি, ছন্দ প্রত্ৃতি বিষয় মৃ্গ করিয়াই বেদ বিভক্ত হইয়াছে। 
পদ্য, গান ও গদ্ধ এরূপ বিভাগ বলেই ক নাম যু প্রভৃতি ভাগ 
নির্দেশ করিয়াছেন । বিশেষতঃ খখেদের সংহিতা ভাগেই দার্শনিক 
তব পরিস্কুট। খথ্েদ সংহিতার তৃতীয় মগ্ডলে গ্রায়ত্রী মহামন্ত্রের 
উদ্ভব প্রণবই বেদের সার। প্রণবের চিন্তা খখেদে পরিস্ষুট । 
অদ্বৈভবাদ খখেদের মন্ত্রে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই । “একং মৎবি প্রাঃ 
বহুধাবদন্তি। অগ্রিং যমং মাতরিশ্বনম্‌ আহুঃ1* (১৯ ১৬৪, ৪৬) 
এই শ্রুতিতে একেশ্বরবাদ সুব্যক্ত। 

“আনিৎ অবাতাম্‌ স্বধ্যয়া ত একম্‌। তম্মাৎ হ অন্তৎ ন পরা: 
কিঞ্ন আস। (১০, ১২, ৯২) এস্থলে অছৈতবাদ সুপরিন্ফুট। 
উপনিষদে প্রণবই প্রতিষ্ঠা। গায়্ত্রীর প্রতিপাস্ত বন্তই উপনিষদের 


অবতরণিকা হি 


প্রতিপাগ্ভ। খখেদের বহু স্থলেই ব্রহ্ম জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই। 
অঙ্ভ্তূণ ববির কন্তা। বাক্নায়ী খধির ব্রহ্মজ্ঞান শুপ্রনিদ্ধ, এঁতরেয় 
ও বৃহদারন্যকোপনিষদে বামদেব খধির ব্রদ্ধগ্ঞানের কথা উল্লিখিত 
আছে। বামদেবধাষি অতি প্রাচীন কালেই ত্রন্মজ্ঞান লাভ করিয়া 
ছিলেন। উপনিষদের উপব্যানগ্রলিও প্রাচীন কালের ত্রহ্মজ্ঞানের 
পরিচয় প্রদ্দান করিতেছে ; ধথেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ ৃক্ত 
বক্ষজ্ঞানে প্রতিষ্টিত। ইউরোপীয়গণ দশম মণ্ডলকে অনিপ্রার্চীন 
বলিলেও প্রথম ও তৃতীয় মণ্ডলকে অনতিপ্রাচীন বলিতে পারেন 
না। ম্ৃতরাং ক্রমবিকাশের ফলে দার্শনিক তত উপনিষদ স্থান 
পাঈয়াছে, এই যুক্তি নিতাস্ত অসার ও অসমীচীন। ম্মামাদ্ের মনে 
হয় বৈদিককালে যেমন কর্শীকাণ্ডরত এক ধাষি সম্প্রদায় ছিলেন 
তেমনই জ্জানকাগুবত এক খষি সম্প্রদায় ছিলেন। বৈদিক কালেই 
খধি বুঝিয়াছিলেন “কিং প্রজয়! করিত্যামঃ”। অতএব ইউরোপীয় 
পঙ্ডিতগণের মি্ধান্ত নিতান্ত অসমীচীন। দের অন্যান্য মণ্ডলেও 
স্্টি ত্ব রহ্ত সন্থন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাই। সকল উপনিষংগুলিই 
আরগ্াাকের অন্তভুক্তি নহে । বৃহদারন্ক উপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণের 
অংশ। শতপথ ব্রাহ্মণ অতিপ্রাচীন। 

ঈশাবাস্তোপনিষৎ শুরু যজু্েদ সংহিতা ভাগের শেষ অংশ । 
অতএব উপনিষৎগুলি ক্রমথিকাশের অভিব্যক্তির ফল এরূপ নির্দেশ 
কর! সঙ্গত নহে । বৈদিক যুগেই ত্রহ্মজ্ঞানের সুত্রপাত হইয়াছে। 
বৈদিক যুগেই বেদাস্তের প্রতিপাস্ বনবগ্ঞান শ্ৃত্তি পাইয়াছে। 
বেদের তাৎপর্যা__বের্দের প্রতিপান্ত বন্ত যাহাতে প্রতিপাদিত 
হইয়াছে তাহাই বেদাস্ত। কিন্তু অস্তশব্দ এস্থলে কাঁলবাচী নহে। 
বৈদিক যুগের অস্তে বেদান্তের বিকাশ হইয়াছে এরপ অর্থে গ্রহণ 
কর! অজ্ঞতার পরিচায়ক। 

এক্ষণে ভাস্মকারগণ বেদান্ত অর্থে কি বুঝিতেন তাহা দেখা 
যাউক। আমরা বর্তমানে যে সকপ ভাস্ত প্রাপ্ত হই, ভন্মধ্যে 


চর বেরানদর্শনের ইতিহাল 


আচাধ্যশংকরের ভাস প্রাচীনতম | তিনি দশোপনিষদ্ের ভাষ্য 
হ্নত্রের ভাষ্য ও প্রীমন্তগবদগীতার ভাষ্য রচন! করিয়াছেন। 
স্রীমৎ রামানুজাচাধ্যও ত্রন্ধস্ত্র ও গীতার ভাষা রচন! করেন, এবং 
উপনিষদের ব্যাখ্যা কল্পে তিনি যে বে স্থলে আচার্ধা শংকরের 
সহিত একমত হইতে পারেন নাঈ, তত্তৎ স্থল ব্যাখ্যা করিয়া 
দবেদার্থ সংগ্রহ” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রীমন্মধবাচার্ধ্যও 
সুপ্রভাষা, দশোপনিষত্ভাষ্য ও গীতাভাষা রচনা করেন। ইসা 
দেখিয়া! মনে তয় প্রস্থান ত্রয়ই বেদান্ত শাস্ত্রদপে পরিগৃহ্ীত হইত । 
প্রত্যেক সঞ্্রদায়ই স্ব-্থ মতানুযায়ী অন্দচূত্রের ব্যাখা করিয়াছেন। 
রামানুজের গ্্রীভাষ্য, নধ্বাচার্যের ভাষা, নিশ্থার্কের বেদাস্ত পারিজাত 
সৌরভ, শ্ীক্ঠাচার্যের শৈবভাষ্য, বল্পভাচার্যের অপুভাষ্য, গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞবগণের গোবিন্দভাব্য, ভাস্বরাচাধ্যের ভাস্বরীয়ভাষ্য এবং 
বিজ্ঞানভিক্ষুর বিজ্ঞানামূতভাষ্য নুপ্রসিদ্ধ। ত্রহ্বনত্র ষে সকলের 
উপজীব্য তথ্িষয়ে সন্দেহ নাই। ্রৌড়ীয় বৈষ্কবগণের গীতার 
ব্যাখ্যা আছে ! বলদেব বিছ্বানৃষণ গীতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
ভাহা গৌড়ীয় মতের উপর 'প্রতিঞ্ঠত। শৈবাচাধ্যগণের মধ্যেও 
অভিনব গপ্তাচাধ্য প্রণীত গীতার টীকা দেখিতে পাই। 
বামান্ুজাচাধ্যের পরম গুরু যামুলাচাধ্যও শ্রীতার ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়--উপনিষৎ 
রন্ষমনত্ত্র ও গীতা এই গ্রস্থানত্রয়কেই বেদান্ত শীস্ত্র বল! হঈত। 
আচাধা সদানন্দ তত প্রণীত বেদাস্তমারে লিখিয়াছেন,-“বেদাস্তো! 
নামোপনিষং প্রমাণং তছুপকারীণি শারীরক নুত্রাদীলিচ”। নুমিংহ 
সরশ্বতী ইহার টাকায় লিখিয়াছেন”_“উপনিষদ এব প্রমাণমুপনিষং 
প্রমাণম্। উপনিষদে! যত্র প্রসাণমিতিবা। তছ্পকারীণি বেদাস্ত 
বাক্য সংহগ্রকাণি শারীরক সূত্রাদীনি অথাতো ব্রহ্ধা জিজ্ঞাসা 
ইত্যাদীনি শুত্রাদীনি। আদিশব্দেন ভগন্দীতাস্ধ্যাত্মশান্তরাণি গৃহাস্তে 
তেযামপুপনিবচ্ছব বাচাবাদিতি ভাব; |” 


অবতরণিকা ৭ 


সদদানন্দ যোগীন্রের মতে বেদের অস্ত বেদাস্ত এই বু[ৎপত্তি 
অমুমারে উপনিষৎ বেদাস্তের মুখ্য অর্থ! 
উপনিষদের অর্থ বোধের সাহায্যকারী রূপে শারীরক সূত্র 
প্রন্ৃতি এবং অর্থ সংগ্রাহকরূপে ভগবদ্গীতা প্রভৃতি বেদান্ত শব্দের 
গৌণ অর্থ। গীতা মাহান্ব্য উক্ত আছেন 
“সর্ব্বোপনিষদো গাঁবো৷ দোগ্জাগোপাল নন্দনঃ । 
পার্থে! বংসঃ সুধী ভোক্তা ছস্ষং গীতামৃতং মহৎ ॥৮ 
অতএব বেদান্ত শাস্ত্র বলিতে প্রস্থান ত্রয়কেই গ্রহণ করা হয়। অতি 
প্রাচীন কালে উপনিষৎ সমূহকে বেদান্ত বলিত। ক্রমে তাহার 
সহকারী রূপে সত ও গীতাদি শাস্তরও বেদাস্তের অন্তহৃক্ত হইয়াছে । 
নৈদাস্তিক আচার্যাগণের মতে বেদাস্ত শান্ত প্রস্থান ত্রয়ে বিভক্ত ; 
উপনিষং শ্রুতি প্রস্থান, ভগবদ্গীগা, সনংসথজাত শাস্ত্র প্রভৃতি শ্মতি 
প্রস্থান, এবং ত্রদ্ষসত্র শ্যায় প্রস্থান । ক্রন্মসথত্রই বেদান্ত দর্শন নামে 
স্থণরিচিত। 


্রজ্জানন্দ অরম্থতীর মত 


“ম্তায় রত্বাবলী” নাঁমক গ্রন্থে ব্রঙ্গানন্দ সরশ্বতী বলেন, _“বেদাস্ত 
শান্্রেতি শ্বারীরক মীমাংসা চতুরধ্যায়ী ভদ্ভাবা তদীয়টাক| বাচস্পত্য 
তদীর়টাকা কল্পতর তদীয়টাকা পরিমলরপ গ্রন্থ পঞ্চচকেতার্থ £* অর্থাৎ 
্রদ্ানন্দ সরস্বতীর মতে বেদব্যাসক্কৃত শীরীরক মীমাংসা, আচার্ষ্য 
শংকর কৃত তত্তাত্ত, বাচস্পতি মিশ্রকৃত ভামতী টাক! অমলানন্দ 
যতিষ্কৃত ভামতীর টাকা কল্পতরু এবং অপ্যয় দীক্ষিত হ্ৃত কল্পতরুর 
টাকা পরিমল এই গ্রন্থ পঞ্চক বেদাস্ত শাস্ত্র 

তাহার মতে এই পীচধানিই বেদাস্তের মূল গ্রন্থ। শরদ্মানন্দ 
মরম্মতী বেদান্ত শাস্ত্র অর্থে যদি বেদান্ত দর্শনকে গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে ভাহার বাক্যের সার্থকতা থাকে অর্থাৎ অদ্বৈত 
বাদে এ পাচখানি গ্রন্থকে মূল গ্রন্থ বলা ফাইতে পারে। কিন্তু এ 


বেদাস্তার্শনের ইতিহাস 


পাঁচখানি গ্রন্থতেই বেদাস্ত শান্ত পর্ধ্যাপ্ত নহে, গ্রন্থ পঞ্চক ব্যতীত 
বেদাস্ত শাস্ত্রে অনেকাঁনেক গ্রন্থ বর্তমান। অদৈত মতে এই গ্রন্থ 
পঞ্চককে বোস্টর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ রূপে গ্রহণ করা যাঈতে 
পারে। যাহা হউক, বেদান্ত শবের মুখ্য অর্থ উপনিষং। এবং 
বহ্ূত্র ও গীতাদিও গৌণ রূপে বেদাস্ত শাস্। ক্সুত্রকেই 
বেদান্ত দর্শনরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত। আমরা বেদাস্ত দর্শনের 
ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপুত। আমাদের পক্ষে ব্রশ্াত্রের মালোচনাই 
সব্বপ্রধান। ত্রক্বস্থত্রের প্রতিপাস্ভবস্ত প্রতিপাদন করিবার জন্ম 
নানারপ প্রবন্ধ নিবন্ধ বিরচিত হইয়াছে ; সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে 
যে সকল স্বপ্রসিদ্ধ সেই সকল গ্রন্থের ইতিহাস প্রদান করাও 
আমাদের কর্তব্য অন্তনুক্তি! প্রাসঙ্গিক ক্রমে গীত! ও উপনিষদের 
টীকা গ্রস্থৃতির উল্লেখ করিব। ত্রদ্ধ সুত্রে যেরূপ মত ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক আচাধ্যগণও সেই সেই মতান্নসারে উপনিষৎ 
ও গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মতের হিসাবে কোনও রূপ বিশেষ 
নাই নুঙরা" সেই সেই তাখ্য ও টাকার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া 
গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা অসঙ্গত। আমরাও গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে 
বিরত থাকিলাম। 


বৈদিক কাল 


্র্নত্র রচনার কাল নিরূপণ এক প্রকার অসন্ভব। ইতিহাস 
লেখকের পক্ষে কাল বিশেষ নিরূপণই প্রধান কাধ্য। আমাদের 
দেশে কাল নির্ণয়ের উপাদান অতি মামাম্বা, সবিশেষ নাই বলিলেও 
অস্ঠ্ুক্তি হইবে ন1। বিশেষতঃ পরবর্তী বৈদাস্তিকগণের কাল দির্ণয়ও 
সবুকঠিন। কারণ, অনেকেরই জীবনী নাই, অনেকে সন্যাসী 
ছিলেন। মন্্যামীর জীবনের ইতিহাস পাওয়া সুছূষ্কর। অন্যতম 
কারণ, এইরূপ কোনও ইতিহাস পূর্ধ্বে বিরচিত হয় নাই। সংস্কৃত 
ভাষায় সর্ববদর্শন সংগ্রহ এবং যড়দর্শন মসুচ্চয় প্রভৃতি দর্শনের 


অবতরণিকা তি 


ইতিবৃত্ত গ্রন্থ আছে । কিন্তু এই গ্রন্থ সকলেও কাল নির্ণয়ের কোনও 
রূপ প্রচেষ্টা নাই অনেক ক্ষেত্র গ্রশ্থকর্তার নামমাত্র উল্লেখ আছে, 
গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই। পক্ষাস্তুরে গ্রচ্ছের নামোল্পেখ রহিয়াছে, 
কিন্ত গ্রন্থকর্তার নামোল্পেখ নাই। ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস 
প্রণয়নে যেরূপ চেষ্টা হইয়াছে, আমাদের দেশে কোনও ভাষায়ই 
দেরপ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে এই 
লাভ হইয়াছে যে চিন্তারাছ্যে বিকাশের একটা ধারা বেশ ন্বদয়ঞজম 
হয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ঘুগ্নের অবসানে মধ্য যুগে ইউরোপীয় 
দর্শন যেরূপ.ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহ! দেখিলে স্পষ্টতঃ 
তাৎকালীক সমাজের অবস্থা অনুভূত হয়। চিন্তারাজ্যেই জাতিকে 
চিনিতে পার! বায়। জাতি যখন অধীনতায় গীড়িভ তখন জাতীয় 
চিন্তার শ্ৃ্তি হয় না। 

শ্রীমের অধীনতার সহিত গ্রীক চিন্তা দুর্বল হইয়াছে। ইহা! 
ধ্থিহামিক সত্য । ভারতে এরূপ কোনও এঁতিহাসিক গ্রন্থ নাট । এই 
জন্য জাতীর চিন্তার ধারার ক্রমিকতা! অবধারণা নুকঠিন | ভারতীয় 
দন শাস্তে যত গ্রন্থ পিখিত হষয়াছে, তাহার ঝুচী লিখিতেও 
একখানি 'প্রকাও কলেবর গ্রন্থের মাবশ্যক | বেদাস্ত দর্শনের অট্বৈত 
মতে এত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে যে তাহার নামোল্লেখ ও গ্রন্থকর্তার 
নাম প্রদানও বোধ হয় আমাদের ন্যায় অল্প ভাগ্যের পক্ষে সহজসাধ্য 
নহে। ইউরোপীয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ধশ্ম সম্বন্ধীয় সকল চিগ্তার 
ও চিন্তাশীলের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। ইহার ফলে অপ্রসিদ্ গ্রস্থকর্তার 
গ্রন্থ বিলুপ্ত হইলেও ইতিহাসের স্বরণক্ষরে তাহাদের নাম ও চিত্তার 
ধারা বিরাজমান থাকে । ভারতে এখন অনেক গ্রন্থ ছুপ্প্াপ্য এবং 
অনেক লুপ্ত। ভারতীয় গ্রন্থকর্তাগণ কোন কোন গ্রন্থের শেষভাগে 
ম।মান্য আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন | কিন্তু সেই সংবাদ এ 
অগ্প ও সংক্ষিপ্ত যে তৎ সাহায্যে কোনও রূপে দৃঢ়তার সহিভ অগ্রসর 
ইওয়! যায় না। গ্রস্থের আধিক্য ও গ্রন্থকর্তার আধিকাও অন্যতম 


* বেছাস্তদর্শনের ইতিহাস 


কারণ। ভারত দার্শনিকের ও দার্শনিকতার দেশ। সকলের কাল 
নির্ণয়ও সহজসাধা নহে। আমাদের গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে 
পারে। কিন্তু এই পথে পরবর্তী কালে মনীষিগণ অগ্রসর হইলে 
অনেক লুণ্ড রত্বের উদ্ধার হইতে পারে। জাতীয় চিন্তার ধারা 
হাদয়ঙম করিয়া জাতি জাগ্রত হইতে পারে? 

বৈদিক কাগ সন্থদ্ধে ইউরোগীয় পণ্ডিতগপের নানারূপ মতদ্বৈধ 
আছে। পণ্তিত মোক্ষমূলর স্বকপোঙ্গ কল্পিত ঠিসাবে ধখেদের কাল 
্্ীঃ পৃঃ ১৯০০ শত বৎসর নিদ্দেশ করিয়াছেন। কোলক্রক সাহেব 
জ্যোতিষিক নির্ণয়বলে বেদমংফলনের কাল ১৫০০ খ্রীঃ পৃঃ নির্দেশ 
করিয়াছেন। মোক্ষমূলরের সিদ্ধান্ত যে হেয় তাগ কোলক্রক 
সাহেবের দিদ্ধান্তেই প্রমানিত হয়। পঞ্ডিতবর বাল গল্পাধর তিলক 
জ্যোভিষের বিচারে বৈদিক যুগকে ৬*** খ্রীঃ পৃঃ হইতে ৪** 
খীঃ পৃঃ পর্যাস্ত নির্দেশ করিয়াছেন | তাহার মতে অন্ততঃ ২৫০০ শ্রী 
পূর্ববান্ধে কৃষ্কযজুর্ক্ব্দ বিরচিত হয়াছে, এবং এই সময় বেদ নকল 
মংকশিত হঠয়াছে। ছ্রেকবি সাহেবও ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া 
বৈপদিককাল ৪০০০ শ্রী; পূর্ব্বা্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
0০৮ 1)ানট 10100 ভতকুত 11110091795 01 070 [80008 
নামক গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় কাশীরে প্রাপ্ত দবিস্তান নামক গ্রন্থের 
বিবরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ৬০** গ্রীঃ পূর্ববাবে হিন্দু রাজগণ 
( মহাবদরণীশয়াজবংশ ) ব্যাকট্রিয়া। দেশে রাজস্ব 'করিতেন। এবং 
বৈদিক কাল অন্ততঃ ৬০০০ শ্রী পূর্বান্ধ বিয়া নির্দিষ্ট হইতে 
পারে। * 

ইহাতে প্রতীয়মান হয় অন্ততঃ ৪০০০ গরীঃপূরব্বাব্দে বৈদিক মত্যতা 


* তিনি লিখিভেছেন__[0/09 936 71595 27 [নি 30096 055৩ 17005 
18815005050 0০গ্যূ০ মা পম এমা] (50, আগ 89 
05810118650 015 গো চট ৫০ টির 0 ৪ খত) আনা 090, ৮ 

(১০০৫০০5০99৩ ল$1385 1) 18$-) 


অবতরণিকা ১১ 


বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । অবশ্যই মিশরীয় সভ্যতার বহু পূর্বেই 
বৈদিক যুগে ভারতীয় সভ্যত! বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। চৈনিক 
সভ্যতারও বনু পূর্বে ভারতীয় সভ্যতা পরিব্যাণ্ড হইয়াছিল। 
এই বৈদিক যুগেই ব্রহ্ববিজ্ঞান শ্বৃত্ি পাইয়াছে। এই সময়েই 
ভারতীয় খষির হ্বদয়কন্দর ব্রহ্ভ্ানের আলোকে উত্তাসিত হইয়াছে। 
ষ্ট জন্মিবার বহু সহ বৎসর পূর্বেই বেদাস্তের জ্ঞান বিকাশ 
পাইয়াছে। বৌদ্ধযুগে যেমন ভারত এশিয়া! ইউরোপ ও আফ্মিকা 
ভূমণ্ডলকে জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করিয়াছে, কে বলিতে 
পারে সেই দুদূর অতীতে ভারতের চিন্তা অগ্যান্ত দেশকে সপ্তীবিত 
করিয়াছে কি না? যাহ! হউক এই বৈদিক যুগে বেদাস্ত দর্শনের 
সুচনা ও সূত্রপাত হইয়াছে, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই । 


বেদান্ত দর্শন বা ব্রক্মসূত্রের কাল নির্ণয় 

রহ্সত্রের কালনির্ণয়ও জটিল ব্যাপার। সৃজ্রের রচয়িতা 
বেদব্যাসের কাল ও ব্/ক্তিহ লইয়া নান! রূপ মতবাদ আছে। তিনি 
মহাভারতের সময় বর্ধমান ছিলেন_ইহা। মহাভারত পাঠে অবগত 
হই। মহীভারতের সময় যে র্থস্ূত্র প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণও 
মহাভারতে দেখিতে পাই। মহাভারতের অন্তত শ্রীমদ্ভগবদ্‌ 
গায় বরক্গসত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। 

“রন্ানুত্রপদৈশ্চৈর হেতুমন্ভিবিনিশ্চিতৈঃ। (১৩1৪ শ্লোক) 

এ স্থলে “তুন্মমূত্রপদৈঃ* এই পদ ছারা! বেদাস্তদর্শন-্স্থত্রকে ই 
লক্ষ্য করা হইয়াছে। “বদাস্তরুৎ বেদবিদেবচাহম্” (গ্বীত৷ ১৫1১৫ 
শ্লোক) এস্থলেও বেদ ও বেদান্তের পৃথক উল্লেখ রহিয়াছে। 
নিত্যমিদ্ধ উপনিষৎ এ স্থলে বেদান্তশবে গৃহীত হইতে পারে ন। 
কারণ, বেদের__উপনিষদের নিত্যতা স্বীকৃত। উপনিধদের কর্তৃহ 
সমীচীন নহে । অথচ ভগবান্‌ বলিলেন “বেদাস্তকৃং* । স্থৃতরাং 
এ স্থলে বেদান্তশক্ধে বেদাস্তদর্শনকে গ্রহণ করিতে হইবে। 


১২ বেরাস্তার্শনের ইতিহাস 


মহাভারতে অগ্যান্থ স্থলেও বেদাস্ত দর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে। 
মভাপব্রধে নারদের বিদ্যাবত্তা প্রসঙ্গে সাংখ্যপাতঞ্জল ও বেদস্তি 
সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের বিষয় উল্লিবিত আছে। অন্বাপ্রও প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে বেদান্ত দর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে। 

যুধিষ্ঠিরান্দের আরস্ভকাল ৩১০২ খ্রী্পূর্বাঝ । কোনও কোনও 
জ্যেতিবির মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল ২৫০* শ্রী পূর্ব্বাব্য |& 
জ্যোভিিগণের কাল নির্ণয় গ্রহণ করিলেও শ্ীঃ পৃঃ ২৫০০ বৎসরে 
মহাভারতে বর্ণিত কুরুদ্গেত্ যুদ্ধ হইয়াছিল। ক্স্ত্র মহাভারতের 
সমসাময়িক । মহাভারতের সমকালে বিরচিত হইয়াছে বলিয়াই 
অনুমিত হয়। মহাভারতীয় যুগে যে ইহার প্রচার ও প্রসার 
হষটয়াছিল তথ্িষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। 

আচার্য; শংকর ক্রক্ষসত্রের ভাগ্কার | তিনি স্থীয় ভাষ্ে পাশিনির 
গুরু উপবর্ষকৃত বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন । ভাঘ্যকার আচাধ্য শংকর 
৩1৩৫৩ স্বত্রের ভায্বে বার্তিককাঁর উপবর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। 
আচার্য্য শংকর লিখেছেছেন, -“সত্যদুক্তং ভাযুকৃতানহু তত্রাত্মাই- 
স্তিকেমূত্রমস্তি। ইহতু স্বয়মেব ঝুত্রকৃতা তদস্তিহনাক্ষেপপুরঃমরং 
প্রতিঠাপিতম্‌। ইতএবাকযচাধ্যেণ. শবরধামিনা প্রমাণলক্ষণে 
বর্দিতম। অতএব চ ভগবতোপবধেণ প্রথমেতন্ত্ে আত্মাস্তিত্বাভির্বান- 
প্রসক্কৌ শারীরকে বঙ্ষাম ইত্যু্ধারঃকৃতঃ 1?” পাশিনির গুরু উপবর্ষ 
অতি প্রাচীন। তিনি জৈমিনীয় মীমাংসার ও বেদাস্ত দর্শনের 
বাণ্তিককার। বাণ্তিককার ভগবান্‌ উপবর্ধ বুদ্ধদেব হইতে প্রাচীন । 





স*ম্সিথ সাহেব তত্কত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ২৪ পৃষ্ঠার ফুটনোটে 
লিধিরাছেন,_-2গ6 ০০৭ ০ ঠা 31508558109 10 15 আয] 
304810036৩4 আলি 875 আক 0 20005৮78848 04 9105 
শিট 
71009. চা) ধত। €900095 [ছা (0আযাটাঘাঃস [গজোঃ জে চস 
৪-18) (মন বি) 


অবতরণিকা ১৩ 


গোল্ড্টকার সাহেবের মতে পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী 1? 
বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণকাল ৫৮৩ খ্রীঃ পূর্ববাব্ধ ।$ বুদ্ধদেব ৮ বংমরকাল 
জীবিত ছিলেন৷ সুতরাং পাঁণিনি সনি প্র: পূর্র্ব ৭ম শতাব্দীর 
পূর্ববর্তী | হইতে পারে তিনি শ্রী: পূর্ব ১০ম ব! ৯ম শতাবীতে 
বিগ্যমান ছিলেন। 

যাহার! ত্রহ্নত্রকে বুদ্ধদেবের পরবর্ভাঁ বলিয়া মনে করেন 
উাহাদের এই বিষয়টা স্মরণ রাখ! কর্তব্য। বৃদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের 
বঙথ পূর্ব হইতেই যে ব্রন্মসত্র মমাদৃত ছিল তাহ! নিঃসংশয়ে বল! 
যাইতে পারে। ভগবান্‌ শংকর যেমন উপবধের নিকট হইতে 
অগৈতভায্ের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, মেইরূপ রামানুজাচার্যও 
বোধায়ন প্রন্ৃতি প্রাচীন আচাধ্যগণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ভাস্ত 
প্রণয়ন করিয়াছেন। ভিনি লিখিভেছেন,-_“ভগবদোধায়নকৃতাং 
বিস্তীর্ণাং ক্থসথতজবৃত্তিং পূরবধাচাধ্যাঃ সংচিক্ষিপুস্তন্ান্থুসারেণ 
শত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্তত্তে।” এ স্থলে বোধায়নাচার্ধা কে, তাহা বলা 
অমস্ভব| কিন্তু রামানুজাচাধ্যের বহু পূর্বেও যে তন্মতাবলী অর্থাৎ 
বিশিষ্টাদৈতবাদী আচাধ্যগণ থি্যমান ছিলেন, তথ্থিষয়ে সন্বেহ 
করিবার হেতু নাই। রামান্থুজাচার্ধ্যের পরম গুরু ঘমুনাচা্ধ্যও 
বিশিষ্টাছৈত মত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তৎস্কৃত “সিদ্িতরয়ম্” নামক 
্ন্থই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এতদ্যতীত অন্তান্ত আচার্যগণের 
মত ও যুক্তি রাসাহুজ স্বীয় ভাত্তে উদ্ধত করিয়াছেন। বাক্যভাগ্ত 
প্রণেতা টন্ধ, ভ্রমির, গুহদেব, শঠকদমন ও নাথমুনি প্রন্থতি প্রাচীন 
মনীধিগণের বাক্য স্থীয় মতের পোৰক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইহাতে প্রমানিত হয় রামাহুজাচাধ্যের বহু পৃর্র্ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 
ক (এব এক সাহেব কত এ, এরও ৩ ও 86 
[5/৪2৮0 ভরটব্য | 

41 ল্যাসেন প্রন্থতি পণ্ডিতগণের মতে বুগ্দেবের নির্কাণকাল ৫৮৩ 
শী পুর্বাৰ। 


3৪ ব্দাস্তদর্শনের ইতিহাস 


প্রচার ছিল। বিষ্তুগুরাণ ও মহাভারতেও বিশিষ্টাদ্ৈতবাদের 
স্তর বিস্তমান। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 
পরিচয় প্রাপ্ত হই। মহাভারতে পাঞ্চরাত্রমতের উল্লেখ শাস্তিপর্বে 
আছে। আচার্য শংকরও পাঞ্চরাব্রমত খণ্ডন করিয়াছেন । রামানুজ 
পার্চরাত্রমতে প্রভাবিত ছিলেন। রামান্ুজের পূর্ববর্তী 
*আলোয়ার”্গণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। এই সকল প্রমাণে 
মনে হয় অতি প্রাচীনকালেই ব্রন্বসত্র বিরচিত হইয়াছিল। 
মমাভারতের মময় ইহার প্রচার ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল । রক্মসৃত্রের 
কালনিরণয় প্রসঙ্গে বল! যাইতে পারে যে শ্রী: পূর্ববাব্ের সহআধিক 
বতমর পূর্বে ্নৃত্রের প্রচার ছিল। ব্রশ্ধসত্রে যে সকল আার্্যের 
মত উদ হইয়াছে, দেই সকল আগার্ধ্য অতি প্রাচীন। বাদরি, 
কাশকুত্ন, জৈমিনি, গুদ্ুলোমী প্রন্থুতি আচাধ্যগণের মত উদ্ধত 
হইয়াছে। পাণিনি ইহাদের কাহারও কাহারও নামোল্পেখ 
করিয়াছেন। ইহা হইতেও প্রতীয়মান হয় ব্র্সূত্র অতীব প্রাচীন। 
বুদ্ধদেবের আবির্ভীব শর: পূর্বব ৭ম শতাব্দী | তাহার বহু পূর্বেই 
বর্বর প্রচারিত ছিল। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস গ্নেটো 
প্রভৃতি ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলিয়! প্রতীতি হয়। 
ইহাদের মতের সহিত বেদাস্তমতের সর্ববাংশে সাম্য না থাকিলেও, 
তাহাদের লেখায় বেদান্তের সুম্প্ট ছায়া! দেখিতে পাওয়! যায়। 
বহুকালব্যাগা বিকাশের ফলে ভারতীয় জ্ঞানগবেষণা, বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছিল। সেই বিস্তৃতির ফলে গ্রীকচিস্ত| ভারতীয়ভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিল বলিয়া! বোধ হয়। 

দার্শনিক প্লেটোর মভের সহিত অ্বৈতমতের সাম্য নাই। 
এ সম্বন্ধে আমাদের লিখিত “মায়াবাদ ও আইডিয়ালিজম্‌”* নামক 
প্রবন্ধ প্রষ্টব্য। কিন্তু সাম্য ন! থাকিলেও ছায়া দেখিতে পাই। 
মেকেন্দরের ভারত আক্রমণের পূর্বেই ভারতের সহিত গ্রীকগণের 
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সম্মিলন হইয়াছে । ভারতের জ্ঞানগবেষণা, সামরিক শৌরধ্য, ধনরন্ন 
গ্রসৃতির বিষয় না! শুনিলে সেকেন্দর ভারত আক্রমণ করিতেন না; 
মেকেনারের আক্রমণের পূর্ধবে ভারতীয় সৈস্য পারস্ত সৈগ্ঠের সহিত 
খ্রীকদেশ আন্রমণ করিয়াছিল-_ইহা এতিহাদিক মত্য। প্লেটোর 
জন্ম ৪২০ অথবা ৪২৭ শ্রীঃ পৃঃ এবং স্বৃভ্যু ৩৪৮ খ্রীঃ পৃঃ। 
পিথাগোরাস প্লেটোরও পূর্বববন্তী। মৌধ্য অশোকের সময় বৌদ্ধমত 
গ্রীনদেশ পধ্যস্ত প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতের সহিত আদান 
প্রদান অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরম্ত হইয়াছে। অশোকের 
প্রচেষ্টার ফলে আদান প্রদান আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্ত 
প্লেটো অশোকের পূর্ববর্তী । প্লেটো প্রভৃতি ভারতীয় বেদাস্ত- 
মতে ছায়া পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।ণ' এই সকল কারণে 
বেদাস্তমতের প্রাচীনতা উপলদ্ধি হয়। 

বেদান্তদর্শনের সৃত্রগুলি পর্ধ/ালোচনা করিলেও দেখিতে পাই 
সাংখ্যদর্শনের ম্তবাদ খণ্ডন করিবার জন্যই বেদাস্তদর্শনের প্রয্ 
মমধিক। তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব মীমাংসার মত নিরাকরণের প্রযন্ধ 
থাকিলেও প্রধান মল্লরূপে সাংখ্যদর্শনই পরিগৃহীত হইয়াছে। 
শংকরাচার্ধ্যও সাংখ্যদর্শনের উপর আক্রমণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
যে মাংখ্যমত বেদাস্তের মতের অতি নিকটে পৌছিয়াছে এবং 
সাং্য অন্তান্য দার্শনিক মতকে নিরসন করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। 
অতএব, প্রধান মল্পকে গরাজয় করিলেই যেমন অন্যাগ্ের পরাজয় 
হয়, সেইরূপ সাংখ্যের পরাজয়ে অগ্ঠান্ত দার্শনিক মতও নিরাকৃত 
হইয়াছে। বাস্তবিক মনে হয় অগ্ঠান্ঠ দর্শন সকল যখন শূদ্ঘলায় 
স্থাপিত হইয়াছে, তখনই বেদাস্তদর্শনও শৃঙ্খলায় অবস্থিত হইয়াছে। 
্থায়দর্শনকার গোৌঁতমের শিশ্য ব্যাস__এইরূপ একটা কথা আছে। 
জৈমিনি ব্যাসের শিষ্য । কপিল ও ব্যাসদেব সমসাময়িক না 
বন এই স্দধ শ্রীহ্ক _ছিজেশ্রনাগ ঠাকুর বিভিম্ন নামে "গ্রবালীসতে 
গ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী জষ্টবা । 


১৬ বেদাস্থদর্শনের ইতিহাস 


হইলেও সাংখ্যাদর্শনের অস্থযদয়ের যুগে বেদাস্তদর্শন শৃদ্ঘলায় সুত্রিত 
হইয়াছে। কক্বসত্রে যে দার্শনিক চিন্তা অভিব্যক্ত, তাহাও দেশের 
আত্যস্তরীণ স্বাধীনতা ও শাস্তির সময়েই সম্ভব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
মমকালে ত্রন্মুত্র স্ত্রিত হইবার সস্তাবনা সমধিক | কারণ, 
বেদান্তদর্শনে “শ্বতেশ্ঠ” এটরপ সুত্র মাছে। এইরপ স্ৃত্রের ভাষ্যে 
ভাষ্যকার স্মতি অর্থে ভগবদগীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন। গীতায় 
র্নবত্রের উল্লেখ আছে | ব্র্বসথত্র পূর্বের রচিত হইলে “স্মৃতি” 
শব্দে ভাগবদগীতাকে গ্রহণ করিয়! অবশ্যই সূত্রাকার স্থত্র রচনা 
করেন নাই । ত্রন্শ্ৃত্রের ১২৬ স্ৃত্রে__ম্মুছেশ্” গ্লীভার বাক্য 
গ্রহণ করিয়াই যেন স্ৃত্রিত হইয়াছে বলিয়! বোধ হয়। এইরূপ 
১৩২৩ সুত্র, -“অপিচন্মধ্যতে ২৩৪৫ মৃত্র “অপিচস্্যতে” 
প্রন্থৃতি হুত্রেও গরীশ্ঠাকেই শ্মুতিরণে গ্রহণ করা হইয়াছে । ৩1১১৯ 
নুত্রে_"ম্মধ্যতেহপিলোকে” এবং 81১1১৪ স্ত্রে-ন্মধ্যতে ৮” 
মহাভারতে উল্লিখিত বিষয় পরিগৃহীন্ত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত 
হয়। অন্ততঃ ভাষ্যকার শংকরাচার্ধ্য এইরূপ অনুমান করিয়াই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং ভাষ্যকারও প্রাচীন আচার্যাগণের 
অন্ুবর্ভন করিয়াছেন। তাহার মত অতএব গ্রাহা। বেদব্যাম 
মহাভারতেরও প্রণেতা, উভয় গ্রন্থ সমসময়ে লিখিয়াছেন বলিয়া 
বোধ হয়। যেমন কোনও গ্রন্থকার স্বর সমসাময়িক গ্রন্থদ্য়ের 
মধ্যে পরম্পরের উল্লেখ করেন, মেইরপ মহাভারতৈ ব্রহ্মুত্রের 
উল্লেখ এবং ব্রক্সথত্রে মহাভারতের বিষয় অবলম্িত হওয়া অসম্ভব 
নহে। দশ্মৃতেন্৮ “অপচন্ষর্ধ্যতে" ইত্যাদি সূত্র প্রধান সুত্র নহে। 
এই নুরগুলি অন্য স্ুত্রের পোষক প্রমাণ রূপে তরহ্মসুজে পরিগৃহীত 
হইয়াছে। ব্রহ্সত্রের প্রধান উপাদান শ্রুতি।* বৈদিকঘুগের 


- * ভান্তকার আচার্য শংকর ও 319২8 সুত্রের ভাগ্কে লিখিরাছেন বশ্থসুতের 
উপনীবা-ক্রতি। তিনি লিখিতেছেন। “বেদান্ত বাক্যানিহি হু্ৈরুদহত্য 
বিচাধ্যাস্টে। 
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চিন্তা যখন সর্ব্বতোমুখী হইয়া! বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখনই 
র্ষসৃত্র সুত্রিত হইবার সস্ভাবনা। মমস্ত পুরাণেই বেদাস্তের 
প্রতিণান্ধ বস্তু পরিগৃহীন্চ ও আলোচিত হইয়াছে | পদ্ুপুরাণে 
বেদর্যাসকৃত বেগাস্তদর্শনের নামোল্লেখ দেপিতে পাই | 
“জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোহংশো ন কম্চন | 
ক্যা! বেছধর্থবিজ্ঞানে শ্রতিপরং গতৌ হি তৌ।” 

পুরাণের কোনও কোনও অংশ অনতিপ্রাচীন হইলেও 
অনেকাশিই প্রাচীন । এ বিষয়ে এতিহাসিক ম্মিথ সাহেব তৎকৃত 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন ।* বেদান্তনুত্র 
মহাভারতের সমসময়ে বিরচিত হষ্টয়াছে খলিয়! অবাধে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। ত্রান 'বদান্তের মবার্দ শৃঙ্খলবদ্ধ 
(9)%18170%1) হইয়াছে। মহাভারতের রচনার সমসদয়ে 
এইরূপ শৃঙ্ঘসা হইয়াছে। কারণ, মহ্াভারতীয় ভগবদগীতায় 
বেদান্তমতের পূর্ণতা সুস্পষ্ট। কেবল বেদান্তদর্শন নহে অন্যান্য 
দর্শনও মহাভারতের সমকালে শুঙ্থগায় সুত্রিত হইয়াছে। শীতায় 
নীনাংসাদর্শন, সাংখ্/দর্শন ও যোগদর্শনের মতের বিশিষ্ট প্রমাণ 
রহিয়াছে । গীতার ২৪২ ও ৪৩ শ্লোকে ৭ এবং ১৮৩ গ্লোকে 
মীমাংসক মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৮৩ ক্লোকে & সাংখ্যমতের 
কর্মত্যাগ এবং মীমাংসক মতের চিরকালামুষ্ঠান স্পষ্টত; উল্লিখিত 
রহিয়াছ্ছে। সাংখ্যমতে কম্ম দোষযুক্ত বলিয়! ত্যান্য কিন্ত 


* শি সাহেবের ইতিহাস ( ২য় সংস্করন )) ১৭২০ পৃষ্টা রব | 
+* যামিমাং পুম্পিতাং বাঁচং প্রবদস্তযধিগশ্চিতঃ 

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দন্তীতি বাঁদিন: ॥ 

কামাত্মানঃ খর্সপরা জন্মকণ্ফলপ্রধাম্‌ 

করিয়াবিশেষবহুলাং ভোণৈস্বধ্যগতিং গতি ॥ ২1৪২--৪৩ 
€ ত্য।জাং দোষবদিত্যেকে কর প্রানী ষিণঃ 

যজ্ানতগঃকর্খ ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে | ১৮৩ 


১৮ বেদাস্বার্শনের ইতিহাম 


মীমাংসকমতে কর্ণ চিরকাল অনুষ্ঠেয়! এইস্থলে উভয় মত প্রপ্চিত 
হইয়াছে এবং ১৮৫ প্লোকে ভগবান শ্রীক্ণ বেদান্তের মত প্রপক্চিত 
করিয়াছেন। ভিসি বলিয়াছেন,_ 
“বজ্ঞদানতপ:কম্ম ন ত্যাজ্যং কাধ্যমেব তৎ। 
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মদীষিণাম্‌॥” 
শ্নীভার ৬ষ্ঠ অধ্যায় যোগের ব্যাপারে পূর্ণ। যোগের 
পারিভাষিক শব্দও ব্যবন্ধত্ত হইয়াছে । 81২৬ শ্লোকে যোগের 
পারিভাষিক “সংযম” শব্দটা ব্যবহত হইয়াছে ।* প্রাণায়াম সম্বন্ধে 
8২৯ শ্লোফে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।ণ' ৬৩৫ শ্লোকে যোগের 
পারিভাষিক “অভ্যাম” ও “টৈরোগ)” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
এখং অভ্যামখোগে মনঃশ্ৈধ্য £ ২তির উল্লেখ আছে। % 
সতরাং মহাভারত-রচনার সময়ে এই সকল দর্শন শৃঙ্খলাবদ্ধ 
হইয়াছে । মহাভারতের অধাত্রও এই সফল দার্শনিক মতের 
গরিচয় পাই। বিশেষতঃ কোনও দর্শনের পরিভাষা! সেই দর্শন 
শৃঙ্খলাধদ্ধ না হইলে অন্য গ্রন্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। 





* শ্রোএা না হরয়াব্য্তে মং্যমারিতু সুহবতি 
এব) দ্বিযয়।নন্তে ইপ্রয়|গিষু জুহ্বতি ॥ 81২৬ 
পাতঞজল যোগদর্শনের ৩র অধ্যাগ বিভৃতিপাদের ৪র্থ সু “ত্রয়মেকত্র 
সংযত | এই ফিষমা শখের পা্রিভাধিক অর্থ ধারণা, ধান, পমাধি। এই 
মংযম শই “মত্যমারিযূশ পদে ব্যব্ধত হইদ্জাছে। 
গ' অপানে জুহ্বতি প্রাণ প্রাণেপানং তধাপরে । 
গ্রাগপানগতী কদ্ধ। প্ণারামপরায়ণাঃ* | ৪1২৯ 
ক. “অফংখর মহাবাহো মনো ছুগিগ্রহব চলম্‌ 
অভ্য।ণেন তু কৌনের বৈহাগোণ চ গৃহৃতে ॥ 
পাঙছল যোগদর্শনের ১ম অধ্যায় জমাধিপাদের ১২শ কুত্র_“অভ্যাস- 
বৈরাগাাত্যাং তন্িগোধত” এবং ১৩৭ সুত্র “তন স্থিতৌ বর্ধোখডামঃ” এই 
পািতাযিক্* অধ্য/ন ও খৈরাগ্য-নই গীতায় ধ্যবন্থত হইয়াছে, এবং অভ্যাপ 
ও বৈরাগ্য বলে চিভজণেন খাবস্থা গরদত হইয়াছে! 


অবতরণিকা ১৯ 


জর্দণ পণ্ডিত গার সাহেব (0৮০) ভগবদ্গীতার ভূমিকায় 
যেরূপ এছ্ুত মত প্রচার করিয়াছেন, ভাহাতে নিতান্ত বিস্মিত হইতে 
হয়।* গার্ধে সাহেব শ্বীভার এক পঞ্চমাংশকে প্রক্গিপ্ত 
বশিয়াছেন। তিনি সাংখ্যদর্শনের আলোচনায় ব্যাপূত থাকিয়া 
মাংখ্যভাবে ভাবিত হইয়াছেন । তাহার মতে নীতায় বেদান্তের 
মতবাদ প্রদ্ষিপ্ত হইয়াছে । যেসকল হেহু তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
ডাহ। নিতান্ত বালকমুলভ। এপ পাণ্ডিত্যের অভাব ও ধৃষ্টতা 
সঙ্রাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদাস্তের মতবাদই সকল 
দার্শনিক মতবাদ অপেক্ষ! 'প্রাচীন। বেদান্তের মতবাদ ভারতীয় 
মাহিত্যে এবং জাতির জীবনে আপনার অঞ্ষু্জ গ্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে! খগেদের “একং সৎ বিপ্রাঃ বধা বদপ্তি। আগ্িং যমং 
মাঘরি্গানম্‌ আহুঃ1” (১ ১৬৭, ৪৬) এবং “আনিৎ অবাতাস্‌ 
স্ধ্যয়া তৎ এবাগু। তম্মাৎ হ অনাৎ ন পরাঃ কিধান আস)” 
(১% ১২৯, ২) এই শ্রুতি সকল অৈত বেদাস্তধাদের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে। সহিত, ত্রাণ ও আরণ্যক সর্ধররই 
বেদাস্তবাদ পরিষ্ফুট। ভগবদগীতাও উপনিষৎ নামে পরিচিত। 
এমনবস্থায় গরীতায় বেদান্তবাদ এ্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সাংখ্যবাদের 
উপর গীত! বিরচিত এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। 
ইউরোপীয় প্ডিতগণের ধৃষ্টতা (8911-%8807$00089) অনেক 
ক্ষেত্রেই প্রকট 1 গার্কে সাব পিখিয়াছেন যে তিনি গীতা ৬৭ বার 
অধায়ন করিয়া & সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাম 
_হিমি গীতা আদপেই বুঝেন নাই। 

*খরর্কে নাহেখের ভগদদগ'তি।হ ভূমিকা পুণ! ভাওারকর 30891: 
7/41449 হইতে অনূদিত হইয়া প্রক্কাশিত হইরাছে। 

% শ্রতিবয়ের অর্থ 

বিপ্রগণ বা খধিগণ মেই এফকে নানারূপে অভিহিত করেন। অগ্নি, যম, 
মতরিস্থাপ্রনথৃতি নাখে অভিহিত করিয়া ধাকেন। 


হ বেষান্র্শনের ইতিহাস 


মহাভারত রচনার সময়ে দ্বসত্র রচিত হওয়াই সম্ভব ৫৪৩ 
শ্রী: পুর্ববান্ধে বুদ্ধদেবের অন্তর্ধান1 * তৎপূর্বে ব্রদ্মনজ রচিত 
হইয়াছে, পাণিনি বুদ্ধাদেবের পূর্বববর্থী। তিনি বার্তিক-শুত্রকার 
কাত্যায়ন হইতে অনেক শতাব্দীর পূর্বববর্তা। ৭ পাণিনির স্ৃত্ে 
“পারাশর্্য ভিক্ুম্থত্রের” উল্লেখ আছে। ! এ স্থলে পারাশধ্য 
ভিচ্ষুহত্র তন্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও সুত্রই হইতে পারে না। 
পৃণ্তিতবর মোক্ষপুলর পারাশর্ধ; ভিহুমতত্রকে ন্দসূত্র রূপে গ্রহণ 
করিতে অশিচ্ছুক। কিন্তু শেষে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। ২ 


মেই এইই স্বরং ছিপেন (11. স্াসপ্রশ্থাসশূন্তভাবে বর্তমান ছিলেন ) তিনি 
ব্যতীত আর কিছুই ছিপ গা। 

ঈ্ বুস্ধদেখের অন্যান সদদ্ধে ৫৪৩ তর: পৃঃ ল্যাসেন (7,08899) সাহেবের 
আভিমত। মোক্ষদুণর্েপ মতে ৪৭৭ আঃ পুঃ। গরোন্ডটুকার সাহেব লা/সেন 
মাজেবের অগ্ুমোধন করিয়াছেন। আঙদকল অনেকেই ল্াাসেন খাহেবের 
অঠ্মোদন কখেন। যু সঞাএ থিগতৃণ মহাশয় ত্ণীত 1815075 01 
36701947946 নামক খস্ছে এবং প্রচ্যধ্ছ্ামহার্্ব নগেজ বাবু সমসাময়িক 
ভাতের ২য় খণ্ডের ভূমিকার ৫৪৩ শ্রী: পূর্বধা্ই গ্রহণ করিয়াছেন। গোন্ড- 
ফা সাহেৰ ততগ্রণীত 2৮0101-115 104০9 301990৩0715 13890425 
নাম+ প্রবন্ধে মোক্ষমুনের মত খণ্ডন করিয়াছেন। ্ 

+ গোল্ডুকার সাহেব প্রণীত 18403 9 [0156 10. 9909036 
[350750075 নামস্ প্রবন্ধ ভষ্টব্য । 

1 “লারাশধ্যশিলালিভ্যাৎ ভিক্ষুনটসুত্য়োঃ” ৪1৩১১ সুত্ম। (পাগিনি ) 

$ মোক্ষমূলএ সাহেব তংকৃত 8) 9১986708 01 101105. 78105015 
নামক গ্রন্থের ১৯১৬ শ্রী: সংস্করণ ৯৭ পৃষ্ঠার লিখিক়াছেন।_-“1১50301 [ও 
91 তেও দ10]) 819 1058 90 সঃ 500 80755 01 01910 1095 1১8. 58181 
59105594001 8191 859০৫. 31005, 109 :85০ 2%0901356 
[3008870-5055 000 55879080535 10808008 € ১, 34110) 85 





অবতরণিক] ২১ 


ব্যাস পরাশয়ের পুক্র, তংপ্রণীত ভিক্ষুগণের পাঠ্য অন্য কোনও 
সূত্র ছিল এপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৈদিক সাহিতো, 
স্মৃতি বা পৌরাণিক সাহিত্যে কোথাও ব্যাসপ্রণীত অন্ত কোনও 
স্বাত্রের উল্লেখ নাই, বিশেষত ত্শ্সথত্র প্রাচীন কাল হইতেই ভিক্ষু বা 
সন্জামিগণের পাঠা ছিল। শিলালিন্‌ প্রণীত নটস্থৃত্রের টল্লেখ এই 
স্ত্েই (পাঃ 91৩১১০ ) আছে । 


৫100৮ 0 পাও নিও 0৪ [আহ থু মাও টে সয়া, এজ 








ধস 18 ছি 11010 01 ১05০, ৮000 গঃ 0[ আআহাগ। 16105 000০] 


১০৫] আদ টায় আ0006 0 10008)851075, 000 [য়া 





বি 81975067198 85৫1700৪০৮১, 05107 ০ 8$)11 108, 
গা] 111 টি 01812 079: %0046 610 210) 0আচঠ 3505 ৪00 
01105170015 1980115 ০0491700 610016106 78 ম]] ১০ 1৯) ৮০ ৫1010 ৮৪ 
87000786 00351010 80805365 টিত 909 মখাতাদ] [80৮09 01 
[0115 0308 চসমাঠজ ০০]] টঞা]ড ০ 00শো) 0050 ৪৪ ৮76 
9৮)] 100016 গে সি১৪এচ ) 870 07001) ৯০. 8100),1 0106 170818099 &2 
79৫7 6) 818 00,60068 96 80১9 0107৮ 11809 10) 808 11৮7 
0106015150১ ৮ ৪৪ 9008015 ৮9: €07805 00 8011) 1]900ধ্া 
00000018510 0708০11019৮ 6 সিনা 007900901485 

2৫।৬ টাও ই শ্রস্থের ১১৭ পৃঃ লিখিয়াছেন__“ছাও। আলা] 
2০0101678৫৮ ঘাট চন 05 (012৭ টাল) 0030 0 
মানঘেণে। 001 9985585 (69060), ছাএ 0198 22152 70978003 000 
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২২ বেষাস্তদর্শন্র ইতিহাস 


কিন্ত সে দটন্ুত্র এখন পাওয়া যায় লা। বোধহয় লটনাত্রে 
নাটকাদি মন্ধপ্ধীয় সিধান ছিল। এই স্থুত্রের অস্তিতে প্রমানিত হয় 
যে, গাখিনির বছু পূর্বেই ভারতে নাটকীয় সাহিত্য পুষ্টিলাভ 
করিয়াছে । ধাহারা “যননিকা” শ্রুতি শব্ধ দেশিয়! ভারতীয় 
নাটকে খ্রাক প্রভা শীকার করেন, তীহাদের এ বিষয়ে অবহিত 
হওয়া মঙ্গত। মটশ্ত্র মা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ব্যাসকৃত 
রক্ষগূত্র যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন ভিকুনুত্র বলিতে বেদান্তস্থত্রই 
আ্াহত। বাঁচস্পতি মিশ্রও ভিক্ষুম্মত্রকে বেদাস্তসৃত্ররূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। বেপান্ুচুত্রকে বাসপ্রণীত ত্ররূপে যধন গাওয়া 
যাইতেছে, তখল পাণিনির কথিত “পারাশর্ধা ভিশন” বেদদান্ত- 
সবত্রবূপ গ্রহণ করাই সঙ্গত। 

এ বিষয়ে অগ হেহৃও বিগ্/মান। পানিশীয়গশর সধ্য 
বেদান্তস্থত্রে উল্লিখিত “আগ্ররখ্য” ও পকাশকৎক্”  প্রস্ৃতি 
আচাধ্যগণের উল্লেখ আছে। পাঁনিনির 81১১০৫ শ্ুত্রের গণে 
অশ্মরথ এবং 81১৭5 স্থুত্রের গণে 'সাশ্রখ্য আচার্য্ের নান 
উল্লিখিত আছে। বেদান্তন্ত্রের ১২২৯ এবং ১18২০ নুত্রেও 
আশুরথ্য আচার্ের নাম উল্লেখ রছিয়াছছে। পানিনীর ২1৪৬৯ শাত্রের 
এবং ৪1২৮০ স্তরের গণে আচাধ্য কাঁশকংস্ষের উল্লেখ আছে। 
বেদান্তনুত্রের ১8,২২ স্বত্রে কাশগ্তন্গ আচার্যের মৃত উ্ত কর! 
ইইয়ছে। এখন পাঁখিণির গনপাঠে আশ্মরখ্য ও কাঁশকৃৎঙ্গ 
আচাধ্যখয়ের নামোল্লেখ থাকায় ভিক্ষুসুত্রকে ব্]াস প্রণীত বন্ষমৃত্ররপে 
শ্হণ করাই মঙ্গত। 

এ বিষয়ে অন্ধ কারণও বিষ্যমান| আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি 
শ্ীভায় “ভদ্নুত্র” এবং “.বদাস্থকং” এই শবঘয়ের উল্লেখ আছে। 
মহাভারভ পাণিনির পর্বে খিরচিভ হইয়াছে, তথধিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কারণ, পাণিনির ৮৩৯৫ সূত্রদ্ার! যুধিষ্ঠির পদ সাধিত হইয়াছে। 
81১1১০৩ সুত্রে প্রোণ ইত্যাদি শবও সাধিত হইয়াছে । ৪1১১৬ 


অবতরণিকা নি 


শবে কৃষ্ণ, হুধিটির, অঙ্জন, সাস্ব, গদ, প্রায় রাম প্রভৃতি শব্দ * 
এবং ৫২1১১* সুত্রে (গাগাজগাৎসংচগয়াম্‌) অজ্ুনের গাণ্তীবের 
উল্লেখ আছে। এই সুত্রদ্ধার! গাণ্ডাব বা গার্ডির শব্দ সাধিত 
হইয়াছে! পাণিনির ৪.৩৯৮ শুজে বাসুদেব ৪ অর্জনের স্পট 
উরলেখ আছে এই স্ৃত্রটা এই প্বাস্সুদেবাজ্ুনাভ্যাং বন্গ। 
পানিনির ৩৪1৭৪ সুত্রে (ভীনাদয়োইপাদানে ) ভীম, ভীগ্র গ্রসথতির 
উল্লেখ আছে। 

এই সকল প্রমাণে স্পটতঃ প্রতীয়দান হয় যে পাণিনির পূর্বেই 
মগাভারত বিরচিত ও মাধারন্যে প্রচারিত ইয়াছে। হঙ্কাভারতের 
গীতায় বেদাস্তবাদ পরিস্ফুট | রক্তের উল্লেখ আাছে। সুতরাং 
পানিনির পূর্বে বেদাস্থদর্শন বিরচিত হটয়াছে বলিতে হইবে । 

কেহ কেহ মহাভারতের অংশবিশেষকে প্রক্ষিপ্ত মনে কেন এবং 
ধর্তমান মহাভারতকে বৌদ্ধঘুগের গ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করেন। 
তাঙ্গাদের এইমাত্র বক্তব্য ধে, কোন৪ অংশবিশেষ প্রক্িপ্ত হইলেও 
গত বোধ হয় মহাভারতে গ্রক্ষিত্ হয় নাই। মঙ্গাভারত 
কৌঁদ্যুগের গ্রন্থ হইলে পানিনি স্বত্রের উপায় কি? যাহা হউক, 
এই সকল কারণে, ভিক্ষযুত্রকে বেদান্তসূত্র্ধণে গ্রহণ করাই 
যুক্টিঘুক্ত মনে হয়। মোক্ষমুূলর সােবও প্রকারান্তরে মহাভারত ও 
রন্ষগুত্রের সমসাময়িকতা! স্বীকার করিয়াছেন। * 

এখন পাপিনির কাল সম্বন্ধে মতদ্বৈত আছে। মোক্ষমুলর সাহেব 


* এই শব্বগুলি “বাহ্বাদিস্গণের অন্তর্গত। 

শ' মোক্ষমূলয় তত্রণীত ৭1 8১58405 ০ [70190 710,895 নামক 
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২৪ বেধাস্তদর্শনের ইতিহাস 


পাণিনি এবং কাত্যায়নকে সমসাময়িক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন 
এবং কাত্যায়নের কাঁল খু: পৃঃ ওয় শঙগানী নির্দেশ করিয়া পাণিনির 
কাল খঃ পৃঃ ৩য় শতাব্দী সাব্যস্ত করিয়াছেন। * গোল্ডষ্কার 
সাহেব ততপ্রধীত না] ও 0069 টি বিগত নস 
নামক নুচিন্তিত গ্রবন্ধে মোক্ষমুলরের মত খণ্ডন করিয়া! পাণিনিকে 
বুদধদেবের পূর্বববন্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । বুদ্ধদেবের 
স্থিতিকাল ৭ম হইতে ৬ষ্ঠ খু্টপূরর্ব শভাবী। যেহেতু খুঃ পৃঃ 
৬২৩তে তাহার আবি9াব এবং ৫৪৩ খৃঃ পুর্বে ডিরোভাব হয়। 
সুতরাং পাণিনি খু: পুর্ব ৭ম শতাব্দীর পূর্বববস্থী। পাণিনির কাল ৯ম 
১০ম খু; পূর্বব শতাবদী গ্রহণ করিলে ত্রক্ষন্ত্র তাহা হসঈটতেও প্রাচীন 
বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত| 

গোল্ডটুকার সাহেব বলিয়াছেন যে, পারিনি “বৈদাস্তিক” প্রভৃতি 
শব্ধ যখন ব্যবহার করেন নাই, তখন াহার সময় বড়,দর্শন বিরচিত 
হয় নাঈ। ৭ আমরা কিন্ত এ বিষয়ে গোল্টট্রকার সাহেবের মত 
অশ্রমোদন করিতে পারিলীম না। গিনি “পারাশধর্য ভিগুমথতর” 
অর্থাৎ 81৩১০ নৃত্রটীর প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। তিনি ফড় দর্শনের 
সৃত্র সন্বদ্ধে যে সকল আপত্তি উাপন করিয়াছেন তাহা নিভান্তুই 
অযৌক্তিক। “মীনাংসক” ও “মীমাংসা” শব্দ পাপিনি সাধন করেন 
নাট, এবং পাণিনির গণপাঠে ইউজমিনির নাম নাই? স্বতরাং মীমাংসা 
দর্শন পাণিনির সময় বিরচিত হয় নাই। বেদাস্ত সম্থম্কে_-“বৈদিক” 


ছাঃ 096. 0. 00015 11৭0 009 109) 6188. ০080 00. 80206117009 
৪1007 

*ঘোক্ষমুলর সাহেব এলী ত 117০5/5০14009069781016198209406 
ব্য । 

পা গেল্জুকার (70580৩2] স্মছেব গুলীত 123 ও 1800 10 
জিলা] নতি ১৯১৭ খুষ্টা্ছের সংস্করণে (তোতা স,০ 20108087) 
১১৪ পৃ ১২৯ পৃষ্টা জষ্টব্য। 


অবত্তরণিকা| ২৫ 


শব্দ সাধিবার জন্ পৃথক্‌ সুত্র না থাকাতে বেদাস্তুসুত্র ছিল না_ইহাই 
তাহার অভিমত | আমাদের বিবেচনায় এই হেতুর কোনও মূল্য 
নাই। পাণিনি কোনও শব সাধন না করিলে যে, সে শব ভাষায় 
ছিল না_এইরপ যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পার! যায় না। স্থায়দর্শন 
সম্বন্ধে গোন্ড্টকার সাবের যুক্তিও বিচারসহ নহে । * তার মতে 
গৌতম বা গোতম যে অর্থে জাতি, আকৃতি এবং ব্যক্তি শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন, তাহা পাঁণিনির নিকট অবিদিত। পাণিনি “আকৃতি” 
শব'টা আদপেইঈ ব্যবহার করেন নাই | গোৌঁতমীয় “আকৃতি” অর্থেই 
তিনি "জাতি” শব্খটা বাবহার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় 
গোল্ডটকোর সাহেব এ বিষয়ে জমে পতিত হইয়াছেন । আকৃতি বা! 
জাতি অথবা এ সম্বন্ধে আলোচনার অভাব কখনই পৌর্ববাপর্য্যের 
নিদর্শন হইতে পারে না। কোনও শান্ত্রকার কোনও শব্দের বাবহার 
করিয়াছেন, অন্তে তাহা করেন নাই__ইহাতে পৌর্ববাপর্্য নিত 
হইতে পারে ন।। গাণিনির “উক্থাদি"গণে ৭ ম্যায় শব আছে। 
এম্বলে “লোকায়ত” পায়” “নিরুক্ক” “জ্যোতিষ” “মংহিতা” 
“আয়ুব” প্রস্তুতি শবও আছে। গোল্ডটুকার সাহেব যে সুত্রবলে 
স্কায়ের মত্ত! অঙ্গীকার করিয়াছেন, সে শ্থত্র এই 
“অধ্যায়ন্তায়োস্ভাবসংহারাধারাবীয়াশ” (৩৩১২২ সুত্র)। ইহাতে 
গোল্ডুকার সাহেব ম্যায়ের সত্ত। স্বীধাঁর করিয়াছেন, কিন্তু খলেন 


* গোহ্ুকার সাহেব লিখিরাছেল--"]0২6 উঠত অথ 0 60 
180] 00 000 508০ 01 9১1109ঘ। চো [168] 207500308০৮ [জাগা 
বদ] ডি 00665 11900010715 তা 019 ওঠা [11-8-099 080003- 
115175910 িগাম৮ নকড ১১৬ পৃটা। 

€ “ডুক্থা দিনুত্রাস্থাটুঠকৃ* ৪1২৬০ সুত্রে উক্বাগিগ্রণের উল্লেখ আছে। 
উধঃরিগণ "লোকায়ত অর্থাৎ চারববাক মতের সহিত পায়” শবের ব্যবহার 
্থায়র্শনের গ্বোতক | 


২৬ ব্রোন্থদর্শনের ইতিহাদ 


তায়-সথত্র ছিল না। ইঙ্গার তাৎপর্যা কিছু নাই। বরং 
প্উকৃথাদিপ্থণে “সোকাঘত” শের সঙ্গিত পন্যায়” শক থাকায় 
ন্যায়” শবে মায়দর্শন গ্রহণ করাই সমীচীন। প্ঝগয়নাদিশ্গণেও 
ঙ্গব্যাকরণ পন্ভতি শব্দের সহি ন্যায় শব্দ আছে। ইহাতেও 
প্রতীয়মান হয় নায় শব্দে ন্যায়দর্শনই পরিগুহীত হটয়াছে। 
পাগিনির ২৪৬৫ স্তর ( অক্রি 2গুকুৎবশিষ্ঠগোতমাঙ্গিরোভ্যস্চ) 
গোততমের উল্্পখ আছে, সুতরাং গোতমের নাম ও ন্যায় শবের 
প্রয়োগ থাকাতে গোতমীয় ন্যায়-সুত্র গ্রহণ করাই সঙ্গত। 
গোল্সঞঈকার সাহেব পাখিনীয় গবপাঠে ভৈমিনির নাম না দেখিয়া 
মীমাংস। দর্শন হিল না__এরপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়'ছেন, তাহা 
হইলে এস্থলে গোহমের নাম থাকায় ন্যায়দর্শনের অস্তিত স্বীকার 
করাই কি সঙ্গত নহে? তিনি পাণিনির ২1৪৬১ হুত্দ্ধারা "" যাস্ছের 
প্রাচীন অঙ্গাকার করিয়াছেন, এবং ২1৪৬৫ ্থত্রে গোতমের উল্লেখের 
প্রতি কেন দৃষ্টি দন নাই বুৰিয়া উঠা! কঠিন। যোগণর্শনের প্রণেতা 
পতগ্জসির নাম পাপিনির গণপাঠে আছে। | যোগদর্শন সন্বদ্ধ 
গোল্ডট'গর মাহেব বলেন--পানিনি “যোগিন্” শক সাধন করিবার 
অন) (৩/২১৪২) সুত্র রচনা করিয়াছেন। এস্থলে যোগী শবের 
অর্থ-তগম্বী। যোগশাস্ত্রের অন্ত্বর্তনকারী নহে। $ বাস্তবিক 
এ বিষয় গোস্ডষ্টকার সাহেবের বুক্তি দেখিয়া! বিশ্লিত হইতে হয়। 
যোগশাস্ত্র রচিত ন! হইলে__সেই শাস্ত্র অনুযায়ী কার্য না করিলে 


* ৪1৩১৩ নুজ্ধের এঅগ্গয়নাদিড্য:* গণে ব্যাকরপ। লিগম, বাস্বিদ্যা, 
ক্ষ্বিদ্যা প্রভৃতি শব্ষের সহিত “যায়” শব্দ আছে। 

প হৃহটী এই-বস্কাদিভ্যোগোছেশ ২1৪৬৩ কৃত্র। 

1 “উপক্াধি” গখে “পতরসশ শব্দ এহিঘিছে, পাশিনির কৃ এই 
“উপকাধিভ্যোহ্যতরন্ত।মন্ছে-_1৬৯। 

₹ গেোহটুকার সাহেব লিখিখাছেন_/4 13 1:35 € 2019 02. 618 (0 
5898০৫22810 (825 2. 142). 89৪ 8013 আত 00680890390 


অবতরনিকা চা 


যোগী হয় কি প্রকারে? আমরা দেখিতে পাই যোগশৃত্রে মে মত 
গ্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া পরবর্তাঁ হঠযোগের 
এবং রাছযোগের গ্রন্থাদি বিরচিত হইয়াছে । যৌগিক সাধন না 
করিলে যোগী হয় না। কেবল তপস্তা। বা 7]100য৪ পাসগ018 
করিলে যোগী হয় না। তপস্তার ভাৎপর্ধ্য যোগে! যোগী শের 
এরাণ অথ গোলার সাহেবের স্বকপোলকল্পিত। তাহার সিদ্ধান্ত 
নিতান্তই ত্মাত্মক| 

এ বিষয়ে অন্য কারণ এই যে, সকল দার্শনিক সুত্র পরস্পরের 
উল্লেধ করিয়াছে, ,সইরূপ অন্যান্থ দার্শনিক মনত নিরসনও করিয়াছে, 
আবার অন্যান্য দার্শনিক সুত্র পরস্পরের মত খণ্ডন করিয়াছে। 
ভিকষুমত্র যখন পাণিনির পূর্ববর্তী) তখন অন্যাগ্ত দার্শনিক 
গুত্রও পাণিনির পূর্ধবন্তী। পাণিনির পুর্বে দার্শনিক ত্র 
সকল রচিত এবং দাশনিক মত শৃঙ্খলায় স্থাপিত হটয়াছে। 
গোন্ডঠুকার সাহেব অথর্ধ্ববেদ, শুক্রযজূবের্দ, উপনিষৎ ও শতগথ 
জাঙ্গণকে পানিনির পরবর্তী বলিয়াছেন । * ইহাও সঙ্গত হয় নাই। 
“বাজসনেয়ী”শব্দ গণপাঠে আছে, কিন্ত সুত্রে নাই। আর এই 
অজুগন্তে তিনি শুরুষজ্েদকে পানিনির পর্বস্তী বঙগিয়াছেন। ৭" 
“গৈত্তিরা শব ৪1৩১০২ সুত্রে আছে, কিন্তু বাজসনেয়ী শব 
গণপাঠে আছে এবং তাহার মতে গণপাঠে পাঠভেদ থাকায় এই 


10711001009 11105098 0158018598 36: 009৪ 20% 100691) 0 1011১07 
03085938800 011য110500/205 1 057271 : ঢত 01৫0 30 ০5 
1509758176, (মা ০িত 00০) ১১৫ পৃষ্ঠা। 

রা গোজটুকার যাহেবকত গা0 7 যত সুছোও 29 সিমাওযাছুঠ 
[না৩ঘ$এ নামক প্রবন্ধের ৯৯১৭৯ পৃষ্ঠা অব্য । 

ধা গোলরঞ্জার সাহেবরৃত 2383) নুওও 218. 0 সি ছি 
11002509 ৯৯ পৃষ্ঠা জবা | 


২৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


শব প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা । আমর! ইহার হেতু বুঝিতে 
পারিলাম না। 
মহা'ভারচের মমসময়ে বেদাস্তম্ত্র রচিত হইয়াছে । উপনিঘদের 
উপর বেদাস্তম্ুত্র রচিত। উপনিষৎ পাণিনির পরে বিরচিত হইলে 
কি প্রকারে মহাভারতে বেদান্তবাদ স্থাপিত হয়? পাশিনির 
গণপাঠে উপনিষৎ শব্দ দেখিতে পাই | &। 
গ্োন্ডাকার মাহেবের অপর যুক্তি "যচ্জবক্ষ্ের” নাম গণপাঠে 
আছে, শত্রে নাই। এরপ যুক্তির সারবন্তা নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হইবে না। গণপাঠে পাঠভেদ থাকিতে পারে, লিপিকর প্রমাদে 
ছুই একটী শবের বিপর্ধায় হইতে পারে, সেই জন্ক গণপাঠের কেবল 
প্রথম শবটাই গ্রাহা, অন্য সকল প্ররক্ষিপ্ত_-এরূপ সিদ্ধান্তের 
যৌস্তিকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ৫৩১০০ নুর 
“দেবপথাদি”গণে শতপথ শব্দটা রহিয়াছে। “শতপথণ ব্রাম্থাণ ভিন্ন 
অন্য কোনঃ গ্রন্থের নামে “শতপথ” শব্দটা ব্যবদ্ত হয় নাই, এবং 
৪1২।১৩৮ ুত্রের "্গহাদি" গণে “মধ্যন্দিন চরণে” ৭" শবের উল্লেখ 
আছে; মাধ্ন্দিন ও কাখশাখা শুর্ুযজুর্ধর্েদের ছুইটা শাখা। 
মাধ্ন্দিন শব্দের উল্লেণ শুরুষজুবর্ধধের অস্তিছথের জ্ঞাপক । পাপিনি 
৪/৩।১০২ স্মুত্রে (হিত্তিরিবরতস্তখপ্তিকোখাচ্ছন্‌) “তিত্তিরি” শব্দ 
হইতে তিতির্ীয় শব্দমাধন করিবার ব্যবস্থা! প্রদান করিয়া ৪1৩।১০৬ 
শুতে (শোনকাদি্া্ছন্দসি) শৌনকাদ্দির উল্লেখ করিলেন। 
“বাজমনেয়” শব শৌনকা দিগণের অন্তভূক্তি দ্বিতীয় শব্দ । বিশেষতঃ 
ছন্দসসি” শব ব্যবন্থত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় বাজসনেয় শব প্রক্ষিপ্ত 
নহে। শৌনক প্রোক্ত গ্রন্থের অধ্যয়নকর্তা “শৌনকী” এবং 
বাজসনেয়-প্রোক্ত গ্রন্থের অধ্যয়নকর্ত। “বাজসনেয়ী”। ছন্দ: শব্দে 
৯ এত্ত সুতের_( অন্গয়ানাধিভাঃ) গণে ভার, নিক, ব্যাকরণ, 
নিগম, বাস্তবিদ্যা, ক্ত্রবিগ্যা গ্রতৃতি শব্ের সহিত উপনিসদ্‌ শস্কও রহিয়াছে । 
শ [*মধ্য মধ্যমং চাখ, চরণ” এইক্প পাঠও দেখা যায়) সং] 


অবত্তরণিকা ২৯ 


বেদকেই বুঝায়। হৃতরাং এস্থলে বাহুসনেয় সংহিতাকে গ্রহ 
করাই সমীচীন। অতএব এ বিষয়ে গোন্ড্ুকার সাহেবের মিদ্ধাস্ত 
নিতান্ত অযৌক্তিক । শুরুষভূর্বের্দ, শতপথ ব্রাঙ্ষণ ও উপনিষং 
মকলই পানিনির সময়ে বর্তমান ছিল, এবং উপনিষন্দের উপরে ভিন্বি 
করিয়াই ব্রশ্থসূত্র মহাভারতের সমসময়ে বিরচিত হইয়াছিল। ভাষার 
অঙ্গুছতে কোনও গ্রন্থের পৌরর্ধাপর্ধয নির্ণয় করা সঙ্গত 5হে। 
মাগন্ত্ব, গোতম, বসিষঠ প্রন্ভৃতি ধর্মস্ত্রে অনষ্ট পছন্দের শ্লোক 
মথেষ্ট আছে । মোক্ষমূলর সাহেবের ছন্দ, মন্ত্র, রাহ্ষণ ও সুত্র 0৩100. 
ইহ্যাদি কালবিভাগ অযৌক্তিক ইহা গোল্ডঈুকার সাহেবও প্রদর্শন 
করিয়াছেন। পাণিনির স্মত্রের পূর্বেই মহাভারত অনুষ্টপছন্দে 
রচিত হইয়াছে। অতএব ভাষার আপত্তিও উঠিতে পারে না। 
সমসময়ে ছইজন লেখকের ভাষ! বিভিন্ন রকমের হইতে পাঁরে। 
সর্গীয় ফালীপ্রমন্ন ঘোষ ও রবিবাঁবু সমসাময়িক, কিন্তু উভয়ের ভাষা! 
ভিপ্ন রকমের হইতে পারে। একই ব্যক্তির লেখাও সময়বিশেষে 
ছিন্ন রকমের হয়। মতএব ভাষার যুক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিংকর | 
“অধর্বণ” প্রভৃতি শবের ব্যবহার থাকায় অধর্বাবেদও পাপিনির 
ূর্ববন্তী। অথর্ববাবেদ খ্েেদের সমসাময়িকও হইতে পারে। যাহা 
হউক এই সকল আলোচনার ফলে পাইলাম পাশিনির পূর্বেই 
বেদান্তমৃত্র বিরচিত হইয়াছে । 


ছার্শনিকমুত্র সকলের সমসাময়িকত!। 


যড়র্শনের শুত্র সকল সমকাঁলেই বিরচিত হইয়াছে । পরম্পরে 
পরম্পরের মতথণ্ডন করায় তাহাদের সমসাময়িকতা হুষ্পইট। & 





* বৈশ্ধিক্থতে কণা বৈদাস্তিঞ অধৈতযত খণ্ডন করিয়াছেন। বারণ, 
“তক্মাদাগমিকম্” এই ৩২ আহ্ছিক ৮ম স্ত্রে খেদাঙ্ছে অভিমত আকবার 
উতযাপন করিয়া *হ্ধদ্ধখজাননিন্ত্যবিশেযাদৈকাত্মযম্ণ ৩২১৯ সুত্রে 
এ্ত্মবার পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং_“খাবস্থাতো নানা” 


৩ বেমাস্বদর্শনের ইতিহাস 


্রহ্ষত্ত্র মহাভারতের মমকালে বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং 
অন্যান্থ দার্শনিক কৃত্র সকলও মহাভারতের সমসময়ে বিরচিত 
হইয়াছে। 





এবং পশাখসামপথয!চ্চ* এই ২০ এবং ২১ সরে বছ-আত্মবাগ স্থাপন কৰিয়া 
একাগ্যাবাদ নিবারণ কথ্িথাছেন। 

শাংখ্যহছেও বেদাত্তের অস্ৈতমত খগ্ডণের প্রচেষ্টা পরিষ্ফুট ) যথা 

১২৭ আকা লাবিগ্াতোংপ্যব না বদ্ধাযোগাৎ ১২১ বশে 
সিঝাস্তহানিঃ | ১২২: বিআাতাযখৈতাপত্তিশ্চ। ১২৩-ধিরুদেভয়কপা চেখ। 
১৯৪__ন তাধুক্পদ।ধাগ্তাতেঃ। ১১৫০ উপধিতেদেওপ্যেকন্ত নানাধোগ 
আক।খন্ডেব ঘট[পিড:1 ১/১৫১_উপাধাশ্ঞতে ন তু তদ্বান। ১/১৫২- 
এবনেকখেন পারধর্তআনঙ্ত। ন. বিরুদ্ধধন্াধ্যাসঃ | ১1১৫৩ অন্থধন্খবেখণ 
নারোপাধ ৩২নিখিরেকত্বাৎ। ১1১৫৪ নাখৈতশ্র/৬বিরোধো আতপরত্বাৎ। 
১/১৫৫--বিদিতবন্ধটারণন্ত চ্্্যাথতদ্পম্‌। ১১৫৮ নাক্াৃষ্যা চক্ছমতা- 
পলম্ঃ। ১১৫৭ বামদেব।দিদ্থাভ্ো নাদৈতমূ। ১1১৫৮ অনাদাবস্যযাবদ- 
ভাবাস্বিধ্যদপোবম্‌। ১1১৫৯ ইদানীমিব সর্ব লাতান্তেচ্ছেদঃ| 

এই সকণ সুত্রে বেগগুমত নিরারুত হইয়াছে। এতদ্বা তীত নিমমলিখিত 
স্ৃতেও বেগাস্তমত উপন্তস্ত ও নিগাকৃত ইইয়াছে। যথা__ 

পঞ্চম অধ্য/য়__১৩। ১৪, ১৫) ১৬, ১৭, ১৮) ১৯৪ ৫9, ৬১) ৬২, 
৬৩, ৬৪) ৬৫) ৬৬, ৭৪ সথঙ্জ। 








৬ অধ্যায় ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪5) ৫০, ৫১, ৪২ সুষ্টা। 

নিঃলিখিত সুত্রে অপর দর্শনের ধতও খণ্ডিত হইতে দেখ। যব । 

শন বং যটপদার্থবাদিনো বৈশেধিকাদিবৎণ এই ১২৪ স্থতরে--বৈশেধিক 
মত নিগ্কত হইয়াছে । “ন যু পদাথনিযন্হ ছানি: এই ৫৮ সুহেও 
বৈশেধিকের যটপধার্থ সম্বন্ধ আলোচনা হইখছে। 

পযোড়শাপিষপোবম্ত 21৮৬ সুত্রে সারের যোড়শ পদাথ বিচান্সিত হইখাছে। 
৫1৮৭ হইতে ৯* স্থঞ্রে খৈশেধিকের অনুবাদ আপোচিত। *ন 
মমবায়োহন্‌, প্রথণাভাবাৎ্” ২৯১ এই সুত্রে সমবায় নিরারুত হ্ইয়াছে। 


অবতরণিক1 ৩১ 


নুত্র সকলের অমসাময়িকতা সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । ব্যাস গৌতমের শিত্য। গৌতমের অক্ষপাদ নাম সম্বন্ধে 


আখ্যায়িকা সর্ধঞ্জন-বিদিত। জৈমিনি ব্যাসের শিব্য, এই সকল 

সাংখাসরে আচাধাগণের মধ্যে সদদ্দন ও পঞ্চশিখাচাধ্যের নাম উল্লেখ 
আছে। যেহেতু ৫৩২ এবং ৬1৬৮ পঞ্চশিধাচার্যের এবং ৬৬৯ সুত্রে 
মমনান।চাধোর উল্লেখ দেখা যায়। 

তাহার পর ন্যায়স্থত্রেও বেগাস্তাদি মতের প্রঞাশ ও প্রচ্ছরভাবে তাহা 
শিাকত হইযাছে। 

“তদত্যদ্বিমোঙ্গে/তপবর্গ2 ১1১২২ সুখের ভান্কে ভাঝুকাণ বেদান্ত 
াঠপা|দত ঘেক্ষবাধ নিহাকণ করিয়াছেন । কারণ, "দিতযং সুথমাতুনো 
মইববনোনক্ষে ধ্যজাতে, তেনা[তিবাকেন অত্যন্থধ বিনুক্জঃ থা ভবতত ফেঁচিৎ 
মনঠন্তে। তেখাং গ্রম।ণাতাব।দন্ুপপঞ্ডিঃ” এস্বলে বেদা দ্ঘগ্রতপাদিত মোক্ষের 
গ্রাত কটাক্ষ করা হইয়াছে। 

“দখানতন্ত্রমিছিং পরত্ঞা সিছি:) প্রতিতমসিদ্ধাস্ুঃ ১১২৯ সৃরেও অন্তান্ত 
দশনিণ মতের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কাঞণ এখানে ভাস্কর সাংখ্য ও খে।গমতের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

“পর্বাগ্রহণ্মব্ধধাসিছ্ছে১* ২১1৩৪ সুঙে বৈশেধিকেজ হট পদার্থের 
উয্েখ এহিয়াছে, কারণ, ভাগ্তকার পিখিতেছেন__ 
যষ্থণয়বী নান্ত সর্ব গ্রহণং নেপপদ্ততে কিং তত সর্ব ব্রবা গুণক্শসাঘান্ভি- 
বিশেষ-মমবায়াঃ ।* 

“তদপ্রামাপ্যমনৃতব্যাঘাতপুনকুকদোষেভ্য২* এই ২1১৫৬ স্ত্রে চার্কাক 
মতের আপত্তি উত্থাপন করিয়া স্থকরকার ২1১/৫৭-৫৯ তে (ন কণ্ম-কর্তৃ- 
মাধনবৈপণযাৎ ৫৯, অন্যুপেত্য কালতেদে দেযবচনাৎ ৫০, অঠ্বাধোপপত্ডেশ্চ 
৫৯) তমত খণ্ডন করিয়াছেন। ২1১৬ সুত্র হইতে ৬৬ শু পর্যাস্ 
মীমাংসকমতের বিধি, অর্থবাদ, অশ্বাদ এভৃতি বিষয়ের বিচার কথ] হইয়াছে। 

২/২১--৭ স্থত্রে অর্থাপত্ভি ও.তৃতি অন্তান্ত দর্শনোক্ত প্রমাণ মকলের বিচার 
হবার করিয়াছেন । অক্টান্ত দার্শানক মণ্ডের উদ্ভব না হইলে এক্সপ বিচার 
দন্তব নহে। স্থতরাং গ্তারসথত্রও অশ্যন্ত সুদ্ধের সযকালে বিরচিত। 


৩২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


ইতিবৃত্বের এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই প্রতীত হয়। 
পাণিনির বন্ছ পূর্বে মহাভারত রচিত হইয়াছে । ইহা আমরা 
পূর্বেই প্রমাণিত করিয়াছি। বৌদ্ধদিগের ধর্ম-গ্স্থ “ন্্বদাল” 





এঅরণ্যগুহাপুলিনাদিযু যেগাভযাসে।পদেশ:” ৪1২18২ সুত্রে যোগের উপদেশ 
এবং “তার্থ্য যমনিরমাভ্যা মাত্মসবস্কারো থোগচ্াধযাত্ববিধ্যপায়ৈঃদ 8২19৬ 
সৃত্রে_-যোগের সাধনাঙগ দকল্‌ উল্লিখিত হইয়াছে । 

"জানগরহণাভ্যাসপ্ুঘিষ্ঘৈশ্চ সহ সংবাদঃ ৪২৪৭ সুজ নৈদান্তিক 
অধ্য।খুজানের উপযোশী-__“তচ্চিন্তনং তৎকথনং অস্রোন্তং তংপ্রবোধনম্” এই 
তৰাাস আলোচিত হইয়াছে। এই হের জ্ঞান শখের অর্থ ভাষ্বুকার 
লিখিধাছেন _ঞঞানমধ্য।ত্ববিষ্ঞাশাখম্‌” ! 

পতঙ্গ যোগস্থত্রের সহিত সংখ্যস্থবের সাম্য সাদৃশ্তও রহিরাছে। 
পাতগ্জণের দ্বিতীয় অধ্যায় স|ধনপাধের ৪৬ স্থত্রের-_ স্থির ইখমাসনম্” 
সাহত মাংখ্যহঘের ৬২৪ হয়ের-পস্থিরইথমাসনমিতি ন. শিম” 
পরিষ্কার সাথ্য বহিয়াছে। পাতন্রল দর্শনের ১ম অধ্যায়ে সামাধিপাদের 
“অভ্যাসবৈরাগা।ভাাং তরিরোধ' ১২শ স্বখের সহিত *খ্যানধারণাত্যাস- 
বৈরাগ্যাদি/উত্তগিরোধ ১1২৯ এই সাংখা সথত্রের সাদৃশ্ট ও ভাবণাম্য 
মৃষ্গঞ্ট | 

পাতরল দর্শনের বিভূতি পাদ ৫৩ ুত্রের ভায়ে ভাস্কর বৈশেধিক মত 
উদ্ধ/র করিয়া তাহার নিরাকররণ করিয়াছেন। 

বৈশেষিক দর্শনের পুক্ুষবহত্ব অদ্দীকূত, স।ংখ্য দর্শনেও বহুপুরুধবাধ স্বীকৃত 
বৈশেষিক ম্থতরে-প্যবস্থাতো নানা” ৩২।২* স্যর সহিত সাংখ্য সুতরের 
৬৪৫ সুরের “পুরুষণহত্বং বাখস্থাতঃ” সাম্য স্পষ্ট । 

বর্ষ ও মীমাংসাস্থত্জরের সমসামরিকত্ব সহছ্ধে। “্ষস্থত্ডের বিবরণ” 
নামক পরবর্তী প্রবন্ধ জঙব্য। এই সকল €মাণে ম্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হর 
দশনিক হুত্র সঞ্চল সমকালে রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মমত্জে সংখা, যোগ, 
বৈশেধিক প্রভৃতি মত নিরাকুত হইয়াছে, স্ৃতরাং দার্শনিক সুত্র সকলের 
সমকালিকত্ সুস্থিত। 

[এই প্রণর্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বস্ত্র যাহা মত তাহা 


' বতরণিকা ৬৩ 


সুত্রেও নানাবিধ মতের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতেও সাংখ্য ও 
বেদাস্তমতের উল্লেখ দেখিতে পাই। * 

বৌদ্ধনত্র সকল হিনুন্ত্রের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। কিন্তু 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ৭ ধারণ! বৌদ্ধপ্রাহ্াবের পরে দার্শনিক 
সূত্র সকল রচিত হইয়াছে। তাহাদের এই ধারণ নিতান্তই 
রমান্বক। একটি দোষে ইউরোপীয়গণ সর্ববক্ষেত্রেই দোষী। 
গাহারা ভারতীয় সভ্যতার ' প্রাচীনতা স্বীকার করিতে একেবারে 
নারাজ | এরপ হাদয়ের মংকীর্তা লইয়া এতিহাসিকের আমলে 
উপবেশন আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তাহাদের অন্ত একটি 
খেয়াগও আছে। ি০100160 [718গাঠির অঙ্জুহাতে তাহারা 
একরপ অদ্ভুত মতবাদের স্থষ্টি করেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিক! 
৬% বা ৭ম শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনুদিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার 
কাপ যষ্ঠ বা ৭ম শতাবদী। এরূপ যুক্তির সারবন্া হদয়ঙ্গম করা 
একেবারেই দুঃসাধ্য । সাংখ্যকারিকা কি খু; পূর্বেও রচিত হইতে 
পারে না? এবং ৬ষঠ বা ৭ম শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনুপিত 
হইয়াছে, ইহাতেই বা হানি কি? 
__ ষাংখ্য্ত্রের কাল সম্বন্ধে তাহাদের মত তীব অনুপাদেয়। 
অইৈতবাদই, দ্বৈত বা! বিশিষ্াদ্ৈত প্রভৃতি অন্ত কোন মত নহে। কারণ, 
অ্ষছুতের ধচনাকর্তার সমকালিক খবিগণ ব্বস্থবের মতখগ্ডনে প্রবৃর হইয়া 
অধবৈতমতই খণ্ডন করিতেছেন। সং] 

13038 0৯05 সাহেখকৃত 1)0411)96 94৮৮০৪-এর ব্রদ্ধজাল সতের 


আবাদ ২৬ পৃষ্টা ভষটব্য। 
পা 0085 0015৮ 0০0077841০8 প্রভৃতি । 


[মোখমূলর সাহেবের 01 তাও 5 0 ৩৯০7 এ 1 
19। 206, 809, 87 এবং টন] 1১860) 0, 510 এবং এ 
18910907৮45. গ্রন্থ দেখিলে বুঝা যায় যে তাহার বেদ প্রকাশের উদ্দেশ্য 
ভাঙ্গতে পএওএএতডখণের হবিধানাধূন, এবং ভাহার মতে থুটধশ্মই 
বছধিধয়ে সর্কোধক্ই ধর্ম এবং বেদের মধ্যে অনেক যূর্থভার নিদর্শন 


৩৪ বেছান্তণশণের হাতিহাস 


মোক্ষমূলর সাহেব এই কালনির্দেশে অন্ভত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তিনি বৈদিক সাহিত্যে চারিটা যুগ্--( ছন্দ, মনত ব্রাহ্মণ, সুজ ) এবং 
প্রত্যেক যুগে ২০০ শত বংসর ধরিয়াছেন। * এইরূপ খামখেয়ালের 
নাম যদি 91070180 7196০ বা বৈজ্ঞানিক এতিহাসিকতা! হয়, 
ভাঙা হইলে আমরা নিতান্তই নিরুপায়) এরূপ জবরদস্তি কখনও 
এতিহাসিক সত্য হইতে পারে না। মোক্ষমূলর বৈদিকযুগের 
মন্বন্ধে ১২০০ খুঃ গুঃ আদিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। কোলক্রক 
মাহেব জ্্োভিষিক প্রমাণে ণ' বেদের সংকলন কাল ১৪শ শতাব্দী 
খ্বঃ পৃঃ নিদ্ধেশি করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর বাল গঙ্গাধর তিলক ও 
জন্মন পণ্ডিত জেকবি বিতিন্ন পন্থা! অবলম্বন করিয়। জ্যোতিষিক 
প্রমাণে বেদের কাল খুঃ পৃঃ ৪০০* বংসর পৌছিয়াছেন। জন্মন 
পত্তিত পর্ডিত /1100705 (উইন্টারনিজ ) তিঙ্গক ও জ্বেকবির-__ 
অনুমোদন করিয়াছেন। | 

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিকতা এবং 
কালনির্ণয় সম্বন্ধে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, তাহারা 
[7185011থ) 45007010805. ডাক্তার হল সাহেব (1), 
৮1) সাখ্য-ুত্রের কাল ১৩৮০ খুঃ নির্ঘর করিয়াছেন। 
গার্ধে (0%:১০) সাহেবও তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। $ 


আছে। অথচ হিন্দ সন্বদ্ধে ইহাদের সিদ্ধান্ত বহু হিন্দুই যেদবাক্যবং অদ্রাস্ত 
বলিদা গ্রহণ করেন] সং] রা 

ঈ আল ঠ157 সাহেবকত টিপওডে ০1 ঠা সিএ 
18927800 ভ্র্বা | 

পা কোজত্রক মাহেবের ১035 01122০005 [239255 দ্ব্য (০. 1, 0,109) 
অথব] £৪. 1008. 11) 1), 4118. 

1 এই পুস্তিকা র্খন ভাবা হইতে অনুবাদ করিয়া 7০009 0১৪2 
বাগ], 1য58550ও হইতে প্রকাশিত করা হইস্বাছে। 

$ 0805103958০) চ2010905০ ৭১ পৃষ্ঠা অকটব্য। 


অবতরদিক! ৩৫ 


মোক্ষমুলর সাহেব এক নিশ্বামে তাহাদের বাক্য 9০5]91-্011 
বা! বেদবাক্যরপে গ্রহণ করিয়াছেন ৭ ম্যাক্ডোনেল (1180 
771911) নাহেব তৎকৃত 78:07 ০01 8091016 171690৮0110 
(সস্কৃত মাহিতোর ইতিহাস ) নামক গ্রন্থে সাংখ্যসৃত্রের বিরচল- 
কাল ১৪০০ খৃষ্টাব্দ নির্দেশ করিয়াছেন। ! 

ইউরোপীয় পঞ্ডিতগণের মতে সাংখ্যস্থত্র ১৪শ শতাব্দীর অন্টে 
(১৩৮০ খৃঃ) অথবা ১৫শ শতাব্দীর প্রারস্তে (১৪০০ খুঃ ) বিরচিত 
হইয়াছে। আমরা কিন্তু ইহার সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না। 
গিষ্রণায়ুনীশ্বর (মাধবাচাধ্য) ও বেদান্ত/চার্ধা সমসাময়িক। 
উভয়ে ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগ হতে ১৪শ শহাব্দীতে বর্ধমান 
ছিলেন! ১৩২৫ বা ১৩৩৬ খু্টান্দে মাধবাচার্ধা বিজয়নগর রাজ্য 
মস্তাপন করেন। মাধবাচার্যা স্ুৃসংঠিতার উপর “ভাংপর্যয- 
ধাঁপিকা” নামক টীকা প্রণয়ন করেন | এই টীকা চতুর্দশ শতাব্দীতে 
বিরচিত হইয়াছে তথ্িষয়ে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। নু 
সংঙ্িতার টীকায় মাধবাচা্ধয সাংখ্যসত্রের-_“সন্বরদরন্তমসাং সাম্যাবস্থা 
প্রকৃতি” ১৬১ ত্র সাংখাসুত্ররূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দাধবাচার্ধ্য 
শেষ বয়মে সপ্স্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। সুতসংহিতার টাকা তিনি 
শী মোক্ষরূলর সাহেব তংকত 13955499৪০৫ 1০০] 
নানক গ্রন্থের (১৯১৯ মংদ্কহণ) ৮) পৃষ্ঠায় লিখিরাছেন।--৮0আহ ৪ 
৭৩, [9 মাও, তাত 09000050110) 0 চাও] 80776 7০$ 
সা]9৮ ঠা 9008৮ 2989 2. 0.4. 07000707106 90], 1869 
11700015 ঠ3 এও পাঠা সা 6760 উল 76711069009 3231. 1891028 
19৩ |াগুগা0৫769 01 002 11101 9৮ 9৫1৬৮ সাএমজ  ফ1-]) নওগা 


4১0 008 8000860 টিত হা] আ60৩১ 

1 ম্যাক্ডোনেল সাহ্বে লিখিয়াছেন। €[)9 90710736005 
০০৪ 79657066 85 8)9 ০1795622205] 01 816 ২৯05 ছাছা ৪6510)4653 
70181, সত ঢা9)05 7106 ০907৮৪6০ ৮] 80০৫৮ 1400 4০. নু, 


২ ৩১৩ পৃষ্ঠা ১৯২২ দং। 


৬৬ বেযস্তর্শনের ইতিহাস 


গৃহস্থাশ্রমে অবস্থাকালীন প্রণয়ন করেন * ইহাতে প্রতীয়মান হয় 
অস্ততঃ ১৩৫০ ধৃষ্টাবদে কি অব্যবহিত পূর্বেই তিনি স্থৃতমংহিতার টাকা 
বিরচন করেন। ১৩৮০ খৃষ্টান বা ১৪০০ খুষ্টান্দে লাংখ্যস্ত্র বিরচি 
হইলে মাধবাচার্য কি প্রকারে তৎপূর্বের সুত্রের উল্লেখ করেন! 
আর যদিই ব| ধরিয়া লই যে মাধবাচার্্য ১৩৮০ খৃষ্টাবের পরে 
হ্ৃতসংহিতার টীকা প্রণয়ন করেন, তাহা হইলেও একটা অসঙ্গতি 
অনিবাধধ্য হয়। মাধবাচা্য তাহার সমসাময়িক নূত্রকে প্রধান 
দিবেন কেন? তিনি বৈদাস্তিক, সাংখ্যস্বত্রের অপ্রাচীনত! জানিস 
আধেয় সুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন দা। তাহার সময় অস্ততঃ সাংখা- 
সুত্র কপিঙ্গপ্রোক্ত স্ত্ররূপেই পরিচিত ছিল। সুতরাং ১৪শ 
শতাবীর শেষভাগে (১৩৮০ খুঃ) বা ১৫শ শতাব্দীর প্রথমে 
সাংখ্যস্থত্র রচিত হইয়াছে, এইরূপ এতিহাসিক গবেষণা নিতান্তই 
বালকোচিত। 

তাহার পর যৌড়শ শতাবীতে অগ্নয় দীক্ষিত পরিমল নামক 
ভামতী কনতরুর টাকায় “আমুমানিকাধিকরণে” (১181১) কাপিল- 
সৃত্ররূপে সাখ্যস্থত্রের উদ্ধার করিয়াছেন। ৭ অগ্য় দীক্ষিতের 





» হতদধাইতা তাৎপর্য দীপিকাগহ পুলা আনন্দাশ্রম হুইতে প্রকাশিত 
হুইয়াছে। 

প দীক্ষিত পরিমলে লিবিয়াছেন”_“তরিবিষং , প্রমাণ তগি্ে 
সর্বসিক্ষিরিতি কপিলস্থত্রে” এস্থলে সাংখ্য্কত্রের ১/৮৭--৮৮ সুত্র উদ্গিধিত 
হইয়াছে। স্তর দুইটী এই-_"য়োগেকওরন্ত বাপ্যদনহিকষ্র্থপরিচ্ছিত্র 
প্রমা। তংসারকতমং যত তৎ জিবি প্রমাণম্‌” ১1৮৭) “তৎদিসে 
সর্বসিদেনাধিকসিদ্ধিঃ? ১৮৮ স্থতর। এ স্থলেই পিখিয়াছেন, “অত 
স্ুপাৎ  পঞ্চতনাত্রস্যোৎপত্যাদীনি. পরার্থত্বাৎ পুকুষস্য-_ইতাস্থাদি 
কগিলম্ঙজণি” ইতি। এস্থলে সাংখ্যস্ত্রের ১৬২ সুত্র হইতে ৬৬ সুত্রে গা! 
উদ্লিখিত হইয়াছে। স্হগুলি নিয়ে এরদতত হইল । “স্থুলাৎ পঞ্চতগ্াত 
১/৬২$ বাহ্যাস্তরাভ্যাং ভৈষ্চাহ্কারস্ত ১৬০) “তেনাস্ত:করপস্য” ১৬১ 


অবতরণিক। ত৭ 


ন্যায় মনীষাসম্পন্ ব্যক্তি সাংখ্য-স্ত্রের প্রাচীনস্থ না থাকিলে কখনই 
প্রামাণ্যরূপে সুত্র উদ্ধার করিতেন না। বিশেষত: মাধবাচার্য্য এবং 
অগ্রয় দীক্ষিত উতয়েই বৈদাস্তিক। সাংখ্যমতের প্রতি তাহাদের 
প্রীতির আতিশযা থাকিতে পারে না । মাধবাঁচার্ঘ্য যখন সৃত্র উদ্ধৃত 
'করিয়াছ্ছেন, তখন সূত্র ১৩৮০ খুষ্টান্ে রচিত হইতে পারে ন!। 

সাংখ্যনুত্রের প্রাচীন্থের অন্য কারণও বিদ্যমান। ভোজরাজ 
ষড়ধ্যায়ী আাংখাসৃত্রের উপর টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন | ভোজরাজ 
খুটায় ১১শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। * স্তরাং সাংখ্যসথত্র 
খায় ১১শ শতাব্দীর পূরর্ধ বিগ্তমান ছিল। অতএব ইউরোপীয় 
পণ্ডিহগণের সিদ্ধান্ত অতীব হেয়। 

এ বিষয়ে আরও একটি বিষয় আলোচা। আচার্য শঙ্কর 
সাখ্যন্ততর হইতে কোনও স্ত্র উদ্ধত করেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরকুফ্ের 
কারিকা হস্তে কারিকা উদ্ধার করিয়াছেন। আচাধ্য শঙ্করের 
সময় এই নুত্র থাকিলে তিনি সুত্র উধৃত করিতেন। আমাদের মনে 
হয় এরপ যুক্তির কোনও সারবত্ত। নাই | আচাধ্য শঙ্কর যদি 


“ততঃ প্রকৃত” ১1৬৫7” সংহতগনথী থা, পুরুষন্ত, ১1৬৫ (বরক্ষসথজ নি: সাঃ 
মং ১৯১৭, ৩৭২ পৃষ্ঠা) 

* মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্্র গ্তায়রত্র মহাশয় রাজতরঙ্গিণী, ভোজগ্রবন্ধ 
প্রকৃতি খ্রশ্থ আলোচনা করিয়া! ভোভর|জের রা্যকাল নির্ণর ক্রিক়াছেন। 
নি নিয়লিখিত বাক্য উষ্ঠার করিয়াছেন, "পঞ্চাশৎগঞ্চবর্ধাণি সপ্তমাস- 
ঈনয়ম্। ভোন্দরাজেন ভোকব্যঃ সগৌড়ো দক্ষিণাপথ: |” ভ্থায়বরত 
হাখয়ের মতে ৯৩২-৯৮৭ শকাব। পধ্যস্ত ভোজবাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ঈলেন। (তং্কত কাবাপ্রকাশ-টাকার ভূমিকা ১৩ পৃষ্ঠা ভ্রব্য )। 
।গমচোপাধ্যায ছুর্গাপ্রসাদ প্রাচীন লেখমালায় অঙ্কিত ১০৭৮ বিক্রামাষধ অর্থাৎ, 
২৩কাকের ভোজরাজপপ্রদত্ত দানপত্র আবিষ্কার করেন। ভট্ট শ্রীবামনাচাধা 
হত কাব্াপ্রকাশের টীকার ভূমিকায় ভোজরাজের রাজ্যকাল ৯১৮ শকাক 
লিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (তংকৃত কাব্যপ্রকাশের টাকার ভূমিকা € পৃষ্ঠা 


৮ ব্দোস্থদর্শনের ইতিহাস 


কোনও গ্রন্থ হটতে বাক্যোদ্ধার না করিয়! থাকেন, ভাহা হইলে ষে 
সে গ্রন্থ আচার্ধা শঙ্করের সময় ছিল না-_ইহার হেতু কি? আচাধ্য 
শঙ্কর সামবেদ ও অথ্র্ববেদ হইতে কোন শ্রুতি স্থীয় ভাস্তে উদ্ধৃত 
করেন নাই, সুতরাং বলিতে হইবে কি সামবেদ ও অরর্ব্ববেদ 
শঙ্করের সময় ছিল না? বাস্তবিক এইয়প যুক্তির অবতারপার় 
বাহাদুরী আছে। কারণ, ইহারই নাম মৌলিকতা। এন্থলে 
একটী বিষয় অবধারণ করা কর্তব্য । আচাধ্য শঙ্কর ঈশ্বরকৃষের 
কারিকা হইতে কাঁরিকা উদ্ৃত করিলেও তিনি কপিল সৃত্রের উল্লেখ 
করিয়াছেন। অবশ্যই সত্রের বাক্য উদৃত করেন নাই, তথাপিও 
ভাঙার সময়ে যে কপিল-সত্র ছিল না-_এরাপ কোনও প্রমাণ নাই। 
রং ঠাহার সময়েও এইরাপ হৃত্র ছিল,ইহাই সম্ভবপর । স্তর সকলের 
পরস্পর আক্রমণ হষ্ঈটতেও প্রমাণিত হয়-_উহারা সমসাময়িক! 
ঈশবরত্ফের কারিবার প্রত্িপান্ বিষয়ে এবং সাংখ্যসূত্রের প্রতিপাগ্চ 
বিষয়ে কোনও পার্থক্য নাই। সাংখ্যনৃত্রের কয়েকটি সুত্র একক্রিত 
করিলেই ঈশ্বরক্কফ্ের একটা কারিকা রচিভ হইতে পারে । শুত্রসমূহের 
অগ্রাচীনথের নিদর্শন কিছুই নাই। অবশ্য স্তরে মনন্বন ও পঞ্চশি 


২০ পরি জষ্টব্য)। এঁতিহাসিক শ্বিখ, সাহেধেয মতে ভোজনাজ ১*১৮ 
হইতে ১০৬, খুঃ গরধযস্ত াজে) অধিষ্ঠিত ছিলেন। (ন্থিথ, সাহেবের ইতিহান 
২য় দং ১৯৮ ৩৬৫ পৃষ্ঠা অষটব্য )। 

[াংখ্য সুত্রের উপর বিজ্ঞানভিক্ষুর একটা ভান আছে তাহাতে দেখা! 
বায় সাখথা হ্ুত্রগুলি কালবশে বিকৃত হইছিল, তিনি তাহা পূরণ করি?! 
প্রকাশ করিতেছেন । (মঙ্গলাচরণ £ শ্লোক) 

ইহা হইতে মনে হয় আচাধ্য শহর প্রদুণ মহাযুগণ সাংখাস্থত্রের এই খণ্ডিত 
অবস্থ। দেখিয়া তাহার স্থুর উদার পরেন নাই নিজ গুরু সপ্্রদারতুক গৌড়পাদ 
যে সাংখ্যকারিকার ভান্ক করিয়াছেন তাহা হইতেই প্রাণ উদ্ধৃত কাই শ্রের 
বিখেচনা করিয়াছিলেন | সুতরাং আচাধ্য শঙ্ছরের সময় তর ছিল না কল্পনা 
করিবার আবশ্যকতা নাই । সং] 


অবতরণিকা ৩৯ 
এই ছুইন্রন আচার্যের নাম উল্লিখিত আছে! বামদের শাবির 
জ্ঞানের বিষয়ও লিখিত আছে, এবং আচাধ্য শব্দে বি কপিলকেই 
ল্য করা হইয়াছে। কিস্তু তাহাতে ুত্রের অপ্রাচীনত্ব কিছুই 
দেখিতে পাওয়া! যায় নাই। বরং আচার্য্য শঙ্করের সময়েও ইহা 
যখন ছিল, তখন এই নূত্রকেই প্রাচীন সুত্র বলিয়া গ্রহণ করাই 
পঙ্গত। সাংখ্যতত্বসমাসের প্রাচীনতা! অপেক্ষা এই যড়ধ্যায়ী সর 
অঙ্গীকার করাই যুক্তিযুক্ত। আমাদের বিবেচন! কারিক1 এই সুত্র 
অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে । সুত্রে ঈষ্বরকৃষের নাম নাই, স্ৃতরাং 
সাংখ্যসৃত্রের প্রাচীনত। স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত । 

মহাভাত্যকার পতঞ্জলিও মহাভাষ্যে হ্যায়, মীমাংসা! প্রভৃতি 
দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভায্যের প্রথমাহ্কিকে তিনি 
লিখিয়াছেন।_ 

পিপ্তদ্বীপা বস্থমতী ভ্রয়োলোকাশ্চঙ্গারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্তা 
বধা ভিন্ন: একশ হমধবযু্শাখাঃ সহত্রবন্মঠ সামবেদঃ একবিংশতিধা 
বাবৃচ্যং নবধাইধর্ব্বপণো বেদ বাকোবাক্যমিতিহাসঃ পুরাণং (স্তায়ো 
নীমাংসা ধর্শশাস্ত্রাণি ?) বৈষ্বাকমিত্যেতাবান্‌ শব্বস্য প্রয়োগবিষয়ঃ। 
(পৃঃ ৩৯, রাজরাজেশ্বরী প্রেস সং) 

এন্থলে স্যাঁয় মীমাংস! (পূর্ব ও উত্তর নীমাংস! ) প্রভৃতি দর্শনের 
উল্লেখ রহিয়াছে । ইউরোগীয় পণ্ডিতগনও পতগ্রপির কাল খু 
পূর্বান্ধে ২য় শতাব্দী বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। অতএব 
বেদাস্তাদি দর্শন খৃঃ পুঃ ২য় শতাব্দীর পূর্ব বিরচিত হইয়াছে। 

পূর্ব ৫ম শতাবীর জৈনমৃত্রেও কপিলাদি শাস্ত্রের উল্লেখ 
আাছে। ২৪শ তীর্থকর নহাবীরম্বামী ব্বশিষ্য ইন্্রহৃতি গোছমকে 
চতুর্দশ পূর্ববমংজ্ক ও একাদশ অঙ্ষসংজ্ঞক আগম উপদেশ করেন। 
এই জৈন আগম ৪৫ ভাগে বিতক্ত। ১১ অঙ্গটা, ১ম আচারাঙ্গ, 
২য় সুত্রকদঙ্গ, ৩য় স্থানাঙ্গ, ৪র্থ সমবায্মাঙ্গ এবং ৫ম ভগবতী স্তর 
ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে ননদীসুজ (৪৫নং) ও অন্থযোগত্বার স্তর 


৪ বেষাস্র্শনের ইতিহাস 


(৪৪নং) হয়। অনুযোগত্বার সুত্রে বৈশেধিক প্রভৃতি দর্শনের 
উল্লেখ আছে।*& নান্দীস্ৃত্রে পাঠাস্তর আছে। তাহাতে পতল 
দর্শনের উল্লেখও আছে। ভগবতী সুত্রেও বেদবেদাঙ্গাদির উল্লেখ 
আছে। + বুদ্ধের সমসাময়িক জৈন গৌতম বেদ ধরণ পুরাণ 
তর্ক প্রস্ততি শাস্কে মিথা শাস্ত্ররূপে নির্দেশ করিয়াছেন । 
ভগবতী ্ুত্রে পঞ্চমবেদ মহাভারতের উল্লেখও রহিয়াছে। 
ুতরাং তীর্থকর মহাবীরের পূর্বে মহাভারত ও দার্শনিক নুত্রাদি 
ধিরচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ দ্বজাল শুত্রে তর্কশান্ত্রের (ন্যায় দর্শন) 
ও মীমাংসা শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। $ “অগ্তনগল বংম” পুস্তকে 
২২৯ পৃষ্ঠায় “তকমতঘং” তর্ক শাঙ্টোর উল্লেখ রথিয়াছে। 


*. অনযোগছারস্থহম্‌৮৯২ পৃঃ 

প্বম্‌ ইমং অস্্াণিএকিং সন্ছন্দং বুদ্ধিঘই বিগাঞ্সিঅং তং মহ]ভাপতং 
রামায়ণ ভীমান্থরখং ঞোড়িজয়ং থেড়মুহং সগঠভদ্দিআউ কর্সাসিঅং 
াগন্ছুমং কণগযত্বরী বিসয়ং ইসেপিয়ং বুদ্ধিনাসনং কাবিলং বেশি 
লোখায়ন্তং সষ্িতং তং মাঢ়রপুগাণ-বাগরণনাডগাই অহ্ধাবস্তরি কলা ও 
চত্তারি বেআ সঙ্গোবগ্গাণং সেওং লোইঅত লো আগমতো ভাবন্থঅং|” 

+ নানধাছত্রের পাঠান্তরে একোড়লয়। কোড়িলিয়ং” এবং &ভাগধরং 
পাঅংজলী পুম্প-দেবয়ং লেহং গণিঅংসউণ ব্ূপং” প্রভৃতি আছে। 

& ভগবতীম্থজে ২১২০ খ্ষেদাদির উল্লেখ আছে। 4রিউবেরর 
জনুকোয় লামবেয় অহববণধের ইতিহাসপঞ্চষণং নিষটুদ্ঘঠঠানং চ উপতং 
বেয়াণৎ সংগ্রোবংগাণং সরহস্পাণং সারএ বারুএ ধারএ পারএ সড়ংগবী 
সঠ(ইিতং তবিসারএ ষংখাণে সিধ্থকপ্পে বাগরণে ছন্দে নিকুষখ জোইসাময়ণে 
খে য় বহুন্ধ বংভগঞন্ পরিব্বায়এই নএন্স জুপরিনিষ্রএ য।বিহোম্া ইতি” 
(জৈন গ্রভাকর যন্ত্র মুদ্রিত সটীক ভগবতী লুজ পুন্তকের ১৪৯ পৃষ্ঠা 
ভব্য। *[01৫5419059105 06 1301100050৫ 19807565 ০] ঘা, 1 467 
৪0103 ০৮. ৮181188085 0১ বৈ. 3৪০০৮ জু্টুবায। 

$ «ইধ বিক্ধাব একোচ্চা লমণো বা ব্রা্ছণো বা তন্বী ছোতি বীমংসী। 
সো তকবপরিয়াহতং বীমংসান্চরিতং সং পটিভানং এবং আহ্‌” ইত্যাদি 


অবতরণিকা ৪১ 


ললিতবিস্তর ১২শ অধ্যায়ে পুরাণ, ইতিহাসঃ বৈশেষিক ও 
ন্টায়শান্ত্রের উল্লেখ আছে। * চীন দেশীয় মহাটীকা গ্রন্থে (১1২২) 
অক্ষপাদের উল্লেখ আছে। সেই গ্রন্থে বর্ণিত আছে ভারতবর্ষে 
“্নক-মক" নামক ব্রাহ্মণ প্রথমে ন্যায়শান্ত্র প্রণয়ন করেন। বস্ততঃ 
“দক-মক” “মক-মক” হইকে। মক শব্দের অর্থ চক্ষু এবং মক 
শব্দের অর্থ পাদ। মুতরাং অর্থবলে অক্ষপাদের নাম প্রাপ্ত হই। 
অজ্ঞঞব শ্থায়দর্শন প্রন্থতি বুদ্ধদেবের বু পূর্বের্ব বিরচিত হঈয়াছে, 
জৈন ছীর্ঘংকর মঙ্তাবীর ও বুদ্ধদেব প্রায় মমসাময়িক। দার্শদিক 
ত্র মমম্ময়ে বিরচিত হইয়াছে! অতএব দার্শদিক সুত্র সকল 
বুদ্ধদেষের বহু পৃের্ব এমন কি পানিনিরও বনু পূর্বে শৃঙ্খলায় স্থাগিত 
হঈটয়াছে। অতএব ফড়দর্শনের প্রাচীনতা ও সুত্র সকলের 
সমসাময়িকতা স্বীকার করাই সঙ্গত। 


্রহ্মস্তত্রর কালনির্ণয়োপসংহার 


র্মনত্র ও ভগবদ্গীতা সনসাময্রিক। মহাভারত পাণিনি- 
ূর্বববত্তী। পাণিনির স্ত্রেও মহাভারতের হুধিটির, কৃষ্ণ, অঙ্ছুন 
প্রস্থতির উল্লেখ দেখিতে পাই। পারিনির সুত্রে চরকের উল্লেখ 
আছে।৭' চরক সংহিতায় বেদান্তবাদের হুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। 


* ললিতবিদ্তর ১২শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, পনিঘপ্টৌ নিগ্রমে 
পুরাণে ইত্তিহাসে বেদে ব্যাকথ্ণে নিরুকে শিক্ষায়াং ছন্দসি বঙ্গকল্পে জ্যোতিথি 
সাংখ্যে যোগে জ্িয়াসল্লে বৈশেধিকে অর্থবিস্কায়াং বাহষ্পত্যে আশ্চর্ধো আন্থরে 
মুগপক্ষিকতে হেতুবিত্যারাং জতুযনে-.....সর্বাপ্্ বোধিসকএব বিশিয্যতে শ্ম 1৮” 

(ললিতবিস্তর ভাঃ রাজেন্দলাল মিরর সুস্ধরণ-_13111101)8, 7.8 
৭০৪ কলিকাতা, ১২শ অধ্যায় ১৭৯ পৃষ্ঠা)। লপিতবি্ত্র ২২১--২৬৩ 
ুষ্টাবের মধ্যে চীনভাষায় অনৃদিত হইয়াছে, হতরাং এই গ্রন্থ প্রাচীন। 
লিতবিস্থরে সাংখ্যযোগ বৈশেধিক ও ন্যায় দর্শনের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। 

৭ ৪৩১০৭ নুরে চরকের উল্লেখ আছে। 


৪২ বেদাস্দর্শনের ইতিহাস 


চরক-নংহিতায় কেবল বেদাস্তবাদ নহে, বৈশেধিকের পদার্থনিচয়, 
সাংখ্যমত এবং পাতঞলমতেরও স্পই উল্লেখ রহিয্রাছে। সাংখা 
প্রস্তুতি দর্শন শৃর্থলায় স্থাপিত হওয়াতে সাধারণের নিকট প্রচারিত 
হইয়াছে, সেই প্রচারের ফলেই চরক-সংহিভায় এ সকল দার্শনিক 
মত স্থান পাইয়াছে। ুশ্রুত-সংহিতা চরক হইতে অনতিপ্রাচীন। 
চ়ক-সংহিতার গুল্সচিকিৎসা-প্রকরণে অন্্রচিকিৎসা শাস্ত্রের উল্লেখ 
থাফিলেও সুশ্রুত চরকের পরবর্তী বলিয়া অনুমিত হয়। সুশ্রুত- 
সংহিতায় সাংখ্যমতবাদ স্থান পাইয়াছে। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক 
জীবক বৈপ্ব *কৌমারভৃত্য তস্থেশ বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন 
“কৌমারভৃত্য ভন” নুশ্রুত সংহিভার অংশবিশেষ | নুষ্রুত্ের 
অনেকটা ওবধের তাপিকা (:9৫011)63) “মহ্থাবগগে* দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

সুশ্রত-সংঠিতা বুদ্ধদেবের পূর্বাধত্াী। মুশ্রত-সংহিতার 
প্রতিসংস্র্তা নাগার্ছন হইলেও উহা! নাগার্জুনের বু পূর্ব বিরচিত্ 
হইয়াছিল। স্শ্রুত এবং তওপূরবববন্তী চরকের অময় দর্শনসমূহ 
শৃঙ্খপায় স্থাপিত হইয়াছে। অতএব বেদাস্তনুত্র পাণিনি ও 
চরকের পূর্ববর্তী, এবং বুদ্ধের আবির্ভাবের বনু পূর্বর্ব বিরচিত ও 
প্রচারিত হইয়াছে। মহাভারতে দর্শন সকলের উল্লেখ এবং 
বেদাত্ত, সাংখ্য, মীমাংসা ও যোগদর্শনের মতবাদ প্রপঞ্চিত 
হইয়াছে । মুতরাং বেদাস্তমত্র প্রভৃতি মহাভারতের সমসময়ে 
বিরচিত হইয়াছে। মহাভারতের কাল মম্বন্ধে আলোচনা 
করিলেই ত্রগ্ানূৃত্র প্রভৃতির কাল নিদী্ত হইতে পারে । কল্যব্ের 
প্রমাণে যুধিটিরের কাল খ্রীঃ পূর্ববা ৩১*২। জ্যোতিষিক প্রমাণে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল ২৫.০ খরষট পু্বা । পত্তিতবর বালগঙ্াধর 
তিলক মহোদয় বেদসংহিতা প্রভৃতির যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, 
তাহার আলোচনা করিলে আমর! লাভবান্‌ হইতে পারি! ভিলকের 
মতে প্রাগ-ওরায়ণ কাল (চ:9-0202. 0900) ৬০০০_-৪০০০ 


অবতরণিকা ৪৩ 
রী পূর্বাব্, * এবং ওরায়ণ কাল (02:00 20100) ৪০০*-_২৫*০ 


রী পুর্ববাব | *% 

কৃত্বিকাকাল (0055 0610৫) ২৫০০ স্রীষ্ট পুর্ব্বাব্ব হইতে 
১৪০০ ত্রীঃ পুর্বাবধ ।'  ভিলকের মভে ৬০** খ্রীঃ পৃঃ হইতে 
৪০০০ খ্রীঃ পুরর্বান্দের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র সকল পূর্ণাঙ্গ হর নাই, 
কেবল অর্ধগদ্ধ অর্ধপদ্ভ নিবিদৃগুপি বিরচিত হইয়াছে । ৫ ৪০** ্রীষট 
ূর্ব্বাদ হইতে ২৫০০ শর্ট পূর্ববা্র পর্য্যন্ত ধখেদীয় সৃক্তগুলি বিরচিত 
হওয়। শীত হইয়াছে। $ 

এই কৃত্তিকা কালের মধ্যে তৈত্বিরীয় সংহিতা এবং কণ্তকগুলি 
ত্রাঙ্গণ বিরচিত হঃয়াছে। এই সময় সম্ভবতঃ বেদমংহিতা সকল 
ষ্চলিত হইয়াছে। ; আমর! তিলকের এরূপ কালবিভাগের 








* মহামতি তিলককত 071০ ১৯১৬ ্রষটানবের সংস্করণ ২০৬ পৃষ্ঠা ছষটব্য। 

ক 07197 ২০৬ পৃটা জইব্য। 

প' 00207 ৭ম পৃষ্ঠা ভরইব্য। 
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৪ বেদাস্র্পনের ইতিছান 


পক্ষপাতী নহি। ছন্দ ও মন্ত্র_এইরূপ বিভাগের তিনি অনুসরণ 
করিয়াছেন। প্রাগওরায়ণ কাল কেবল ছন্দের কাল। সম্ভবতঃ 
মহামতি তিলক এ বিষয়ে পণ্ডিত মোক্ষমূলারের অন্থসরণ করিয়াছেন। 
আমাদের মনে হয় ছন্দ ও মঞ্তর পৃথক সহে। গোল্ছঃ,কার 
সাহেবই ভতপ্রধীত "0701--18 01৫9 1091৪8৮1700 
মাও নামক প্রবন্ধে মোক্ষমুলারের এই কালবিভাগ স্ুধৃক্তিবলে 
খণ্ডন করিয়াছেন । ছন্দ, মন্, ব্রান্মণ ও নৃত্র_এরপ কালবিভাগ 
নি্ান্ত অযৌক্তিক। তিলক মহোদয় প্রাগওয়ারণ কালকে 
প্রকারাস্তরে ছন্দের কাল, ওরায়ণ কালকে শৃক্ত অর্থাৎ মন্ত্রের 
কাল, ক্ৃত্তিকা-কালকে ব্রাহ্মণের কাল এবং তৎপরবর্তা ১৪০৭ পরী 
পুর্বান হইছে ৫০* শবীষ্ট পূ্ববা্ধ পর্ান্ত কালকে প্রাচীন মংস্বাত 
সাহিভ্যের কালরপে নির্দেশ করিয়াছেন। ভাহার মতে এই 
সময়ে শৃত্রগুলি রচিত এবং দার্শনিকবাদ সকল শূহ্খলায় স্থাপিত 
হইয়াছে। * বন্ততঃ ছন্দ ও মন্্র একার্থক। সুতরাং ছন্দকাল ও 
মন্কালের বিভাগ সম্পূর্ণ কার্পনিক। সৃত্রকালে কেবল ুত্রই 
রচিত হইত এরূপ নহে, সৃত্রের মাঝে মাঝে অনুষ্টুপ, প্রভৃতি 
ছন্দের গ্লোকও আছে? আশ্বলায়নম্তত্রে সৃত্রকার, ভাগ্তকার, 
ইতিহাসকার ও পুরাণকারের উল্লেখ আছে।+ এজগৃষ্টে প্রতীয়মান 
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+ “হকার-ভাস্তকারমিতিহাস-পুরাণকারম্‌ ইতি” আঙগলায়নস্থজ। 


অবতরণিক! টি 


হয় যে, আশ্লায়নসৃত্রের পূর্বে নানাবিধ ৃত্র ও ভাত্য বিরচিত 
হইয়াছে। মহাভারত এবং পুরাণাদিও ইহার পূর্বেই বিরচিত 
হইয়াছে। আপন্তববর্নত্রে অনুষ্টুপ, ছন্দের স্ৌৌক বিদ্যসান। 
অতএব এনূপ কালবিভাগ্গ আমাদের বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত নহে। 
মকল কালেই সুত্র রচিত হইতে পারে। কোনও সময়ে সুত্র 
মকল বচিত হইয়াছে, অন্য গ্রস্থা্দি বিরচিত হয় নাই--ইহার 
মার্থকতা নাই।” মহামতি তিলকের মতে ২৫০০ শ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্ৰ 
হইতে ১৪০০ খ্রষ্ট পূর্ববা্ধের মধ্যে বেদ সংকলিত হইয়াছে। 
এই মতবাদের সহিত মহাভারতের জ্যোতিনিদ্দিষ্ট কালের সাম্য 
আছে। জ্রোতডিধিগণের মতে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রবুদ্ধের কাল 
২৫০০ ্রীষ্ট পুর্ববা। ! বেদব্যাস বেদের সদ্ঘলনকর্তা-_ইঈতিবাত্তের 


পা [বঙ্তঃ প্রকৃত হিন্ুগণ বেদকে রচিতই বলেন না। উহা! পরমাণু, 
কাল ও ঈশ্বর প্রকৃতির স্থায় নিত্য, ব্রদ্ধাদি ঞ্ষিগণ কর্ণে শ্রবণ করিয়া লাভ 
করিয়াছেন যান্।| সং] 

9 095702)0000) সাহেব কৃত ৮1৮01500615 ৬7১৩ পৃষ্ঠা জ্টব্য । 
গাণ্ডিতণর তিলক দ্বরৃত গীতারহস্তে বর্তমান গীতার কাল ( মহাভারতের কাল ) 
৫০০ পূর্ব শকাব্ধ বশিয়! নির্ণয় করিয়াছেন। শন্কর বালকফ দীক্ষিত দ্বরুত 
ভারতীয় জ্যোতিযশাস্ম্েও বর্তমান মহাভারতের ৫” পূর্ব শকাবা বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। (তিলকের গীতারহ্ত হিন্দী অচ্বাদ তৃতীয় সংস্করণ 
৫৬২ পৃষ্টা অষ্টব্য।) আমাদের বিবেচগদাস্থ জেো[তিবিক প্রমাণে কাল-নির্ণয় 
সমীচীন নছে। এহাদিন্ন গণিত অকিকিংকর। ধিশেষতঃ দেশনির্ণর় হইলেও 
গ্রহগণের গতি পুনঃপুনঃ পূর্বের ভায় হয় স্থতন্লাং একসপ কালনির্য় 
সর্দবাদিসন্মত হইতে পারে লা । মহামহোপাধ্যায় প্র্ধাকর ছিবেধী মহোদয় 
এধউ্যীমাংসাণ গ্রচ্থে এ বন্বদ্ধে সবিষ্তার আলে।চনা করিয়াছেন, দিউআীমাংলা 
বেনারস মেডিকেল হল যঙ্জে মুদ্রিত হইয়াছে । অতএব কলান্ধের প্রামাণিকতাই 
গ্রহ, এখং মহাভারতে ছুই এক স্থানে বৌছচ্ছার়া দেখিয়া মহাভারতকে 
৫৯০ পূর্বব শকাস্ধে হণ কয়া সঙ্গত নহে। প!ণিনির পূর্বেও মহাভারত ছিল 
তাহা আমরা পূর্কেই প্রমাণিত করিয়াছি। 


৪৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


ইহাই সাক্ষ্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে তিনি বর্তমান ছিলেন। 
মহাভারত তাহারই রচন! বলিয়া! প্রসিদ্ধ। জ্যোতিষিক প্রমাণ 
হইতেও কল্যবের প্রামানিকতা সমধিক আদরণীয়| কল্যবের 
প্রারস্তকাল ৩১০২ খ্ীষ্ট পূর্বাধ । সুতরাং বেদের সঙ্কলনকালে 
মহাভারত রচিত এবং বরক্ষঘূত্র শৃঙ্ঘলায় স্থাপিত হইবার বিশেষ 
সন্তাবনা। সন্তবতঃ ৩১০২ প্র পুর্ব: চঠপুত ২৫০০ ্রীষটপুরর্বাবের 
মধ্যে মহাভারত ও জন্গস্ত্র বিরচিত হইয়াছে | মহামতি তিলকের 
মতে দাঁশনিক স্ৃত্রের শৃ্খনা ১৪০০ শ্রষ্ পুরান হঈতে ৫০০ খ্ী্ট 
গূর্বাবের মধ্যে সাধিত হউজাছে। ইহার কোনরূপ প্রমাণ তিনি 
দেন নাই, সুতরাং ই চেতুগর্ভ বলিয়া প্রতীত হয় না। 
বিশেষত: গানিনি ও চরকের পূর্বেই সৃত্রা্দি রচিত হট্য়াছে। 
মহাভারভীয় গ্বীতা পাণিনির পূর্ববর্তী । পাসিনি বৃদ্ধদেবের পূর্বে 


_. [লৌমতকে নুন্ধদেবেতই সম্পত্তি বগা অসগত। কারণ, উহা উপনিষদেও 
আছে। টৈদিক দর্দ/বলখ্বিগণ বৌদ্ধমত খণ্ুনকাধে যে বৌদ্ষমত উপন্থান্‌ 
কয়েন তাহার গ্রমাণরূপে উপনিধদ্‌ বাক প্রদর্শন করেন। যেমন বেদান্তসার 
রথে দেখা যার বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতের খগ্ুদগালে বলা হইতেছে_ 

একো অন্তঃ অন্তর আত্জা বিজ্ঞানমর£” (তৈঃ উঃ ২৪1১) ইত্যাদি 
জতেত, বর্তূত অন্ভাবে করণস্ শক্যভাবাৎ “অহ কর্তা" “অহং ভোক্তা 
ইত্যাগ্নুভবাচ্চ বুদ্ধি: আত্মা ইতি বাতি |” 

এবং শু্বাদী বৌদ্ধমত খণনগালে ব্। হইতেছে. ২, 

দঅগরঃ বৌন্ধঃগ অসৎ এব ইদষ্‌ গ্রে আমীংত (ছাঃ উঃ ৬২১) 
ইত্যাদি শ্রুতেত, হববুতধৌ সর্বাভাবাৎ “অহ (স্প্ঃ) স্বদ্ধী ন 'াদম্ত ইতি 
উতিত্তস্ স্ব ভাবপরামর্প বিষয় ্ৃভবাৎ চ দনুকম্‌ আখ্যা” ইতি বদতি। 

এই কারণে মহাভারতে বৌছছদত থাকায় মহাারতকে বুগ্ছের পরবর্তী 
বলা সঙ্গত হইতে পাবে না। প্রাচীন স্তর প্র/ট'পতা নির্দেণ বণিলে তাহার 
আরদিসীম! নির্দেশ করা! বুঝায়, আর দেই আদিসীমা নির্দেশের জগ্ত অপ্রাচীন 
শীযার উরেধ কর! এক প্রকার বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর 
অধিকাংশ বর্ভঘান প্রত্থতববিদ্পণ অজ।তধারে এই পথেই চলিয়া থাকেন। সং] 


অবতরণিকা হ 


বর্তমান ছিলেন। পাণিনির কাল খ্বীষ্ীয় ৯ম বা! ১০ম পূর্বরশতাবী 
গ্রহণ করিলে চরক তাহারও পূর্ববর্তী হন| সুতরাং চরক শ্রীঃ 
পৃঃ ৯ম বা ১৭ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া গ্রতীত হন। সী: পৃঃ 
দশম শতাব্দীর পূর্বে বেদাস্তবাদ ও অন্যান্য দর্শন শৃঙ্খলার স্থাপিত 
হইয়াছে, তছিষয়ে সন্দেহ নাই। পানিনির সুজে ত্রহ্ষসত্রের 
( ভিদুম্থত্রের ) উল্লেখও শাছে। চরকের পুরে ও কল্/ব্ প্রারস্তের 
পরে এমন কোনও কাল নির্ণীত হইতে পারে না, যে সময় 
মহাভারত ও ব্রহ্ধসত্রের কাল নির্ীত হইতে পারে। ভারতীয় 
ইতিবৃত্তের এতিহাসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকার্ধা। অতএব 
আমরা বন্মমূত্রের কাল মহাভারতের মমসময়ে নির্দেশ করাই 
যুক্তিযুক্ত মনে করে। অগ্যাম্থ দীর্শণিক সুত্রও তৎকালে বিরচিত 
হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় । 

তাহার পর অনেকের মতে ভগবদ্গীতা মহাভারতের মধ্যে 
পরকষিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের এই অযথা অন্থ্ানের বিরুদ্ধে 
এইমাত্র বক্তব্য যে গীতার ভিতরে যে সকল উপমা প্রসন্থৃতি 
দেখিতে পাই, ভাষাগত যে বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই, তাহা 
মঙ্গাভারতের সকল অংশে বিক্ষিপ্ত। একজনের রচন! ন। হইলে 
এপ ভাষাগত এক্য হইতে পারে না। অতএব এরূপ আপত্তি 
নিতান্ত অশোভন। (খ) ইতিবৃত্বের সাক্ষ্যও এস্থলে গ্রহণযোগ্য । 
অতএব মহাভারত এবং ক্সত্র সমকালেই বিরচিত হইয়াছে। 

1 (খ) গীতা যে মহাভাএতে গুক্ষপ্ত নহে তাহার নপক্ষে বহু যুক্তি 
ঘথে। তন্মধ্যে ছুই একী এই :- প্রথমতঃ গীতা যদি প্রথিপ্ত হইত তাহা 
হইলে কোন না কোন হস্ুলিখিত প্রাচীন মহাভারতের পু'খিতে উহার অভাব 
পরিলক্ষত হইত। কিন্তু এ পর্যপ্ত সেরূপ মহাভারতের কোন সংবাদ পাওয়া 
যা নাই। 

খিতীয়তঃ যুদ্ধ শেষে অঞ্জন গীতা উপদেশ বিস্থৃত হইয়াছেন বলির আর 


৪৮ বেদাস্দর্শনের ইতিহাস 
বেদান্তের বিশেষত্ব 


মানবীয় মভ্যতায় ভারতের দান সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন অন্যান 
দেশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তখন ভারতীয় জ্ঞানগবেবণার প্রোজ্জল 
আলোকে দিঙঅগুল উদ্ভামিত হইয়াছে । বেদান্তদর্শনের মহামহিমা 
ভগতের শ্রেষ্ঠ সম্পং। এই দর্শনের প্রভাব পৃথিবীময় পরিব্যাগ 
হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতীয় ্ধাঠীয় দীনের অনুসন্ধান করিনে 
দেখিতে পাই, বেদান্তই জাতীয় প্রাণের মূলাধার, বেদান্তই জাতির 
আম্মা। বেদাস্তই জাতির ভ্রীবন। জাতির সকল চেষ্টা, সকল 
চিন্তা, মকল ভাব বেদান্তকে মূল করিয়াই প্রবন্তিত হইয়াছে। 
ভারতীয় জাতিকে জানিতে হইলেই বেদান্ত জানা প্রয়োজন। 
ভারতের জাতীয় জীবনে বেদান্ত আত্মরূপে অবস্থিত বলিয়া 
জাতির ধ্বংসমাধন করিতে গেলে বেদাস্তের জ্ঞান ধ্বংস করিতে 
হইবে। গ্রীকৃচ্ানী সক্রেতিমের দার্শনিক মত নিরাকরণ করিতে 
যাইয়! যেমন তাহাকে বিনাশ না করিলে উপায়াস্তর ছিল না, 
সেইরূপ ভারতীয় জাতিকে বিনাশ করিতে হইলে বেদাস্তদর্শনের 
বিনাশ সাধন আবশ্যক ।* সক্রেতিষের জীবনে যেমন ভীহার 





প্রঃফকে পুনরায় গীতাকথনে অনুরোধ করিতেন না। গীতাকে প্রক্ষিখ বলিলে 
অগ্ুগীতাকেও প্রক্ষিগ্ত বলিতে হয় 1”, 

তৃতীয়ত: প্রাচীন আচাধ্যগণ কেছই গীতায় প্রন্গিপ্ততা সন্দেহ করেন নাই, 
অথচ প্রক্িপ্ততা স্কে যে তীহাদের জ্ঞান ছিল না, তাঁহা নহে। ধাহার 
মীমাংপা পড়িয়াছেন, তাহারা জানেন যে প্রাক্ষগ্ততা তাহাদের অপগ্চিজা 
বিষয় নহে । 

আগ গীতার প্রক্গিপ্ততা সম্বন্ধে বিরু্বাদিগণ যে সকল যুক্তি প্রার্শন 
করেন, তাহার একটাও অকাটা নহে। বাহুল্যভগ্ে তাহ!র আলোচনা করা 
হইল না। সং] 

ক দার্শনিক 3708০০ সাহেব সক্রেতিস্‌ সন্বদ্ধে লিখিরাছেন,--' অং 
০015 09891000 80201983 035 10310505 05 1001776 1800 তিনি 


অবতরণিকা হন 


মতবাদ প্রকট, ভারতীয় জাতির জীবনেও সেইরূপ বেদাস্তের 
ভার পরিস্কুট £ এই কারণেই বশিত্েছি বেদাস্তুই ভারতীয় জাতির 
ক্রীৰন। ভারতীয় ধন্ম বেদাস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত । 


ভারতীয় মতের প্রভাব 


ভারতীয় দার্শনিক চিন্ত! গ্রাক্চিন্তাকেও প্রভাবিত করিয়াছে 
বাৰ্যা প্রত্ভাত হয়। ইলেটিক্গণ ভারতীয় ভাবে প্রভাবিত 
বলিধাহ প্রভাত হয় 

এ্জনোকেন (২0000717108) ৬০ অল (9) অর্থাৎ প্রঃ পুঃ ঙ্ঠ 
এনপাছে বর্তমান ছিলেন বশিরাই অগনিত হয়। ইলেটিক্দিশের 
২১9০8. মতবাদ ইভা হইতেও প্রাচীন। প্লেটো ইহা! স্বীকার 
কররাছেন। গ্লেচোর মতে ঠলেটিক্গনের মতবাদ অতি প্রাচীন । 
নঞ্ষেহিসের গুবেব জেনোফেন (39718518) ভীহার নতবাদ 
এটার কগিত্েন। সঙ্কেতিদ্‌ ৪৬৯ প্র পূর্বা্ে জগ্রহণ করেন 
এব; ২৯৯ গ্রাষ্ পুর্ান্দে বিষপান করেন। মক্রেতিসের পূর্বে 

মাফেন (২০701000108) বর্তমান ছিলেন | সুতরাং খ্রীঃ পুঃ ৬ 
তা তাহার স্থিতিকাল বশিয়া গ্রহণ করিতে পারি তিনি 
৯ বদর জীবিত ছিলেন। তাহার অবস্থিতিকালেরও বু পূর্ব 
ইলেটিক্‌ মতবাদের প্রচার ছিল। ইলেটিক্‌গণের মতবাদ ভারতীয় 
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৫ বেদাস্তার্শনের ইতিহাস। 


বেদাস্তমতের প্রতিধ্বনি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সেকেন্দরের 
ভারত আক্রমণের পূর্ব (খ্রীঃ পৃঃ ৩২৬) ভারতীয় সৈম্য পারস্ঠ 
সৈন্যের সহিত গ্রীক্দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। গ্রীম্দেশের সহিত 
ভারতের আদান-প্রদান অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ত হইয়াছে। 
মেকেন্দর ভারতের বিষয় পূর্ব হইতে না জানিলে ভারত আক্রুদণ 
করিতেন না, এবং ভারভীয় জ্ঞানগবেষণার খিষয় পুবের্ব জানা না 
থাকিলে ভারতীয় সাধকগনকে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিতেন না। & 

সেকেপারের বনু পুর্ব হইতেই ভারতের জ্ঞান গ্তীকৃচিন্তাকে 
প্রভাবিত করিয়াছে বলিরাই প্রভীত হয়। পিখাগোরামের 
চিন্তায় ভারতায় প্রভাব অন্ত হয়। ভারতের দার্শনিক নত 
অতি গ্রাচীনকালেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে প্রভাবিত করিয়াছে । 
বেদরাস্তের মতে ইলেটিক্গণ প্রভাবিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়: 
বেদাস্তমতের সবিশেষ প্রচার ও প্রসারফলেই ইহা সম্ভব। ভারতী 
অদ্ৈতবাদ আচার্য শঙ্কর প্রবন্তিত নহে। তিনি এই মতের 
একজন প্রধান আচাধ্য দাত্র। তাহার পরম গুরু গৌড়পাদা চার্ধ)ও 
অধৈভ-জ্ঞানী। মাগুক্যোপনিধদের কারিকা তাহার রচিত। 
অ্বৈতবাদের যে সকল নিবন্ধ আছে, তন্মধ্যে এই কারিকাই 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তৎপূর্কবের কোনও এতাদৃশ গ্রন্থ আজও 
আবিষ্কৃত হয় নাই। শক্করও পূর্ববাচার্য্গণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
শ্রারীরকভাষ্তে “তহুকতং বেদাস্তার্ঘসম্প্রদায়বিস্ধিঃ” এইরূপ বলিয়! যে 
সকল বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তন্বারাও অদ্বৈতমতের প্রা চীন 
প্রতিপন্ন হয়। ভন প্রপঞ্চ, দ্্রবিড়াচার্ধ্য প্রস্থৃতি অছৈতবাদাঁচাফ 
সকল শক্ষরের পূর্বববর্তী। আচার্য শঙ্করের গ্রন্থ আলোচনা 
করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। অবঠই শঙ্করের অত্যুদয়ের বু 
৯. এরিয়াণ প্রস্থৃতির ভারতবিবরণ ভ্রব্য। [44025019 সাহেবের 
প্রাচীন ভারত” নামক গ্রন্থ ভষটব্য। 


অবতরণিকা হ১ 


পূর্বে বেদান্তের মতবাদ নান! দিগদেশে প্রচারিত হইয়াছে। 
পাঠ বলি ভারতীয় চিন্তা গ্রীক্চিস্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে 
ধলিয়াই অস্থমিত হয় । 

বেদাস্ডের ভাবের সহিত গ্রীকৃভাবের মাদৃশ্ত সবিশেষ পরিস্ফুট। 
দশনিক হবডিং সাহেব তৎকর্তৃক 1১19110811)1)১ 0 7011010) 
নামক গ্রন্থে ভারতীয় মতের সহিত গ্রীক্‌ মতের সাদৃশ্যের ধিষয় 
রেখ করিয়াছেন ।% 

প্লেটো প্রস্থতির চিন্তায় ভারতীয় চিন্তার সাদৃখ্য সুস্পষ্ট। 
।র রাজনৈতিক ব্যবস্থাও ভারতীয় বর্ণবিভাগের অন্থরূপ। 
ধান্তবিক উপনিষদের প্রন্ধাম্ৈক্যজান মানবের ইতিহাসে প্রধান 
ব। এই জান স্ধপ্রথমেই উপনিষদ্দে শভিবাক্ত হইয়াছিল। 
টার হবডিংও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন ।ণ" 


৯1010905006 হেবডিউ তৎপ্রণী ত ০19)0050805 ০110504087 
শংম৭ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,-48 ৪8৮0৫400 87996 11065890050 100439080 
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৫২ বেদাস্তার্শনের ইতিহাস 


বাস্তবিকই বিশ্বমানবের চিন্তারাজ্যে ত্রন্ষাত্মৈক্যজ্ঞান বেদান্তেই 
সর্ধগ্রথমে স্মৃত্বি পাইয়াছে। এই চিন্তা বৈদিক যুগ হইতে 
ভারতীয় শাস্ত্রে শিক্ষায়, দীক্ষায় গ্রকটিত হইয়া জাতির নিকট 
সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়াছে। বেদাস্ডের মন্দিরতলে কত 
মহামহিমানয় মহাপুরুষ সমধেত হইয়াছেন তাহার ইয়ন্তা নাই। 
বেদাস্তের বাণী কত ছুর্বস হ্বদয়ে বল, মনে স্মৃতি, বুদ্ধিতে 
তেজের সর্দার করিয়াছে, তাগার সংখ্যা করা! অসম্ভব বিশ্বমানবের 
চিন্বারাজ্যে, দাশনিক ক্ষেত্রে যত প্রকারের আদর্শ স্থান পাইয়াছে, 
বেদাস্তের আদর্শ তন্মধো সর্ধশ্রে্ঠ। বেদাস্তের প্রভাবে অনা 
দেশের চিন্তা প্রভাবিত হঠয়াছে। বেদাস্তের প্রভাবে তারের 
জাতীয় জীবনে নূন আশার সঞ্ধীর হইরছে। উপনিযিদের সান 
আদর্শে মোহাচ্ছন্পের মোহ বিদুরিত হইয়াছে। হতাশ্বাসের ছাদে 
নব বলের, নব আশার ত্রিতন্্রী বাজিয়া উঠিয়াছে। বেদা্চের 
এই মাহাত্ম্য বিশ্বনের অমূল্য সম্পন্‌। ভারতীয় বেদান্ত জগতের 
নিকট সববপ্রধান উপহার । আদর্শের শ্রে্ঠতায়, ভাবের গা খে 
ভাষার নখুরতায় বেদান্ত সবর্ঘ দেশের সর্ধ্ব মাহিত্যের শিরোমণি 
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অবতরণিকা হত 


এই উপনিষদ্দের বাক্যগুলি সল্মুখে রাখিয়াই ব্রক্গমূত্র বিরচিত 
হসয়াছে। ত্রনধসূত্র, ম্যায় ও ঘুক্তিবলে বেদান্ত বা উপনিষদের 
পরতিপাগ্থ বস্ত প্রতিপাদন করিয়াছে। উপনিষদের প্রকৃত ভাৎপর্ধ্য 
দণ্ুঙ্গম করিতে হইলেই ত্রক্গন্ত্রের অধ্যয়ন কর! আবশ্যক । 


দার্শনিকতার উদ্ভব 


মানব তিনটা প্রশ্ন লইয়া ব্যন্ত। যদি মানবের আর্দি যুগ্ন 
থাকার কর! যায়, তাহা হইলেই বলিতে হইবে যে, সেই আদি 
খগ হইতেই মানবের চিন্তা অশীন্দ্রিয় রাজের সংবার্দ লইতে 
বাস্ত হইয়াছে । মানব নিজকে জানিভে পারে, সঙ্গে 
ম্গেই সম্মুখে অনন্ত বিস্তৃত জগৎ দেখিতে পায়। এরূপ অসীম 
ভগতের অন্তরালে ও ব্যক্তির অন্তরাপে কে আছেন_-এ প্রশ্ন 
মানবের মনে অতি আদিম যুগেই উদিত হইয়াছিল। খন্েদেও 
নেখিহে পাই অগনির্ধাণ সন্বদ্ধে ঝষির মনে প্রশ্ন হইয়াছে। এই 
অগত্ছের উপকরণ কৌথা হইছে সংগৃহীত হইল ?-_ এই প্রশ্ন উদিত 
ঈনইয়াছে। গায়ত্রী মহামন্থে “জীব ও ত্রদ্দের সন্বন্ধ এবং জগতের ও 
সুখার সঙ্গ প্রতিপন্ন হইয়াছে। গায়ত্রী মহামন্্র থেদের তৃতীয় 
মণল অবস্থিত। “সবিুং” ধা “জগৎপ্রসধিহ্ঃ” জগণের প্রসবিতার 
সহিত জীবের বষ্বন্ধ অতি নিকট। কারণ, তিনিই “ধিয়ঃ যঃ নঃ 
প্রচোপয়াৎ। তিনিই অগ্তরাত্মরপে আমাদের বুদ্ধি পরিচালিত 
হরিতেছেন। জীব ও জগৎ এবং এই উভয়ের অন্তরালের বন্ত 
দিশ্পেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা শ্মরণাভীত্কাঁল হইতে আরম্ত 
হইয়াছে। সেই প্রচেষ্টার ফলেই খথেদ প্রহথতি শাস্ত্রে জীব জগৎ ও 
শগোর স্থরূণ নির্দেশের জন্য এত ব্যগাতা। 

বাস্তবিক নানব এই ভিন্টা প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত। ১। আমি কি? 
২। জগৎ কি? ৩। জগৎ ও আমার অন্তরালে কিছু আছে 
কি লা, এবং থাকিলে তাহার স্বরূপ ফি? এই তিনটা প্রশ্নকে 
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বিশ্লেষণ করিলে মনবন্ধও ফুটিয়া উঠে। ১। আমাঁতে ও জগতে 
সনবন্ধ কি? ২। আমাতে ও অন্তরালে ধিনি আছেন ডাহাতে 
মন্ষ্ক কি? ৩1 জগতে ও তদস্তরালে যিনি আছেন তাহাতে 
সম্বন্ধ কি? এট তিনটা প্রশ্ন লইয়াই দার্শনিকের কার্যাঙ্ষেত্র & 
এই প্রশ্বন্রয়ের সদুত্বর প্রদান ও মীমাংসা করিবার জগ্চ দার্শনিকগণ 
মানবের আদি যুগ হইডে অন্তর্দগং ও বহির্জগৎ আলোড়ন 
বিলোড়ন করিয়াছেন। “আমি কি?” এই প্রশ্নের উত্তর করিতে 
গেলেই জগতের প্রশ্নও উপস্থিত হয়, কারণ, আমিই ভ্রু 
শরীর প্রভৃতির উপলব্ধি করি, বহি যেমন দৃশ্ঠ, শরীরাদি€ 
তেমনই দৃশ্ত। দৃশ্তসামান্ে শরীরাদিই জগতের অন্ততূ্তি। 
“আমি কি?” এট প্রশ্থের মীমাংসা করিতে গেলেই “আমার 
স্বরূপ কি!” জানিতে হয়। কোথ! হতে আমার উত্তব, কোথায় 
স্থিতি, কোথায় লয়? জিজ্ঞাস! হয়। আর কেবল এই প্রশ্মের 
উত্তর দিলেই “আমার” যাথার্থ্য উপলব্ধি হয় ন]। আমার থা 
আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ব| তব্পরিডঞানেই আমার আশ! আকাজ্ষার 
পরিতৃপ্তি হয়, চিন্তার পরিমমাগ্তি হয়, আমার স্বরূপ যথার্ঘত: 
জানিতে গেলেই প্রত্যক্চৈতস্া্য়ং প্রকাশিত হয়েন। 

এই প্রত্যক্‌ চৈতন্য খণ্ডিত কি অথস্ডিত1 এই বিচার করিতে 
গেলেই মহান্‌ ভূমা বিশ্বসাট, ত্রদ্ধের অনুভূতি অবশ্ব্তাবী হয়। 
আমিতের প্রসারে আমিত্ব লোপ পায়, ত্রহবন্ব ফুটিয়া উঠে। 
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অবতরণিকা রঃ 
অন্তএব দেখিতে পাই একমাত্র “আমি কি?” এই প্রশ্থের মীমাংসা! 
করিতে গেলেই মকল প্রশ্নের মীমাংসা! হইয়া যায়| তিনটা 
্রশ্থই এক প্রশ্নে পর্যবসিত হয়। 

অধ্যাক্মবিচারবলেই এই প্রশরত্রয় মীমাংসিত হইতে পারে 
বলিয়াই তাত্কণার আঁচার্ধ্য শঙ্কর ও রামান্ুজ “শীরীরিক ভাস্ত” 
এট নামকরণ করিয়াছেন। যাহা হউক এই প্রশ্ত্রয় লইয়াই 
দার্শনিকগণ তৰজ্ঞান, স্প্টিত্‌ ও কর্মতবের অবতারণ| করিয়াছেন । 
ন্বজ্ানে জীব ও ব্রন্দের সম্বন্ধ ও স্বরূপপরিজ্ঞান এবং কর্মাতত্বে 
জীব ও জগতের এবং জীব ও শিবের সম্বন্ধ ও স্বরূপল্ান লইফ়্াই 
বিচার চলিয়াছে। কর্তন্ব ও স্থষ্টিতৰ প্রম্পরসংবদ্ধ। তাহা 
হলে তব্বদ্রান, কর্ম্তন্ব ও স্থপ্টিতবই দার্শনিকগণের আলোচ্য। 
জ্ঞান আলোচনা করিতে হইলেই জ্ঞানতন্ব আলোচন। আবশ্যক 
হইয়া পড়ে। জ্ঞান খণ্ডিত কি অথগ্রিত? জ্ঞানের স্বরূপ ও 
ন্ভাবকি? ইহাই আালোচ্য বিষয় হইয়া গড়ে। এই জ্ঞানতত্বকে 
ইণ্তীয় ভাষায় 13118070177) বলা! যাইতে পারে। স্থট্টিতত্ব 
খলিতে 00870001153 0০8074905 উয়ই বুঝায়। কারণ, 
বিশ্বোৎপত্ভি-বিজ্ঞীনই  008)400975 1 উৎপত্তিবিজ্ঞান ও স্ষ্টি- 
বিশ্চান বা 008£)010% উভয়ই স্থপ্রিতত্বে নিহিত। কম্মতত্ব 
বলিতে 179)148) 1১011 99০০1089 (নীতিবিজ্ঞান, রাজনীতি, 
সমাজনীতি ) ইত্যাদি সকলই বুঝায়, কর্মতত্বেই আদর্শ আবশ্যক 1 
মানবের অপূর্ণতা পূর্ণতায় পরিণতি লাভ করিতে পারে কিনা? 
ষ্ভা বিবেচন! করাই কর্মতত্বের ক্ষেত্র । কিরূপ ভাবে কর্ম করিলে 
গৃণগ লাভ হইতে পারে__ইহা নির্দেশ করাও কন্মতত্বের অন্তর্ভুকত। 
শিপ ভাবে কশ্ম করিতে হইবে? ইহা নির্দেশ করিতে গেলেই 
রাজবতি, সমাজনাতি, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনাও তনস্তর্ভক্ত 
হয়। কর্ের ক্ষেত্র অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ | বহিজ্জীগতিক 
ব্যাপার আবার সমাজ ও রাষ্ট্রে অভিব্যক্ত। সুতরাং কম্মতৰ 
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বলিতে সমাজপিজ্ঞান, রাষট্ীয়বিজ্ঞান এবং নীভিবিদ্জান সকলট 
গ্রহণ করিতে হবে | ততজ্ঞানকেই ইংরাজী ভাষায় 11477)555 
খলা যাঈতে পারে। অবশ্যই 11041110818 এবং তত্বছ্ছান 
একার্থক নহে। 11070158108 অধাত্ববিদ্ভানে পর্যবসিত, কিছু 
ততস্ান বস্থর স্বরূপ বা যাথার্থযড্রান। সেই ভন্বচ্ছান সাক্ষাৎকারের 
ফল। ইউরোপীয় ভাব এবং ভাঁষা বহিূ্ধীন বা গরাচীন। 
ভারতীয় ভাব এবং ভাষা গ্রতিচীন ব! অন্থম্খীন। এই বিশেষ 
লক্ষা করিতে হবে| উউরোপে 08/০01০' অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান 
মামক দর্শনের এক অংশ আছে। ভারতে পৃথগ্‌ভাবে এরূপ 
কোনও শাস্ত্র নাই। কারণ, তবৃজ্ঞান বলিতে মনস্ত্বও ভদূরগত 
হইয়া! পড়ে। আস্মদ্বরূপ পরিজ্ঞানে মদঃচ্রূপপরিদ্রানও অত্যাবশ্ঠক। 
বিশেষত; মনঃস্বক্ূপ পরিচ্ঞানভিন্ন প্রকৃত তত্জ্ঞান অমস্তব। 
ইউরোপীয় বিভাগপ্রণালী বহিমু'খীন বলিয়া নানারপ খণ্ড দর্শনে 
বিতন্ত। কিন্তু ভারতীয় দর্শন অন্তমু্ধীন বলিয়া “তব” শক 
ব্যবহার করায় বহির্ভাবগুলি দদন্র্ৃ্ হইয়া পড়িয়াছে। সুতয়া? 
তত্তজ্ঞানের অন্তরে জ্ঞানতদব 121985011717৫5 এবং মনোবিজ্ঞান 
(5/01%5) রহিযাছে। ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানও 'প্রকঃ 
প্রস্তাবে মন্তত্ধ নহ্ে। উদ্ধাতে মনোধুত্তির বিশ্লেষণ করা হর, 
মনের প্রকৃত স্বরূপ নির্দেশ নাই। উহা মনঃকাধ্য-বিজ্ঞান বা 
06001000010 0 2010) কিন্তু অনন্তত্ববিজ্ঞান বা 
08170201071 নহে। অঞ্ঞঃপ্রবেশ করাই ভারতীয় ম্বভাব। 
সুতরাং মনম্ততৰ তত্রভ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া! রহিয়াছে। 


ভারতীয় দর্শনে মনগ্ুত়ে ও মনোবিজ্ঞানের আলোচনা 


সাংখ্যদর্শনের মনস্তত্ব আলোচিত হঈয়াছে। পাতগ্রল্দর্শনের 
10117000581 অর্ব্জনধিদিত। সায় ও বৈশেধিক দর্শনেও 
মনোবৃত্তি এবং মনন্তব আলোচিত হইয়াছে। গাতজ্জল দর্শনের 
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চিনকবততিনির্ণয় এবং সাংখ্যের গুণ-নির্ণর এক অভিনব ব্যাপার। 
ম় রঃ এবং তমঃ এই গ্রণত্রয়ের বিভাগ করিয়া! মনোরাজ্যে ও 
হফধিঃপ্রকৃতরাজ্ে সাংখ্যদর্শনকার এক মহান্‌ আবিষ্কার করিয়াছেন। 
যদ পাতগ্রল। গায় ও বৈশেষিক সকল দর্শনই তহুজ্ঞান-নিরূপণে 
নিয়োঞ্জিত। সাংখা বলিতেছেন £-_“ছ্ানামুক্তিত, ম্যায়দর্শনকার 
গোহম বলিচেছেন £__“তরজ্ঞানান্িঃশ্রেযসাধিগমঃ” (ন্যায়দর্শন 
১:১১ স্তর) এবং বৈশেধিক দর্শনকার বলিতেছেন £_যতোইভাদয়- 
নিঃশ্রেয়সষিদ্ধিঃ স ধন্ম:”, (বৈশেধিক দর্শন ১1১২ সূত্র )| ঈশ্বর- 
পরের সাংখ্যকারিকার (২২২৩ কারিকার ) পুদ্ধির উৎপত্তি এবং 
লক্ষণ এবং ২৭শ কারিকায় মনঃ নিল্গগিত হইয়াছে । অবস্থাই 
অনোবন্তিগুপির পুথান্থগু্খবিচার এ স্থলে নাই, কিস্ত মনন্তন্ 
দ্রিশিত হয়াছে। পাতঞ্জন দর্শনে মনোবুত্তির বিকাশ ও কার্ধ্যাবলী 
সপিশেষ পধালোচিত হইয়াছে | সমস্ত ঘর্শলেরই আংশিক তাৎপর্য 
লতি বিকাশ প্রদর্শন । হশরদর্শনেও বুদ্ধি ও মনঃ প্রথুতির 
সথগ্ধায় শুত্র রবিয়াছে ৪. বৈশেধি্ দর্শনেও মন নিএশিত 
হগয়াছে 1? পঞ্চন অধ্যায় দিতায় আহ্ছিকে মনের কাধা ও 
মনগান্থিধা গ্রন্ততি আলোচিত হইয়াছে ।! 

মহ্াকালে প্রাণ ও মনের দেহত্যাগ এবং দেহোৎপত্তিকালে 


















* “বৃদ্ধিকপণক্িজানমিশ্ানথাস্তরম্‌।” (হ্ায়ধর্শন ১১১৫ হু) 
জএশাহতপরিধনসো লিঙ্গমূ।” (১১১৬ কু) 
1 “আস্মেরিশথনহিকধে জানন্ ভাবোহভাবশ্চ মনদো। শিপম্‌।” 
( দৈবেরিক দর্শন, এস১ স্থল) 

২ হপ্তকখনা | অনম কথ ব্যধ্যাতয তি (7৭ হয) 
"খাস্সেলিমনোধর্থদ্দিকর্ৎ ইবহাকে 1 (তাহার হু) 
শতিরনারস্তে আন্মস্থে যনসি শরীর ছুঃণাভাবঃ সংযোগ: 1” 
বশৃ২৬ সহ) 








৫৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাদ 


অন্থপ্রবেশ প্রন্ৃতি পর্যালোচিত হইয়াছে।« ৭1১১৩ নৃত্রে মল 
নিরূপিত হইয়াছে শ' স্মৃতি স্বপ্ন প্রতি সন্বন্ধেও নুত্রকার কণাদ 
বিচার করিয়াছেন | টু অবশ্যই সকল দর্শনকারই কারণের 
অন্থসন্ধানে ব্যস্ত । সকলেই তত্বান্ুসন্ধানে তৎপর । কেন হয়? 
ইসা খ'জিয়া বাঠির করাই তাবিক দর্শন। এইরূপ হয় বলিয়া 
দাশশনিকের তৃষ্ণানিবত্তি হয় না। বৈজ্ঞানিক কতকগুলি নিয়ন 
খুঁ্ধিয়া বাহির করেন এবং বলেন.-এইরূপই প্রাকৃতিক লীল|। 
কিপ্তু দার্শনিক সেই উত্তরে সঞ্ষ্ট না হইয়া প্রাকৃতিক লীলার 
ইতিহাস উদঘাটিত ও প্রপঞ্চিত করিতে ব্যাপৃত হন। স্ৃতরা! 
দার্শনিক “কেন”্র উত্তর দিতে কৃতনিশ্চয় হন। 

বিশেষত; মূলতন্ব নিত হইলে বস্তর সকলাংশই নিণীগ 
হইল, কিন্তু কেবল বহিরাবরণ নির্ণাত হইলে বস্তর যাখাক্কা 
নির্দেশ হয় না। ভারতীয় মনীষা এই সার জন্য নির্ধারণ করিয়া 
মনন্তত্ব নির্দেশেই ধা।ণৃত হইয়াহিল। এএকবিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞান" 
প্রতিদ্ঞার শ্যায় “মূলজ্ঞানে--তন্বছ্ঞানে সর্ববিধয়ক ড্ঞান” এট 
যুক্তি ও লত্য বলেই মৃলস্ত্র উদ্ঘাটনের প্রয়াস ভারতে মবিশেধ 
পরিস্ুট দেখা যায়] সুতরাং ভারতে মনোবিজ্ঞান পৃথগরূপে 
আলোচিত না হইয়া তব্বজ্ঞানের অন্তরেই নিবিষ্ট হইয়াছে। 
সাখ্যদর্শনে যেরপ ভাবে বুদ্ধির ভেদ প্রদ্ণিত হইয়াছে, তাহাছে 
মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সবিশেষ পরিস্ফুট। 

এষ প্রত্যয়সর্গো। বিপধ্যায়াশক্তিতুণ্ি-দিদ্ধাখ্য: | 
গুণবৈষম্যবিসর্দাৎ ত্ত চ ভেদান্ত পথাশৎ & ৪৬ কারিক1। 

₹ এঅপমর্দপনুপসর্প সগ্পি তপীভধযোখাঃ  কার্ধাস্তরমংসোগাশ্চেতাঠ 
কারিতানি? (হাহা১৭ ফুজ।) 

খং তদ্ভাবাধণমনঃ” (21১৩ সু) 

1 “আত্মবনসো মুবষে।গবিশেষাৎ সংস্থাবাচ্চ স্থতিঃ” ( ম২৬ সুত্র) “তা 
প্রঃ? (২৮ সু) শ্ষিপ্াস্তিকম্” (শহিদ হজ) 


[দয তরণিকা ৫৯ 


অর্থাৎ পূর্ত ধর্মীদি আটটি বুদ্ধধর্দের বিপর্ধ্যয। অশব্তি, 
ুষ্টি ও সিদ্ধি এই কয়েকটি সং্ঞান্তর। গুদত্রয়ের ব্যনাধিকতারপ 
নৈষম্যগ্রযুক্ত অশ্যতমের বা অশ্তমদ্ধয়ের যে অনুভব হয়, তছশতঃ 
বিপর্যযয়াদির পধশশৎ প্রকার ভেদ হয়। 

ধম, অধর্ম, অঙ্গন, বৈরাগা, অবৈরাগা, অনৈশ্বধ্য প্রভৃতি 
শিপর্ধায়, অশক্তি ও তুষ্টির অন্তর্তক্ত। সিদ্ধিতে জ্ঞানের অস্তর্ভাব। 
ধাবাধশম প্র্ৃতি বুদ্ধির ধর্ম 

একট পঞ্চাশটা ভেদকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়াও বলা হইয়াছে 

পঞ্চবিগর্ধ্যয়ভেদা ভবস্তযশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাং। 
অইবিংশতি ভেদা তৃথটির্নবধাহষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥ ৪৭ কারিকা | 

ঘর্থাৎ বিপর্ধ/য় বা অবিষ্ভা গাঁচ 'প্রকার। অবিষ্া, অশ্মিতা, 
রাগ, দেষ, আভিনিবেশ ইঙ্ট্রিয়ের বিকলতা প্রযুক্ত অশত্তি আটাইশ 
পন্যার। ুষ্টি নয প্রকার, এবং সিদ্ধি আট প্রকার। 

অবিষ্ঠা। প্রতিও স্বঙ্জানুম্গ্দরূপে বিভক্ত হইয়াছে | বৃদ্ধি, 
শস্ধ।র। এবং পঞ্চতন্মাতর প্রন্থতি অনস্ববিষয়ে আয়বোধই অধিদ্থা । 
ঈগৃর বিযন্ধ আট প্রকার বলিয়া উহাও আট প্রকার! অম্মিতা 
এট প্রকার, রাগ দশ প্রকার, দ্বেব অষ্টাদশ প্রকার এবং 
অভিনিবেশ অষ্টাদশ প্রকার । এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা ৪৮ 
কারিকা এবং বাচস্পতি মিশরের তন্বকৌ সুদী দ্রষ্টব্য । ৪৯ কারিকার 
আটাইশ প্রকার অশক্তির বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ৫০ 
কারিকায় ও তৰ্কৌমুদীতে তুষ্টির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 
৫১ কারিকায় পিদ্ধি আলোচন! হইয়াছে । এই সকল আলোচনা 
মনোবিজ্জানের অন্তর্ভুক্ত। পাঙঞলার্শনেও পাঁচটা চিত্তভূমির বিষয় 
ইল্লিগিহ আঁছে। ভাস্তকার প্রথম সুত্রের ভায়ো লিিয়াছেন ₹-- 

“ক্ষিতং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং পিরুদ্ধম্‌ ইতি চিন্বভূময়৮”, 

অর্থাৎ ক্ষিপ্, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার 

চিন্বের ভূমি। ুত্রকারও চিত্তবৃত্ধির পাচ প্রকার ভেদ প্রদর্শন 


৬ বেদদাস্তদর্শনের ইতিতাস 


করিয়াছেন। তাহাও আবার ক্রিষ্ট ও অক্রিষ্টভেদে ছুই প্রকার এবং 
প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি এই গাচটি বৃদ্ধ 
স্বীকার করিয়াছেন । এই কল বৃত্বির আলোচনা পাতঞ্জলদর্শনের 
বিশেষহ। পাতগ্ুলদর্শনের প্রধান কার্ধা মনোরাজ্যের আলোচনা। 
সুতরাং ভারত কেঁবল চ্ান্বিকরহস্ত উদঘাটনেই ব্যাপুত ছিল না; 
এয)াগা1007015 অর্থাৎ কাধাবিজ্ঞানের আলোচনাও যথেট 
পরিমাণে করিয়াছে। ্যায় প্রভৃতি দর্শনের “কদশ্বকোরকণ স্তায় ও 
“বীচীভরঙ্গ” গ্ায়ে শবশ্রণ এবং পাতঞ্জলাদি মতে তৎখণ্ডন 
মনোবিভ্ঞানের নিদর্শন । বর্ধমান ইউরোপে মনোবিজ্ঞান যেন 
শ্রারীর বিগ্ভার (15510105) সাহায্যে নৃতন তন্ব বিশ্লেষণে নিগু 
পাতঙ্লদর্শন বছ পূর্বেই ৎসাধন করিয়া জগতে এক অমূলা 
সম্পত্তি প্রদান করিয়াছে। অবশ্যই ইউরোপের 970 
7১5))11 মর নৃতনর আছে | ইচ্গা অনেকটা পরিমাণে ঈতিহাসিক 
মনোবিভান। নানাদেশের নানা সমাজের মানসিক কাধ্যাবলা 
আলোচনা! করিয়। মনোরাজ্ঞোর সভা নির্ণয়ই 85791 19৯5511ঘ 
কাধ্য | ১7101000010261 99০9 প্রহৃতিই এই কাছে 
নিযুক্র। ভাষা, শিক্ষা, দীক্ষা, আঁচার এুতির অন্থ্শীলন ক্রিম 
দেশবাদীর রীতিনীতি প্রভৃতির আলোচনা! করিয়া মানবীয় মনের 
বিকাশ নির্ণয় করিতে এখন ইউরোপীয়গণের প্রচেষ্টা পরিন্দুট। 
ইহার ফলে মনোবিজ্ঞান দার্শনিক রাজা ভিগ্রুম করিয়া বৈজ্ঞানিক 
রান্যে পদার্পণ করিয়াছে। ভারতে এমন কোনও চেষ্টা হইয়াছে 
কি না--আমরা জানি না| কিন্তমনোবিজ্ঞানের সহিত তৰৃজ্ঞানের 
মনোবিজ্ঞানের সহিত কণ্মতন্বের, মনোবিজ্ঞানের সহিত কৃষ্টি হছের 
মনোধিজ্ঞানের সহিত শারীরবিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিশেষ 
পধ্যালোচিত হয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ণের সম্বন্ধে মনো" 
বিজ্ঞানের যে ধারা নির্দিই হইয়াছে, তাহাতে সুষ্পষ্ট প্রতীয়মান গ 
যে, মনোবিজ্ঞান ও নীঠিবিজ্ঞানের (59501501985 এবং 13110) 


অবতরণিকা ৬১ 


হথেই্ট আলোচন। এ সম্বন্ধ নির্নীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের 
পিধিত "কন্মতত্” জষ্টব্য। জ্ঞানতত্থ ব1 101/8%1701065 সম্বন্ধে 
বিশেষ আলোচন! পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক দর্শনেই “প্রমাণ” 
তির আলোচনা হইরাছে। জ্ঞান্ভবের আলোচনার প্রসঙ্গেই 
পীকার থিগ্ভারগ্য খুনি তত্কৃত “পঞদনা” গন্ছে “তদ্বিবেক” 
নানক গ্রথন অধ্যায় বিরচন করিয়াছেন । ক 

এছ্ছলে জ্ঞানের অথণ্ডহ্। কেবল বিষয়নেদে উপাধিবোগে ভেদ 
"কার করা হইয়াছে। “তন্থধিবেক” এইরূপ নামকরণের তাৎপধ্যও 
“জানত” উদ্ঘাটন । 
ভি মহাবলম্থ। অভিনব গুপ্তাগাও ডনের অথগুদ 
এসাকান স্রিযাছেন। বিগ্ারণ। এমাখর শবরমতের আগধ্য। 
হান এআ? ১৪শ শহারাতে বওনান ছিলেন। অঠিনব গুণ্মাচাধ্য 
(4; ১০০০) একাপশ শতাঙাতে বঙ$মান ছিলেন। ভাঙার মত 
বিগারশা "সববদপন সংগ্রহে” উচ্চত ফরিয়াছেন ! ঝ 















৯ হেন বিএতেছেন ৮ 
এখন্ননাদযে। বেছে] নৈঠিঅনক্গাগন্রে পৃণক। 
ততে। ধিশজ। ভতদ দৈকরূপান্র তিছাতে ॥ 
তপাস্বপ্রেগজ ন সিং জাগরে হিরু 
তঙেধোহতস্তয়োঃ সিদেকরূপা ন ভিথ্তে ॥ 
্থপ্তেখিতন্ত সৌধুপ্ততযোবোধে। ভবেত স্বৃতিঃ। 
চাববুদ্ধধিনয়াঞববুদ্ধং তততধা তখঃ 11 
সবোধে। বিবয়াস্তিরো ন বোধাধ হ্প্নবোধবৎ। 
এবং স্থ।নআরেহপ্যেকা সন্িৎ তছদ্দিনাস্তরে । 
মাস বাবুগকলপেমু গতাগঘ্যেঘনেকধা।। 
নোদেতি নান্তমেত্যেকা সা্দেষা হঘম্প্রভা” 
পঞ্চতববিবেক ৬75 শ্লোক । 
বা পবিকৃতধ চাভিনবপ্তপ্তাচাম্যৈই | তমেৰ ভান্দ্ভা তি সর্বব তস্ত ভাষা 
সর্ধধিৎ বিভাতীতি শ্রত্যা প্রকাশচিন্জপমহি্জা সর্ষন্ত ভাবজাতন্ত 





ঙং বেরাস্তদর্শনের ইতিহার 


ন্তায়াঙর্যগণও “বাবসায়জ্ঞান” ও “অন্ুব্যবসায়জ্ঞান” এই 

নকল অঙ্গাকার করিয়া জ্ানতব্বের আলোচনা করিয়াছেন। “অয়; 
ঘট:” এই জ্ঞানই বাবসায় জ্ঞান, “ঘটমহং জানামি” ইহাই অনুব্যবজার 
জ্ঞন। এস্থলেও জ্ঞানতত্ব আলোচিত হইয়াছে । প্রমাণ যে প্রমার 
জনক ইহা সর্ববাদিসম্মত। সাংখ্যাচাধা কারিকায় লিখিয়াছে - 
“প্রমেরমিদ্ধিঃ প্রমাথাৎ হি” (অর্থ গরিদা)। ন্যায়াচাধযগদ 
অনুব্যবসায় স্বীকার করিয়া বিবয়েক্রিয়-সংযোগ্ন্তথ জ্ঞানকে 
ব্যবসায়জ্ঞান বলিয়াছেন? অন্ুব্য বসায়-্তান হইতে ব্যবসায় 
জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ইহা? হ্থায়াচাধ্যগনের অভিনত। তাহা 
বলেন 

“সবিষয়-জ্ঞান-বিষয়ঞ্ঞানওম্‌ অনুব্যধসায়হম।” 
অর্থাৎ বিষয়ের সহিত জ্ঞান যে জ্ঞানের বিষয় তাহাকে অনুব্যবসায় 
বলে। ন্ায়মতে জান স্বপ্রকাশ নহে, জালান্তরথার! প্রকাশিত 
হয়। সাংখ্য ও বেদাস্তনতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। ম্যায়মতে জ্ঞান 
খণ্ডিত ও অনন্তু। গ্তায়নতের অনন্ত অনুখাবসায়ের স্থানে সাংখ্যমতে 
এক প্রকাশশীল চিতিশক্তি পুরুষ। ন্যায়ের ব্যবসায়ঙ্ঞান স্থান 
সাংখ্যের চিত্তবৃন্তি। প্রমাণের ফল প্রমা, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। 
প্রমাণ কত প্রকার গ্রাহথ হইতে পারে, তাহা লইয়া বিশেষ 
আলোচনা হইয়াছে । এ সপ্বন্ধে দেখিতে পাই 4 

“প্রত্যক্ষমেকং চার্ববাকাঃ কণাদসগতৌ ধুনঃ। 

অন্ুমানঞ্চ তচ্চাপি নাংখ্যাশব্চ তে উভে ॥ 

ম্যায়ৈকদেশিনোইপে/বমুপমানঞ্চ কেচন। 


ভাসকত্মহ্াপেরতে, ততশ্চ বিষ়প্রঞ্াশস্কা নীলগ্রকাশঃ পীওপ্রকাশ ইউ 

বিষয়োপরাগভেদান্েদঃ। বগুতশ্ব দেশকালাকারপক্ষোচধৈকল্যাৎ অভেদ 
এব, স এব টৈতন্যরূপঃ প্রকাশঃ প্রমাতেত্যুচ্যতে |” 

সর্বপর্শনসংগ্রহ (আনন্ধশ্রিম নর. 58577) 

১৯০৬ খৃঃ ১৮২৮ শকাৰ 


অবতরনিক! ৬৩ 
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চহবারধ্যাহুঃ প্রাভাকরাঃ ॥ 
অভাবষষ্ঠান্েতানি ভাটা বেদাস্তিনস্তখা। 
সম্ভবৈতিহ-যুক্তানি তানি পৌরাণিক জগ্ডঃ 8৮ 

তাকিকরক্ষা। 
রণ প্রমাণস্থ্ন্ধে যে মতভেদ তাহ। জআান-তব্-পধ্যালোচনার 

ন। তদশান্র (190) মন্থপ্জেও চচ্চা ভারতে যথেষ্ট হইয়াছে। 

ও কাহারও মতে গ্রাক দার্শনিক আরিষ্টটলের ম্যায়শান্ত্র 

) ভারজীয় স্থা়শাস্ত্রের ছায়!। ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে না 

গবিলে ইহাই অন্ধ বোধ হয়। এঞতরাং দেখিতে পাইলাম, 

গীযজ দর্শন যে সফল অ.শে বিভন্ত, তাহার সকল অংশেই 
ভারতার চিন্তা আপনার মহত্ব এখং মহিমা প্রকাশ করিয়াছে। 
আনাধেক মনে হয় দর্শনশান্্র লিবিতে হইলে ইউরোণের ঘারস্থ 
হঠবার আবগ্তক্তা আদপেই নাই। দেশের যাহ। আছে, তাহা 
উপভোগ করিলে যখেষ্ট হইতে পারে। অধিক কি, এক ব্যক্তির 

চাবনে এই সকল দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ কর! সম্ুবপর হয় ন!। 

বৌদ্ধ জৈন প্রস্থতি দর্শনও খসেবা। আয্বেদীয় দর্শন, 

দাকএণের, ছন্দশান্জের ও কাব্য-নাটকের দর্শন সকলও উপাদেয় । 
ব্যাকরণের দার্শনিকতা বিছ্চারণ্যন্থামী ততপ্রণীত “সবববদর্শনসংগ্রহ” 
মাদক খ্রন্থে পানিনিদর্শন-মধ্যে প্রদর্শন করিয়।ছেন। বিশেষতঃ 
মহ/ভায্তকার পতঞ্রলির ভাস্ত যথার্থ ই দার্শনিক ভিত্তিতে প্রোখিত। 
বিষকারণ্য খুনীশ্বর পাণিনিদর্শন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,_ 

“তথাচ শব্দান্তশাসনশান্তস্ত নিঃশ্রেঘ়সসাধনতং সিচ্ধমূ। ক্ষ & 
ভদাখযাকরণশাক্সং পরমপুরুার্থবাধনতয়! খ্েতব্য মিতি সিদ্ধমূ।” 

আয়ুর্ধেদের দর্শনও এইরূপ | বোধ হয় সর্ধদর্শনসংগ্রহকার 

'রিসেগর দর্শন” আয়ুর্বেদীয় দর্শনের উপলক্ষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 

মাহা হউক, রমেশ্বরদর্শন হইতে আয়ুর্বেদীয় দর্শন শ্রতগুণে উপাদেয়। 

ট্রিক ও সুশ্রতাচারধ্য প্রভৃতির দার্শনিক মত উপভোগের বন্ত। 





৬৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


অলঙ্কারশাক্ত্র, কাব্য, নাটক ও ছন্দঃ প্রভৃতি শাস্ত্রের দর্শন ও 
ভারতীয় চিন্তার প্রসার কেবল অধ্যাত্বরাজ্যে আবদ্ধ ছিল না। 
ভারভায় টিস্তার প্রচার বহিঃরাভ্যেও প্রসারিত অলঙ্কারশা্ত 
“রসের” পধ্য।লোঢনায় প্রবুদ্ভ। সেই রসই তরদ্ধানন্দ । অলঙ্কার 
শাঙ্জের মনে পরিষো বৈ সত এই আহিউ অলঙ্কারের উপাদান। 
ব্্মানন্দই আলছ্ছারশান্্বের ভাতা তেখন ব্যাকরণশ।? 
নিঃশ্রেয়সের অর্থাৎ খুকির হেতু, সেইর্প অলগ্কারশাস্থ৫ 
্রম্মানন্দের গেত। যের' “শব্দরক্মুণি নিবাতিঃ গরং ত্রহ্থ। ধিগচ্টঠি? 
সেইরাণ অনসপ্কারের যে রস তাহার অন্ুখীলনে রসদরণ 
পরমানন্দম় এই অধিগন্ত হন। বাস্তবিক শক্তি কল দাশনিকেতই 
গ্রান্থ। প্রাসগিকক্রনে এঠমাজ ঘনিয়া আমরা এডাধিত ব্যয়ে 
অনুসরণ করিন। সচরাচর লোকে যছুদর্শনের নান শুনিয়াছেন। 
কিন্তু ভারতে এই যড়দ্রশন বাতীত অল্গান্ত দর্শন খিদ্মীন। 
বৌদ্ধদর্শন, জৈনদর্ধন এবং চার্বাকাদর্শন প্রতিও ভারতীয় দর্শন 
বৌদ্ধদর্শনের মতধাঁদ চারি ভাগে বিত্ত --সৌত্রাভ্িক, বৈভাফিক, 
মাধ/মিক ও ঘোগাঢার | তথাশি বৌদ্ধমতের প্রধান বিভাগ ছুইট। : 
হীনযান ও মহাযান এই ছুই ভাগে বৌদ্ধমত ভারত ও অন্যান 
স্থানে প্রচারিত হটয়াছিল। অথশ্ই ছুই মতের আচার-ব্যবহারে 
কেবল ভিন্নতা ছিল না, কিন্তু দার্শনিক মতবাদেও ভিন্নতা পরিস্মুত 
হইয়াছিল। 








দর্শনের বিভাগ 


ষড়দর্শনের ভিতরে বিভাগ আছে। দ্যায়দর্শন ছুই ভাগ 
বিভক্ত । প্রাচীন ও নব্য স্যায়। নব্য গ্যায়ে প্রাচীন শ্যায়ের 
মতবাদ কোন কোনও স্থলে খণ্ডন ইইয়াছে। রদুনাথ শিরোমণি 
বৈশেধিক আকাশ নানক পদার্থ খণ্ডন করিয়াছেন। তুতা 
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অবতরণিকা| ৬৫ 


টের মত্তানুসরণকারী আর এক প্রকার নৈয়ায়িকের বিষয় শুনিতে 
আাওয়! যায়| নব্য নৈয়ায়িকগণ গ্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মিলন 
পাধন করিয়া এক অভিনব মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। মৈথিল 
গা্শোপাধ্যায়। তৎপুভ্্র বধ্ধনানোপাধ্যায়, বঙ্গদেশীয় রঘুলাথ 
শিরোমণি, জগদীশ, গদাধর প্রন্ুতি নব্যঙ্ায়ের আচাধ্স্থানীয়। 
অবগ্ুই মৈথিল বল্লভাচাধ্য গঙ্গেশ ও রথুনাথ হইতে প্রাচীন। 
তিনি লীয় গ্রন্থে শ্ায়লীলাবতীতে” বৈশেধষিকের পদার্থ নিরূপণ 
ঘরিয়াছেন। কোন কোন মতে তংপ্রণীত স্কায়লীলাবতী নব্য- 
ায়ের শ্রস্থরূপে পরিগ্নিত হইতে পারে লা। (এই ল্সায়ণীলাবভী 
শিয়সাগর প্রেসে যুজ্রিত হইরাছে ) | বৈশেধিক দর্শনের টাকাকাঁর 
আধর "গায়কন্দলা” নামে প্রশান্তণাদভাগ্ের টাকা প্রণয়ন করেন। 
শরদ্ষলীর প্রণেতা ই্ীধর ৯৯১ শ্রী জীধিত ছিলেন। 
ঈদয়নাপাধ)ও গঙ্গেশ হইতে প্রাীনা আচাধ্য উদয়ন প্রাচীন 
গায়ের শেষ আচাধ্য 1€ 

গৌতমীয় স্থায়সত্রের উপর বাস্কায়নের ভাম্ব, ভাষ্বের উপর 
বাচল্পঠি নিশ্রের *বাস্তিক-তাৎপধা টীকা” এবং “বাত্ধিকতাৎপধ্যের” 
উপরে উদয়নাচাধোর “তাংপর্্যপরিশুদ্ধি” টাকা আছে। এইস্থালেই 
প্রাচীন শ্বায়াচাধ্যগণের সমাপ্তি। অভএব স্থায়াচাধারূপে গঙ্গেশ ও 


& [ উপয়লাচাষ্যের সমর ৩হাপ পক্ষবাধলী গ্রন্থের শেবে দেখা যার, যথা 
তারা ঠমিতেহতীতেযু (৯০৬ ) নকাস্ততঃ | 
ধর্ষেযুরয়নক্রে হুণে!ধাং লক্ষণাবল,মু। 
9তরা উনমুনাচাধ্য ৯০৬ শকাৰ থা ৯৮৭ খরা্টাবে জাবিত হিলেন। 
দেখোপাধ্যায়ের সমর “নন্য্থায়_ ব্যাপ্তিপঞ্*” গ্রন্থের ভূমিকায় ১১৭৮ 
ঠা বণিক নানা যুক্তিণহকানে নিদ্ধীরিত হইয়াছে । যং] 

খা! নব্হীত।এ সুরপাত প্রশন্ডণদায্ে দেখা বার! ভিতরে 
শশাঠিত্য ধা ধ্যামশিবাচাধোর সপ্তপদর্থী এন্থে উহার দি হর। এই 








৬৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাম 


সাংখ্য দর্শনে কোনরপ মতবাদের পার্থক্য না থাকিলেও বাচস্পতি 
মিশ্র ও বিজ্ঞানতিগ্চুর মতে কোন কোন স্থলে পার্থক্য আছে! 
অবশ্তাই ইহাকে সাম্প্রদায়িক মতভেদ বলা যাইতে পারে না। 
পূ্বমীমাংসার হুইটা প্রবল সপ্প্রদায় সর্তরান। এক-_প্রভাকরমত, 
খিতার-__ভট্টমত। উভয় মভের পৃথক্ন্ধ আর প্রদর্শিত হইল ন1। 
ভারতীয় দর্শনের ঈতিহাসে মহবাদের ভিম্নতা-প্রদর্শশ আবশ্যক । 
আমাদের প্রস্তাথ্তি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া বির 
রহিলাম। বেদাভ্তমতেও বছ সম্প্রদায়। বৈষব, শৈব প্রস্থুতি 
সক সপ্প্রদায়ই শদীয় খবীয় মতানুসারে ত্রদ্গসূতর। গ্বীতা এখং 
উপনিষদর ধ্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহীরই ফলে বেদান্তদর্শন 
নানারাগ মতবার্ধে বিভঞ হইগাছে। ইহাদের প্রথম ও প্রধান 
বিভগ-_অ্বৈভবাদ এবং দ্বৈতবাদ। 

ধৈতবাদের অস্তারে ধিশি্াদ্বৈতবাদ। শুদ্ধাদ্বৈভবাদ, দ্বৈতাদ্ৈতবাদ 
এবং তেত্দাভেদবাদ এছতি বহু মতবাদ অবস্থিত। আচার্য শঙ্কর 
অদ্বৈতথাদী, স্থগিতৰ্‌ সন্ন্ধে বিবর্তবাদী। জগৎ মায়িক বলিয়াই-- 
জব ও ভ্রন্ধ অভিন্ন বলিরাই অদৈতব্দ্ষবাদ প্রতিঠত হইয়াঘে। 
আচাধ্য নী বিশিষ্টাদৈতধাদী। মধবাচার্ধয দ্ৈতবাদী। তাহার 


কযোমনিধচাঠ াচা্েরও পূর্বাবী। কারণ, মাধবীয় শঙষরবিদয়ে 
আছে “নাশক পরত, আচাধ্য শ্ধরের পহিত বিচান্রকালে ব্]োন 
শিবাটাধ্যের পণ্ধে তর্ট কারতে আর্ত করিলেন” ইত্যাদি। শঙ্ষরাচানেের 
সময় পরে নির্জ/গিত হইর়াছে। ব্যেমনিনের পর ভামর্ব্জর উদয়! 
তঙ্পরে উদগন1৮ায্যর লক্ষণ!বল গ্রদ্থে নব্যন্থায়ের পুরি দেখা যাস। 
তংপরে উ/ঠরভাচাৰোর গ্ারলশাবতী গ্রস্থে উহার বিস্তৃতি | পরিশেখে 
গঞ্দেণের গ্রন্থে উর পুতি! ঘটিযাছে। বৌদ্ধদিগের দিকে দৃি কারণে 
নবান্।বে হৃএপ।৩ ধতীতির অবয় বলা যায়। তাহার দ্যায়বিশু গর 
ইহা শিরশন হইতে পারে! যাহ| ছউন্ধ লধ্যন্তায়ের আচাধ্য বলিতে 
উদবনাফার্যকেই বুঝায়) সং] 


অবতরণিকা ৬৭ 


ম্বাপকে স্বতত্্া্তন্্বদও বল! হয়। আতীর্ধা বল্পভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। 
আচাধা নিষ্বার্ক দৈতাদ্বৈতবাদী। গৌড়ীয় বলদেব বিগ্তাত্ষণ 
শচিজ্তাভেদাভেদবাদী 1  শৈবাচাধাগণ বিশ্িইশিবাদ্বৈতবাদী । 
নক্নাশ পাশুপতমতে হরদত্তাচার্ধয প্রভঠি আচাধাগণও দ্ৈতথাদী। 
দহাচাযোর ভাগ্মও স্ুপ্রমিদ্ধ। ভাক্ধর[ঢাধা ভেদাভেদথাদা | 
প্র/ভিজ্ঞাস্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতাদী | যদিও তাহারা আব ও 
শিবের অভিন্নত! স্বীকার করেন, তথ।গি তাহাদিগকে অধ্বৈতবাদী 
বল যাইতে পারে না। কারণ, তাহাদের মতে জগৎ নিতা, 
নং মায়ানয় নহে । এই সকল মতই ৃগ্রিতবসপধদ্ধে গরিখামবাদী । 
টন ঠান্যকার বিজ্ঞানতিক্ষুকে সমখয়বাদী ধল! যাইতে পারে। 
হা | মভও খ্বৈতবাদ। স্যপিতৰ মন্বদ্ধে তিনি পরিপাসবাদী। 
ভারতে স্ৃপ্টিতত মন্বন্ধে ভিন গ্রঞ্কার মতভেদ আছে-- 
ঘাণস্তবার্। পরিণামবাদ ও বিবর্তবাণ। গ্যায় ও বৈশেধষিক 
সারস্তবাদী। তাহাদের মতে প।থিব, অলী, তৈদস ও বায়ধীয় 
£ই চই্বিবধ পরমাণু ঘ্যণুকাদিরখে বরপনাপ্ড পরাস্ত জগৎ আরম্ভ বা 
সবি করে। উৎপত্তির পর্ব কাখ্য অসৎ, ফারকথ্যাপারের পরে 
হাল উদ্ধৃত হয়। অমৎ হইতে মতের উৎপত্তি হয়। ইহাদের 
মতে অধয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। যথা 
শব্ধ হঈতে বন্ত্রের উৎপত্তি। অবয়ব ও অবয়বী এক বস্ত নহে। 
হইটি ভিন্ন বস্ত। সুত্র ও বস্ত্র পৃথক। সুত্র বঙ্ের উপাদানকারণ। 
বের সহিত স্ত্রের এইমাত্র সন্বন্ধ। অবশ্যই ইহাদের মতে অভাব 
. হইত ভাবোৎপন্তি হয় । ঘিতীয়-_পরিনামদাদ | পরিপানবাদেরও 
৮৪ প্রকার ভাগ আছে। প্রথম ভাগ-_সাংখ্য, পাতগুল ও গাত্ুপ্ত 

















* গৌডীয়বৈকবযতে ভান্ক।৫ বলদেণ শিগাভৃধণ, তিনিই বন্ধের 
গোবনদভাত্ত প্রণযন করেন । | অচিদ্তাতেদাতেদবাবচা জাগোথাযাএহ ধলা 
অল। সং] 





৬ বেযাস্তদর্শনের ইতিহা 


মতাবলঙ্থিগণের অনুমোদিত | তাহাদের মতে সত্বরজত্তমোগুণা ত্বক 
প্রধান ব! প্রকৃতিই মহদহঙ্কারাদিক্রমে জগ্ঘদাকারে পরিণত হষয়াছে। 
উৎপত্তির পূর্বেও কার্য স্ুস্মরূপে কারণে বর্তমান ছিল, কারণ- 
ব্যাপারেই অভিবাক্ত হইয়াছে! ইহারা অন্তাব হইতে ভাবোংগ্তি 
থাকার করেন না| প্রাগভান এবং ধ্ৰংসাভাব ইহাদের স্বীকঃ 
নহে। আবিরাব ও তিরোভাবই ইহার! অঙ্গীকার করেন। 
ইহারা বলেন_কারণে কাধ্য অনভিব্যক্ত অবস্থায় ছিল--এখন 
প্রকাশিত হইয়াছে “এই মাত্র। ইহাদের মতে কায ও কারণ অভিন্ন । 
ঘবিতীয় পক্ষ __বৈধদবাচার্যাগণ। উহারাও পরিণামবাদী। ইহাদের মে 
বক্ষ জগদাকারে গরিব হয়াছেন। বিধর্ঘবাদী বলেন সপ্রবাঁধ 
গ্রমানন্দ অি্তীর বঙ্গ বসায়াবপন্থনে মিথ্যা জগদাকারে করিত 
হন। নেদাস্তদর্শনের আলোচনা-প্রসঙ্গে আরন্তবাদের জালোচনা 
আমাদের প্রমঙ্গাধীন নহে! তবে যে সকল স্থলে আরন্তাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে, তত্রংস্থলের প্রসঙ্গে আরন্তবাদ আবশ্বাক। বিদ্ধ 
পরিণাম ও বিবর্তবাদই বেদান্তগত্ের আলোচনাপ্রসঙজে অত্যাবন্ঠীন । 
সংক্ষিপ্তভাবে এন্লে আভীষমাত্ত প্রদত্ত হঈল। তত্তত্মভবাঁদের 
ইতিহামএণয়নকালে যথাসম্ভব খিবরণ প্রদ্ধান করিবার ইচ্ছা! রঠিল। 
অদ্বৈতবাদের আচীর্ধাগণের মধ্যেও অগ্পবিস্তর মতভেদ পরিলিত 
হয়। তাঁহারা আচাধ্য শঙ্করের মতবাদকে ব্যাখ্যাপ্রমগে নানারাণে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তাহাদের মতের পার্থকা, আলোচনা প্রসঙ্গে 
দেখাইবার ইচ্ছা আছে। অন্ততঃ সহআ্রাধিক বংমরকাল ভারতের 
চিন্তারাজো বেদাস্তের প্রভাব কিরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিন, 
তাগ আমর! অনুধাবন করিতে পারিব। নানারপ রায় 
পরিবর্তনেও অন্তশৃঙ্থসার ফলে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার গতি রু 
হয় নাই। অবশ্যই কোন কোন মতবাদ রাভ্তনৈতিক প্রভাবে 
কতক্ষটা পরিমাণে দূর্বন হয়া পড়িয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্বমলে 
উপর রাষ্ীয় আদ্মাত পড়িয়াছে ; টৈত্যদেবের শির্ু-প্রশিত্তগণের 


শবতরণিকা ৬৯ 


»ধর রা্রীয় শ্রত্যাচার সব্ধবঙ্নবিদ্িত | অবশ্য রাকা অনেক ফেত্রে 
মঃবাদের প্রচারে সাহায্যও করিয়াছেন, জার কোন কোনও স্থলে 
-ঠিরোধগ করিয়াছেন! অবশ্যই আভাস্তুরীণ শান্ত না থাকিলে 
এখপ দার্শনিকতীর বিকশি হইতে পারিত না ১শ শতাব্দীর 
এখমাদ্ধ গধ্যস্ত ভারতে দার্শনিক গেত্রে নানারপ গ্রন্থ নিরচিত 
চায়াছে | ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে দার্শনিক গ্রন্থ বিরচন এক প্রকার 
শব হঠয়াছে বলিলেও অভ্যুন্তি হইবে না। এমন কোনও 
ান্দী অতীত হয় নাই, যে শতাব্দীতে এগ্বৈতমতে গ্রন্থ বিরচিত 
এয মাই | অবগ্ুই আচাধ্য শঙ্করের কালনির্ণয়ের উপর আমাদের 
একস মতা নির্ভর করে। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলে অন্ততঃ 
আম শতাঞ্ধা হইতে অগ্লাদশ শতার্ধার প্রথনাদ্ধ পধ্যস্ত 
আরছায় দর্শনের সভামুগ। সর্বাতোগুধী প্রতিভা এই ঃশ্র 
দংমরাল দর্শনের সকল ক্ষজেঠ প্রকট | ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ 
হইতে দার্শনিক রাজো কোনও বিশেষ উন্দেয বা উত্তেব্রণা পরিলক্ষিত 
১য় না। অট্টাদশ শহাবীর শেষাদ্ধে যে সকল গ্রন্ত ধিরচিত হইয়াডে। 
মৌলিকভাও পরিদুষ্ট হয় না। খুসশনান-শামনসনয়েও 
'রাণ এখ্খলার ফলে দাশনিব মতবাদ বিন্তার লাভ করিয়াছে । 
থাহার। বলেন মুসলমান সময়ে শুঙখনা ছিন নাঃ ভীহাদিগকে এ 
বিষয়ে মবচিত হইতে অনুরোধ করি | মুসলমানগণের শাসনসময়েই 
মধদধন মরতবতী। অগ্গয় দাক্ষিত প্রছৃন্তি নহামনীযাসম্প্ন সর্বস্ব 
দার্খনিকের আবির্ভাব হয়৷ থিগ্যারপ্য সুনা্বরের সময় উত্তর 
রত মুসলমান-শীসনাধীন ছিল। আলাইদ্দিনের বিজয়-বাহিনী 
দকিণাত্য আক্রমণ করিয়! বিধবন্ত করিয়াছিল । ১১৯৪--১৩১৬ 
দর মধ্যে দাক্ষিনাত্াবিজঞয্ সংসাধিত হয়| ১৩৬ না ১:৩৬ 
পদে মাধবাঁচাধ্য (বিষ্ভারণ্য ) বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপন করেন । 
খ্খঠ দাক্ষিণাত্যেই বৈদাস্তিক আচাধ্যগণের আবির্ভাব সবিশেষ দুষ্ট 
হয়। দাক্ষিপাত্যের স্বাধীনতার ফলে এই দার্শনিক চিন্তার বিস্তার 
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৭ বেদান্তদর্শনের ইতি 
হইয়াছে, ভদ্বিময়ে সন্দেহ নাঈ। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন দার্শনিক 
চিন্তার প্রচার ও সার খন্্তাবী। কিন্তু ভাহা হইলেও মুদলমান 
শাসনবালে বল্পভাগাধ্য, বনদেক বিস্তাভূষণ। অগ্রয় দীক্ষিত 
অমলানন্দ, নধূ্দন সরস্থতী, অক্ধীনন্দ সরস্বতী এবং আচাধ্য চিতল 
£ আঢাবাগনের আবিষ্ভাক হইয়াছে! গিহর্ মিশ্র, মুসলমান 
হাক্রমণের সঞধিষ্কনে অবস্থিত। হ্ারদর্শনের ক্ষেত্রেও রঘুমাণ 
শিরোদণি প্রকৃতি যুঘলমান-শাসনবালেই আপনাদের দাশনি+ 
প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন! বৈশেধিক দর্শনের টাকাকার 
শক্ধর মিশ্বও সুমণমান-শাসলকালে খর্তনান ছিলেন। বৈশেষির 
দর্শনের উপর টাকা শঙ্কর মিশ্রের বিরটিত। হিনিই প্রীহ্ররচিও 
খণ্ডনধগখাদ্ধের টীকাকীর। তখন টিষ্তার গ্রসার ব্যাহত ছ্রি? 
বথিয়াই গ্রন্থাদি-গ্রণয়ন মন্তবপর হইয়াছিল। গোঁড়পাদাচাদ? 
ব্যতীত বেদাস্থের মনীষার ভন্যা সমস্ত ভারত দক্ষিণ ভারছের 
নিকট ধদী। কারণ, আচাধ্যগণ অনেকেই দক্ষিণ ভারছে 
অন্মগ্রচণ করিয়ছেন। দক্ষিণ তারতের মনীষ! ভারতকে মঞ্জীবিং 
রাখিয়াছে। রামাহুজাচার্ধোর ভীবনচরিত-লেখক ভরীযুক্ কফমকানী 
আয়াঙ্গার মগ্োদয় 190 11877100710)05-1119 1017 
00101170085 নানক গ্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আতার 
সত্য। * কিন্তু এই প্রসঙ্গে মন্য একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে ! 
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অবতরণিকা ১ 


স্তারতের দার্শনিক পীঠস্থান কাশীধাম । বোধ হয় অভি প্রাচীন কাল 
চ তেই বারাণসী শিক্ষাীক্ষার কেন্দ্র! কারণ, বুদ্ধদেব ও বৃদ্ধসথ 
লাভের পরেই ধর্মচক্রপ্রবর্তনমানসে কাশীতে আমিয়াহিলেন। * 
সারদাথ গাজিও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে | আচাধা শঙ্করের 
পতিহাও কাশীতে বিকাশ পাইয়াছে। তিনিও দ্দায় মনত গ্রচারার্থ 
দশিকে কেন্জ করিয়াছিলেন | ন্মাচাধা মনও শিছ্ছ মত প্রতিঠার 
জনা হুত্রভান্ত সহিত কাণীতে আসিয়াছিসেন। গ্রাঃ পুই ৬ বা ৭ম 
শহাব্দীর বহু পুর্ব হইতেই কাশী ধস্মের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত 
হঠয়াছিল। কাশীর ন্যায় স্থানে মত প্রচারিত হইলেই সণন্ত ভারতে 
গ্রচারিত হইত | যুসলমান-শ।সনকালেও কাশীর শাস্তি অব্যাহত 
হিল অবশ্যই আরঙ্গজেবের আক্রমণ বাদ দিতে হইবে। মুসলমান 
শাসনমনয়েই মধুস্থদন সরম্বতী কাশীধামে অদ্দৈতসিদ্ধি প্রস্তুতি গ্রন্থ 
গ্রধয়ন করেন। দক্ষিণভারত, গৌঁড়পাদকর্তৃক প্রচ্ছণিত প্রদীপ 
অধিধ'এর গ্র্ছলিত্ত করিলেও কাশীই সেই প্রোজ্জন মালোক সনস্ত 
ভরতে বিকবীর্ণ করিয়াছে । আমাদের একটী বিষয় সনে হয়, 
মস্লমান-শ।সনকালে নানার বিপ্লব সন্থেও আভাম্তরীণ ন্বাধীনতা ও 
শাস্তি ছিল। বেদাস্তের গ্রতিভা যেমন দক্ষিণ ভারতের বিশেষ, 
বায়ের প্রতিভ! তেমনই উত্তর ভারতের বিশেষ । উত্তর ভ্রারতেও 
বিগবের সময়েই নধ্যস্যায়ের ভুঁষ্ভব। এই সকল প্রমাণবলেই মনে 
হয় উত্তর ভারতের রাষ্ীয় বিপ্লবের মধ্যেও আভ্যন্তরীণ শান্তি ছিল। 
প্রাচীদ ভারতে যেরূপ বৈদেশিক আক্রমণ ঝা রাষ্্রীর ধিগ্রবের কালেও 
মাধারণ শিল্পী এবং কৃষকগণ নিজ নিজ কার্ধ্যে নিয়োদ্িত থাকি, 
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* *বান্াণসীব গষিস্সামি ধন্মচক্কং পবতামি।” 


ম্ব বেদান্দর্শনের ইতিহা 


ভাহাদের কোনও রূপ শহৃবিধাট হইত না, সেইরূপ সুমলমান, 
শাসনকালেও আভান্বরীণ শান্তি ছিল। ভাহারই ফলে দার্শমি* 
চিন্তার বিস্ততিনাভ ঘিয়াছে। 

বেদাস্তদর্শনের এঠিপাগ্ধ তন্বজান। জদননকূল কম্মত্ এ” 
মষ্টিতন্ব। বেদাস্তশাস্থে এই ভিনটি বিষয় যথাযথ আলোচিত 
ও মামাংসিত হইয়াছে। বন্মসুতে তান সম্বন্ধে আলোচ?। 
সমধিক পরিনাণে করা হইয়াছে। এবং গৌণরূপে সৃপটিততব ও কর্ণাতদ 
আলোচিত হইয়াছে ইহাই হইল ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার 
যৎকিপ্িং পরিচয়। 

এইনার আচার্ধাগণের ভীবনচরিত আলোচনা কর! যাউক। 
বিশেষতঃ তাহাদের ভরীবিভীবস্থায় তাংকালিক গারিপার্দিক অব! 
কিরূপ ছিল তাহা জান! একা প্রয়োঙ্বনায়। অবশ্যই আচাধাগণ্ন 
মধ্যে অনেকেরই সময় ও দেশের পরিচয় প্রধান কর! অসস্থব 
কারণ অনেক আঁচার্্যই সম্গ্যামী। আত্মপরিচয় ভারা প্রায় 
প্রদ্দান করেন নাই। গু ও পরমগুরুর নাম করিয়া তানেধে 
অনেক ক্ষেত্রে ক্ষান্ত হঞয়াছেন। প্রধান প্রধান গ্রস্থকারগণের 
কালনিপ্ধারণে আমর! ঘথেষ্ট চে করিলাম | অরমপ্রমাদ অনিবার্য । 
পরবস্তী কোনও এতিহাধিক এই কা্যভার গ্রহণ করিলে অনেক 
লুপ্ত রত্ধের উদ্ধার হইতে পারিবে এবং ন্দাতীয় চিন্তার ইতিহাস 
জাতীয় জাগরণের সহায় হইয়! বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত 
হইতে পারিবে । শ্রস্থকর্তর জীবনীপ্রদানের তাৎপর্য এই থে, 
্রন্থকর্তার জীবনে ভাঙ্গার মতবাদ প্রকট থাকে। শ্রত্রীরামকৃ্ 
গরমহংসদেবের চরণাশ্রিত আ্মামী রামকৃষ্ানন্দ প্রীরামানুদচরি 
যাহা গিপিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানের যোগ্য। ভিনি শিখিত্বেছেনত 
“আর একটি কথা। ছু ও ছুরধিগম্য উপদেশরাছি কঠন্থ বর৷ 
অপেক্ষা মহাপুরুষগণের ভীবনীগাঠে অধিক লাভ আছে। ভার 
কারণ এই যে, নিরবযুব সুষ্তরাং ছুর্াহ্হ উপদেশগুলি সাধুজীবনে 


হবভরণিকা নত 


হাব্যর তষ্টঘা প্রকাশ পাহয়ায় সাতিশয় সহজগ্রাহা হইয়া খাকে 
£ব, সাধারণ মানবমগ্ডলীর পক্ষে অুষান্থুকরণীয় হওয়ায় ভাহারা 


হসারে তত্তাবন্ের অনুসরণ সরিগা সাধুগার পধে অগ্রমর 
এবং ভীত্ভান গরিতাাগ করিয়া কাম দহ আয় 
- অধিকার প্রাঞ্ণু হয়েন।” বাস্তবিক আচাধাগণের জীবনে 
৩ধন্দিপাদিত মন্বাদ গরতিকলিত হয় । সুতরাং ভী গনের সভিত 
মনগানের মিশন অবশ্টস্ভালী 1 হৃদয়ের তান্ুদিতিত ভাব ভীহাদের 
'াঘায় ফুটিয়া উঠে। সুতরাং সটাহাদের পিথিন্ত বিষয়ের সহিত 
জীগলের যোগ অনিবাধ্য। অতবাঁদ তাহাদের জীবনে “সাবয়ব* 
লয়! আনএব জীবনের সংক্ষিপ্ত বিদরণ প্রদান৪ এতিহাসিকের 
£স্কবা। কিন্ত আমাদের কেত্রে আমরা কতদূর কৃতকার্ধা তইত্তে 
দিব আল জবীবর্গ বিবেচনা করিবেন। অবশ্য দর্শনের 
পক্ষে জীবনচরিহ  বিদ্ভাভাবে গিখিবার 
৮1 দ্ুগাপি আমরা আঢাধ!গণের বিবরণ প্রদান 
করিতে যখাসাধা চেষ্টা বগি | নেদাস্দর্শনের ইতিহাস প্রণয়নের 
পেট এই প্রথম ঝলিলেও অক্যন্তি বা অস্নিশরোক্কি হইবে না। 
বঙগদেশে মগামঙ্যোপাব্যায় চন্দরন্টান্ত তর্দালক্কার মহাশয় 
"ফশোমিগের বক্তভায়” বেদাস্তদর্শনের বিবরণ গদান করিয়াছেন । 
পিছু এতিহাসিকভাবে তাহা পদত্ত ভয় নাই। মোক্ষমূলর 
কৎগ্রণীত পথ [9011051075৮ এবং এনা সিিলিড]ল ক 
10127 0011080101১ নামক প্রবন্ধদ্ধয়ে কেবল লাচার্য শঙ্কর ও 
নামাগ্রন্জর নত আলোচনা করিয়াছেন। ডুসেন সাহেবও তৎকৃত 
110 আযম 9106 ঢ10191য15” নামক প্রবদ্ধে শঙ্করদতের 
আলোচনা বরিয়াছেন। কোনও প্রনঙ্ধই ইতিশাসের আকার 
বাদ জরে নাই ডান্ডার দিব আচাধ্য শঙ্কর ৫ রামালুভের ভাযয 
গঝাস্থুশি্চ করিয়াছেন । হিন্দী সাহিক্ে বিচারসাগর, বিার- 
প্রকাশ প্রস্থুতি বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থ বিরচিন্ত হইয়াছে । কিস 















৭৪ বেছাস্তদর্শনের ইতিতাঁষ 


এতিহামিকভাবে সকল মন প্রদত্ত হয় নাই। ভারতীয় কোন? 
ভাষায় একপ একানও ইতিহাস প্রীত হইয়াছে কি না_জানি না। 
'গ্রাীন আচারাগনের অধ্যে বিদ্যারনা মুনীগরের সর্ববদর্শনসংগ্রাসের 
বিব্য পুত উল্লেধ করিয়াছি । সেখানিও এ্রতিহাসিক গ্রন্থ নড়ে? 
অগ্পয় দীক্ষিত অন্বোহমতের বিবরণ ভতকৃত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রগ নাক 
গ্রন্থে প্রদ্দান করিগ্জাছেন। তংপ্রণীত নহসারসংগ্রহ নামক গ্রদ্থেৎ 
আচার্য শঙ্কর, গ্রীক, রামান্জ ও মধ্ব প্রভঙ্গির মতের সংক্ষিগ 
মন্্ প্রদত্ত হইয়াছে | একট গ্রন্থ পল্যে বিরচিত। এীতিভাসিক 
ভাবে লিখিত নহে । এতদ্বাতী্ত গদ্বৈহমতে তিনি পনয়ম্ীরীণ্জ 
মাব্বমতে “ন্যায় মুক্তাবলী” এবং ইহার ব্যাধ্যা, রামানগুজমনে 
“নয়মযুখমাপিকাগ + এবং পাশুপতমতে “্মণিমালিকা” প্রতি 
গ্রকরনশ্রদ্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু এঠিহামিক ধার! রঙ্গ 
করিয়া কোন খ্রন্থ বিরচিত ভয় নাই। মহামভোপাধ্যায় চন্্রকান্থ 
তর্কালঙ্কার মহ ।দয়ের [।11058111)এর ধক্তৃহায়ও মের সংক্ষিগু 
মর্ল প্রদত্ত ভঈয়াছে | তাহার গ্রন্থ অতি উপাঁপেয়। ভদ্বিষংর 
সন্দেহ নাই। কিন্তু উহ্তাকেও বেদাস্তদর্শনের ইতিহাসরূপে গ্রহণ 
করা যায় না| সুতরাং আমাদের এই চে প্রথম। যেরগ 
অনুব্ধার ভিতরে কার্য করিতে হইতেছে, তাভাতে ভ্রম প্রগাদ 
অবশ্যস্তাবী, আশা! করি সহ্যদয় স্তধীবর্গ ওঁদার্ঘ।াদি গুণে তাগ 
ক্ষমা করিবেন। নারায়ণের প্রীতির জঙ্ঘ গ্রন্থ, লিখিত হইলা। 
তিনি সর্বাত্মন্থরূপ, তিনি সর্ব্বান্তর্্যামী, ভিনি লী হইলেই আমাদের 
শরম সার্থক মনে করিব । 

এস্থলে বলা ভাল যে, ষে প্রবল্প প্রতিকূণতার মধ্যে এই গ্রন্থ 
লিখিতে উগ্ভত হঈয়াছি, শ্রগদ্গুরুর অনুপ্র্তে তাহার তৃপ্তিসাধন 





ক এট গ্রন্থের নামমাত্র শুনিতে পাওয়া ষায়॥ 
ক এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই! মানা তে, 0. খর, [০ 
কুচীগত্ ুষটব্য। 


অবন্তরনিকা 5৫ 


(ধিতে গারিলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হইবে । লীরায়ণ প্রীত 
গ্রে শাস্তি হউক, ১হাই প্রাথনায় । 

অবতরনিশায় "বদান্তদর্শনের প্রভাব & প্রাটীনতা সহ্বন্ধে যাহা 
দ, তৎসদদ্ধে আরও সামান্। বণিবার আছে। সেকেন্দরের 
ভগত-গাক্রমণ সনয়েও বদান্তচিন্থার ও সন্ভধাস্গিণের ক্রিয়া 
প দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রাক বিবরণে ঘাহাদিগকে 
0/ামন বা তাকিক বঙ্গ হইয়াছে, তাঙাদের মঙনাদ বৈদাস্তিক 
চাদের সদুশ বলিয়াই প্রীত হয়। ই্রাবো থে বিবরণ গিপিবদ্ধ 


















নে 


করির।ছেন। ভাহার সার মন্ম এই 25 

পরহি্জগতের বিষয়ের অতীত হওয়াই প্রকৃত গুর্ণত।। জীবন ও 
যা উভয়ই মখান। মুখ ছঃখ সমান। জীবন শ্বত্যু, সুখ 
শুতিতে ধর্দামীঃই প্রকৃহ শান্তি । তাকিকগণের মতে এট জীবন 
মাওগঞ্ হ৪ঠে ভূমিঠ শিশুর জীবনের মত। জীবনের আন্েই দাবনের 
০11 ভাহাবের এএমাত্র চেষ্টা ভনিত্তৎ ভীধনের পুর্ণতাসআধন। 
শাঙ্কারা 'ভালমনের বান্তবন্ধ স্বীকার ধরেন না। তাহাদের মাতে 
বছিিষয়দারা মাগষ মুখী ছুঃবী হয় ন, কিন্তু নিজেদের মানসিক 
ধাশার জাই সুখ ছুখ | আগাবস্থার সুয-ছুঠখের গায় মানবের 
খে পোধ হয়| (9570০5180) সিউত 25 90 ৭1৯5) 
এই মতবাদ দেখিলে স্পষ্ট উপলদ্ধি হয়__ইহা বৈদাঙিক মন্তের 
ডায়া। ব্বপ্রদুণ্ের ম্যায় সুখ-দুঃখ প্রভৃতি এন্দ্রিয়িক ভ্র্ীনের 
অনান্তপছ শতিপাদম করা বৈদ্ান্তিক মতেই সম্ভব। অল্লাসিগণের 
হিনটা বিভাগ আীকু বিবরণে দৃষ্ট হয়| 1301878550৭ / ব্রাহ্মণ ), 
২ 701105 (জন্ান_ মণ (2)) এবং 9ি1)ানান ভাঙিক মন্গামি- 
কেই লক্ষা করিয়া বোধ হয় এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে । 
গ্রীক বিবরণে যে সকল তপক্ার কথা উল্লিক্বিত আছে, 'াগ 
হনী ও সন্গাসীর জীবনেই সম্ভব । যোগের কঠোর ভগলা হাতাদের 
গ্রধনে পরিষ্ুট । তাহারা! সঙ্ঘবন্ধ হইয়াও বাদ করিতেন। এই 











৭৬ বেরা সথার্শনেয় ইতিহা 


সাধুগ্গমের শিষয় ওনিসিকিটাস্‌ (020ণাঁচাঃ)এব নিক 
হইছে পাহযা যায়) এন নিচমসার খ্রনথ ব্য । (টিম, 
1) ডে 1১192)1 সেকেন্দর গ€নিদিকিটাগকে (010মা0005 
সাধুগণের সি5 কথোপকথন করিতে পাঠাউয়াছিলেন। কার, 
নাধুধণ সেকন্দরেক নিট আগমনে অহীকত হইয়াছিলেন। 
ওনিসিক্রিউাস্‌ (01৩৭11819) নগব তে ছুই মাঈল দুলে 
মাধুগনকে দেখিতে পান। তাহারা নগ্ন ও রৌজে মন্প্ত হইসে 
ছিলেন কতক শায়িন্ক, কক দণ্ডায়মান, কতক উপবিষ্ট ছিল্সেন। 
কিদ্ত মকলেই প্রভা হতে মন্ধা। পর্য্যন্ত এক খবস্থায় স্থিরভালে 
আবস্থিহ্ ডিনেন।  *নিলিক্রিটাম্‌ (070051০1108)  কঙ্গ্যাণ 
(01801) নামক সাধুর সিত আলাপ করিতে অগ্রসর হলেন: 
সাধু তাহার সঙিত একট অকস্বতার সঙ্গিত আলাপ করিদে 
লাগিলেন। 'বিঃদশিক বাবহারের জগ্য হাম্টপরিগানও করিলেন 
এবং সমস্ত পরিচ্ছদ ভাগ করিয়া নথ মইয়া প্রস্তরে উপবেশণ- 
পূর্বক প্রঃ করিতে আদেশ করিলেন । ইচগাতে সকলের অপেক্ষা যিনি 
বুদ্ধ সে সাধু “নগুর” (318101)9) তাগাকে দিরছ্ার করিলেন ৪ 
ওনিসিক্রিটাস্‌কে (077871018) সুদধবাকো ভারহীয় জ্ঞান € 
বিদ্বান উপদেশ দিতে স্বীকৃত তষ্টয়াছিতেন, কিন প্রীকৃদেশে 
যাইতে অনুরোধ করায় স্চিনি অস্বীকার করিলেন। তিনি 
বলিলেন, “আমার এট শরীরের জ্রষ্ভ যাহা, আবন্ঠক তাগ 
ভারতেই মাছ্ছে। এই কষ্টদায়ক নরকতুলা শরীর গেল্সেট হষ্ট। 
দেহান্েই প্রকৃত সুখ 1” 

এই মকল বিবরণ পাঠ করিলেও নৈদাস্তিক মতের প্রসার 
হবি পৃঃ আ শহানদীছেও পরিদৃট হয়, মেগাস্থিনিদ্ও ত্রান্মণ ৪ 
জান্মন (1১7৮1)01518ত চা] (০৮/0) এট ছুট সন্গ্রদা্ে 
উল্লেধ করিয়াছেন। এরিটটবোলাস্ও (১71900১০108) ছুইজন সাধর 
উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ডক্ষশিলায় তাহাদিগকে দেখিতে 


অবতরদিকা খন 
পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে (59:01 তু 0০491 এবং 409) 
জব ম্যাক্রিডল্‌ (০ 1391019) সাহেধের গ্রন্থখানি পাঠ করিলে 
এই সকল বিষয় জানিতে পারা যায়! বাহা হউক এ বিষয়ে 
লিথিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করায় লাভ নাই । 

ইহার গর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হববদ্ধনের রাজহ্ককালে 
2১মিক পর্যটক হিউয়েন্সঙ্গ নালন্দা প্রহহি স্থানে আম্মবি্ভা 
আধায়ন করিয়াছিলন এবং ঠমবঞ্ধনের নিকটে অবস্থান কালে 
এখনগণের সথ্তি তর্দ করিগাছিনদেন। ইনি সাংখা, যোগ, 
£লস্ক প্রতি শীগভদ্্ুর নিকট অধায়ন করিয়াছিলেন 
এল।ই জরপ্রথাত বিবরণ এগুচ্ছে গা্রা মায়।ক চতরাং 
.দোছুদশীনের শীঠাব ও গাটানতা অন্ধ সন্দি্গান তইবার কোন 
নারখুই নাই । 





অধিক 








্রহ্মনৃত্রের বিবরণ 
বনামত্রের প্রলেত। ভগবান বেদধ্াস। ঠিনিই বেদের 
ভাগকত্তা ও মহাভারতের গনেতা। অগ্টানশ মন্থাপুরীণ তদ্বিরচিত 
বাশয়া প্রদিদ্ধ। ভারহীয় উতিবৃত্ত ইহার সাক্ষা প্রণান করিতেছে । 
“লাখে পরবতী কাজে কোন কোন অংশ সংযোজিত হইলেও 
পরাণ অভিশয় গাচীন। বভ গ্রন্থেই পুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে। 
সেটিলপ্রণীত অর্থশাঙেও পুরাণের উল্লেখ দেখিতে পাই। 
চন্রপ্রপ্তের সমসানগ়িক | চগ্রর গত গ্রাইপূরর্ব ৪র্থ শত।বীতে 
সছিণেন, পুতরাং কৌটিল্ের অবস্থিতিকাল বাঃ পৃঃ চতুর্থ 
শগাজা। কিন্ত ভংগুরেও পুরালের অভ্ভিষ্থ দাস করিতে হয় 
কাঃণ শন্ধান্ত তৎপূর্বধন্তাঁ গ্রচ্থে৪ পুরাণের উল্লেগ রচিয়াছে। 
থা বাভীত যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ এবং অধ্যাত্বরাঘায়নও ততপ্রদীত 















ষ্ বি 1০4] খাছেন পরশ্ুত 0০ ০7025 5018 ও অনএ০৮ সাতে 
দা 5 105 মু এম গ্রন্থ পাত করিলে এই বিবরণ দৃষট হইবে । 


৭৮ বেছাস্তদর্শনের ইতিহাস 


বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । তিনি যুধিিরাবের প্রারস্তকানে 
জীখ্তি ছিলেন। মগাভারতদৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হয়। মহাভারতের 
কাল গ্রাঃ পৃঃ ৩১০২ গ্রহণ করিলে, তিনি শ্রীষ্টের জগ্মের ভিন মঠ 
বৎসর পুর্বে জাখিঠ ছিলেন। তাৎকাপিক ভারতের অবস্থা 
তার পক্ষে এত গ্রন্থ বিরডন অসম বলিয়া মনে হয় শা 
বেদের বিভাগকর্তা, মহাভারতের 27" যে ত্রঙ্থানথত্র বিরল 
করিয়াছেন, তথ্িয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । যেচেক 
মঙ্কাভাবছে প্রান্তের উল্লেধ এবং ব্রন্ষসুত্রে মহাভারতের 
রহিয়াছে । বদ্দদত্রে “বাদরায়ণ” মান উল্লেখ থাকায় প্রদ্মদর 
তদ্খিরচিত বশিয়াই বোধ ইয়। ধেদবিভাগকর্তার পক্ষে বেদাগ 
শবত্রধিরচন সম্ভব । 

ব্রন্মধূত্র চারি অধ্যায় যোলপাদে বিভম্ত। “যোড়শকল" 
পুরুষের ন্যায় শারীরক মীমাংসা ১৬পাদে বিভক্ত হওয়াই 
সমাচীন| ইভাতে সমগ্র সত্রসখা ৫৫৫1 আশশ্য এগ আঞা 
ভারাপার আচাধ্য শঙ্করের আন্থুমোদিত। রানানুজাচাবা, 
নিশ্বার্নাচার্ধয প্রতি সুত্র সপ্থন্ধে সাচাধ্য শঙ্করের গৃাত পাঠের 
অনুমোদন করেন নাই। রামান্ুদ যাহাকে একটা সুত্ররূণে 
ব্যাখ্যা করিরাছেন, শঙ্করের গ্রন্থে তাহাকে ছুইটা সৃত্ররূপে গৃহাঃ 
হঈতে দেখা বায়। ১২ পাপের “রচনাম্ৃপত্তেশ্চ নানুমানম্‌” এই: 
পর্যস্তই আচার্য; শঙ্করের মতে প্রথম ত্র * 'এবং *প্রবৃত্তেন্চ 
দ্বিহীয় স্ত্র। কিন্ত রানান্ুঞ্জ উভয় স্ত্রকে এক শুত্ররূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। অধিকরণ প্রহৃতি বিষয়েও মতভেদ রঠিয়াছে। 
প্রত্োক পাদে অনেকগুলি অধিকরণ আছে। এই অধিকগণ 
হইতেই বুঝিতে গারা যায় থে বেধাপ্দর্শনে কতকগুশি বিখা 
বিচারিত এবং মীমাংসিত হঃয়াছে। ৫৫৫টা সৃত্রের মধ্যে ১৯২টা 
অধিকরণ সুত্র এবং ৩৬৩টী গৌণ সুত্র! প্রথম অধ্যায়ে 8 
অধিকরণ ও ১৩৪টা সুত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৭ অধিকরণ এবং 





মধতরণিকা ৭৯ 


১৫৭টা সৃত্র। তৃতীয় অধ্যায়ে ৬৭ অধিকরণ এবং ১৮৬টী সু: 
চর্থ অধ্যায়ে ৩৮ অধিকরণ এবং ৭ফ্টা সুত্র আছে। মোট 
১৯১ অধিকরণ ও ৫৫৫টা নুত্র আছে 

সুত্র সম্বন্ধে অধ্বৈতবাদা আচার্ব/গণের মধ্যেও মতভেদ দুষ্ট হয় | 
ুধিকার রঙ্গনাথ প্রথম অধ্যায়ের দিতীয় পাদের “ঝপোপলাসাচ্চ” 
এই হও স্থাত্রের পরে “প্রকরণাৎ" বলিয়া অন্য একটি সুত্র অঙ্গীকার 
ফরিরাছেন।  “বৈয়াসিক-ন্লায়মালা”-প্রণেতা ভারতাতী মুনিও 
সগ্রন্থে 'প্রকরণাৎ” এই সুত্রটি এহণ করিয়াছেন। কিন্তু ভামতীকার 
বাচম্পতিমিশ্র প্রতি মাচাধ/গণ ইহাকে শুত্ররূপে শ্রহণ করেন নাই। 
ঘাচ্গতিমিশ্র “গ্রকরণাং এগ পদকে ভায়ের অন্তত বণিয়া 
গ্রচণ করিয়াছেন। (১) বাম্পতিণিশ প্রতি আচাধাগণের 
অনুসরণ করিয়া আমরা “ঞরকরণাৎ” এই পদকে পৃথক্‌ হুতররূণে গ্রহণ 
ধরিলাম না। হহাকে পৃথক সুত্ররণে গ্রথণ করিলে ৫৫৬টি সুত্র 
গ্য। আমাদের মনে হয় উহাকে পৃথক্‌ ক্ত্ররূপে গ্রহণ করিবার 
কোন ভু নাই । 

এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ কর! যাউক। ব্রক্গমূত্রের 
প্রথম অধ্যায়ে সময়, ঘিতায়ে অবিরোধ, তৃতায়ে সাধন এবং চতুর্থে 
ফল নিরনীত হইয়াছে? 

প্রথন অধ্যায়ে সকল বেদান্তবাক্যের ভাৎপধ্য যে ব্রহ্গে 


১। ভামতীগার ১হা২৩ সুত্রে ভায়ের ব্যাখা[প্রসপ্ে লিখয়াছেন-- 
গকরণণ খষে ঠদিশ্বযোনেই, সনিধিন্চ গ্ারমানান)5 দিতেন প্রকরধং 
5 গাযমাদপরিত্যাগেন শিশ্বযোনেরেধ এ্রক্থনো কঝ।ডিধানামিতি চে? 
1 প্রক্মিনও শরারেক্রিয়াদিরহি তশ্ বিগ্রহণবিখোধাখি। ন চৈঠাবত। 
দজতর: প্রকরববিরোধাত স্বাথত্যাগেন সর্ধাম্মতামাত্রপর| হাতি যু! 
পপরকার্থাং প্রকলাঘণাহ্থাৎ | গিদ্ধে ৮ প্রকলণিনোতমববদ্ধে 

হিখান মধাপাতিত্ জআরমানগ্রহণে করণসুপন্তং ভাস্বরুতা”! 
(ভামতী ভর?) ) 















৮ বেদাত্দর্শনের ইতিহাস 


পর্যবসিত তাহাই প্রদ্বশিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্ভাবিত 
বিরোধ পরিগ্বত হইয়াছে ! তৃতীয় অধ্যায়ে বিদ্যার সাধন নিণীত 
হইয়াছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বিগ্ভার ফল নিশীত হইয়াছে। 

প্রথম অধ্]ারের-প্রথমপাদে স্পরক্গলিঙ্গ বাক্যসণঃ 
মীমাংসিত হইয়াছে । খিতীয় পাদে অস্পৎ রক্গলিঙ্গক বাকা সণ 
বিচারিত এবং উপাস্টবিষয়ক বাণ মীমাংলিত হষইয়াছে। 
তৃতায় পাদেও অস্পষ্ট ব্রঞ্ধলিঙ্গক বাক) অঞ্চল বিচারিত হইয়াঁডে 
কিন্ত এ পাদে দর ত্রক্মবিষয়ক বাক্য সকলেরই মাযাংসা কর 
হইয়াছে। চতুর্থ পাদে জন্দিদ্ধ থাক্য সকল পিচারিত হট, 
মামাসঠ হয়ছে । 

1দভায় অধ্যার__প্রথম পাদে সাংখ্/যোগ ও বৈশেষিক ঠা, 
মতবাদ এবং তন্তং মন্তান্ুকুল তর্কের বিরোধ পরিহৃত হঠয়াছে। 
থিতায় পাদে লাংখ্যাদি মতের অযৌক্তিক প্রতিপাগিত হইয়াছে। 
তৃতীয় পাদের পূর্ববভাগে পঞ্চমহাভৃতশ্রতির আপাতঃবিরোধ পরিগ 
হইয়াছে । উত্তরভাগে জীবশ্রাত্ির বিকোধ নিরাকৃত হসয়াছে' 
চতুর্থ গাদে গিঙ্গশপার-বিষয়ক শরির বিরোধ পরিদ্বত হইয়াছে 

তৃতীয় অধ্যায়_প্রথমপাদে জীবের পরলোকগমনাগদন-সমব্য 
বিচার্ধ্য বৈরাগা নিরশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়পাদের পূর্ব ডাগে “£" 
পদ্দার্থ শোধিত এবং উত্তরভাগে “তত” পদার্থ শোধিত হইয়াছে। 
তৃতীরপাদদে সগ্ডণ বিদ্যা লমুক্তে গুণোপসংভার এবং গিগুপ তগ্ছ 
অগুনরু্ত পদের উপসংহার নিনীত হইয়াছে । চতুর্থপাদে নিঞ্দ 
জ্ঞানের বগিরঙ্গ সাধণভভৃত আশ্রম ও যড্গাদি এবং অন্তরঙ্গ সাধন 
শনদমধান প্রতি মাধন গিরপিত হইয়াছে। 

চতুর্থ অধ্যায় -প্রথনপাদে শ্রবণাদিলে নিপুণ ভরথাসাক্ষাৎসার 
এবং উপাসলাধতলে সঞ্চমত্রহ্গসাক্ষাৎকার করিলে জীবিতাবস্থাঃ 
গাপনুশ)সেখপরিশুগ্ঠ খুক্তি অধিগত হয় উহাই শিনীত হইয়াছে" 
খিভীয়পাদে কণ্মাধিকারীর উৎক্রান্তির প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, 








অবস্তরণিকা ৮১ 


তঈয়পাদে স্চণ ব্রচ্মবিদের মৃত্যুর পরে উত্তরমার্গ-প্রাপ্তির কথিত 
হইয়াছে। চতুর্থপাদের পুর্ব্ভাগে নিগুরক্ষবিদের বিদেহকৈবল্য 
প্রপঞ্চিত হইয়াছে, এবং উত্তরভাগে সগ্চণরক্ষবিদের ব্রহ্মলোকস্থিতি 
নিরূপিত হইয়াছে । 
আচার্ধা শংকরের মতাহুযাত্ী এই বিভাগ প্রদধিত হইল । 
সন্গান্ত আগাধ্যগণের এই সকল বিভাগে সামান্য সামান্য মতদৈধ 
মাছ। 
একে সুত্রগুগির বিবরণ প্রদান আবশ্যক। 
প্রথম অধ্যায়__প্রথমপাদে ১১টা ন্যায়নত্র এবং ২০্টা অঙ্গন 
অর্থাৎ ১১টী অধিকরণ সুত্র এবং ২০টী গৌণ স্মত্র আছে। দ্বিতীয়পাদে 
খা মধিকরণ সুত্র এবং ২৫টা গৌণ সুত্র আছে। তৃতীয়পাদে ১৪টা 
অধিকরণ পুত্র এবং ২৯টী গৌণ সুত্র আছে। চতুর্থপাদে ল্টা 
অধিকরণ সুত্র এবং ২ণ্টা অঙ্গসূত্র আছে | 
ছিতীয় অধ্যায় _প্রথমপাদে ১৩টা অধিকরণ সুত্র এবং ২৪টা 
অঙ্গশত্জ বিদ্যমান | দ্বিতীয়পাদে ৮টী আধকরণ সুত্র ও ৩থটী অঙ্গ- 
সত্র ্িয়াছে। তৃতীয়পাদে ১০টী অধিকরণ স্ত্র ও ৩৬টা অঙ্গসূত্র 
আছে। চতুর্থপাদে ৯টা অধিকরণ সূত্র এবং ১৩টা গৌণ সুত্র 
খিষ্ঠানান | 
তৃতীয় অধ্যায়__প্রথম পাদে ৬টা অধিকরণ সুত্র ও ২১টা গৌণ 
চিত্র আছে। দ্বিতীয় পাদে ৮টা অধিকরণ সুত্র এবং ৩৩টা গৌণ তর 
1ছে। তৃতীয় পাদে ৩৬্টা অধিকরণ কুত্র এবং ৩ণ্টা গৌণ স্তর 
হিয়াছে। চতুর্থ পাদে ১৭টা অধিকরণ শৃত্র ও ৩৫টা অঙ্গ সরে 
[াছে। 
চতুর্থ অধ্যার-_প্রথম পাদে ১৪টা অধিকরণ ও ৫টা গৌণ সু 
হীয় পাদে ১১টা অধিকরণ ও ১০টা গৌণ সুত্র, তৃতীয় পাদে টা 
[বিকরণ ও ১০্টা গৌণ স্তর এবং চতুর্থ পাদে ৭টা অধিকরণ ও 
€টা গৌণ সূত্রে আছে। 


চা 


৮২ বেদবাস্তনর্শনের ইতিহান 


এক্ষণে দেখিতে হইবে ব্ন্সুত্রসমূহ কোন্‌ কোন্‌ শান্তর বাক্য ও 
মত অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছে। অবশ্যই বৈদিক শাস্সই মুখ্য 
উপাদান। মহাভারত ও তনন্তর্গত গীতা এবং মনুসংহিতা! প্রভৃতি 
গ্রন্থের বাক্য লক্ষ্য করিয়াও সুত্র বিরচিত হইয়াছে। দর্শনের 
মধ্যে সাংখ্য, পাঙল, শ্থায়, বৈশেষিক ও পূর্ধব-মীমাংসা দর্শনের 
মত নিরমন করিবার জন্ও সুত্রনিচয় গ্রথিত হইয়াছে। পাঁঞ্চ- 
রাত্রমতও খণ্ডিত হইয়াছে! পাপররাত্রমত অভি প্রাচীন | মহা 
ভারতেও পার্চরাত্রমতের উল্লেখ আছে। ত্রদ্মসত্রেও ধিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও 
দ্বৈতাখৈতবাদের উল্লেখ আছে। মহাভারতের শান্তি ও অন্নুশাসন- 
পৰে পাঞ্চ্াত্র মতের সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়৷ আচাধ্য শঙ্কর, 
বৌদ্ধ ও জনমত খণ্ডন করিবার জনও সুত্র সকল ব্যাখ। 
করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কেহ বলিয়াছেন, বর্ম বৌদ্ধ প্রভাবের 
পরে বিরচিত হইয়াছে । আমাদের বিবেচনায় ইহা! নিতান্ত অসঙ্গত। 
কারণ, বৃহধারণাক € ছান্দোগ্য উপনিষদে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের 
উল্লেখ আছে। 

বৃগদারণাক উপনিষদের গ্রথন অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে এবং 
ছান্দোগ্য উপনিঝদের ৭ম অধ্যায় ৭ম ৪ ৮ম খণ্ডে ক্ষণিক বিজ্ঞান- 
বাদের উল্লেখ আছে। কঠোপশিষদের ৬ঠ বল্লীতেও ক্ষণিক বিজ্ঞান- 
বাদের উল্লেখ রহিয়াছে । বৃহদারগ্যকোপনিষদের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের 
প্রথম কপ্তিকায় নিযলিখিত শ্রুতি আছে_ 

“নৈথেহ কিংচলাঞ আসীন্‌ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ 1৮১) এই 
শতিকে শুন্যবাদ ও ক্ষনিকবাদের উপাদানরূপে আচাধ্য শঙ্কর 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃহ্দারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রস্তুতি গ্রুডতি 
বুদ্ধদেবের পরে বিরচিত হয় নাই। এই সকল উপনিধদ 
শৃন্তবাদ ও ক্ষনিকবাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় ্রক্মসত্রকে বুদ্ধদেবের 


১ বৃহদারপ্যক উপনিবং_আননাশ্রম সংস্করণ (১৯০২) ২৭ পৃষ্ঠ 
রষ্টব্য। 


অবতরণিকা ৮৩ 


গরবর্থী বলা যাইতে পারে না। আচার্য্য শঙ্করের পরমণ্ডরু গৌড়- 
গাদ্দাচার্যও তৎকৃত মাতুক্যোপনিষদের কারিকায় মন আত্ম ও 
বিজ্ঞানাস্ববাদের উল্লেখ করিয়াছেন । ভিনি বলিয়াছেন।+_ 
“মম ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ তদ্ধিদঃ | 
চিত্তমিি চিত্তবিদো ধণ্মাবান্যো চ তথিদঃ ॥ 

(মাগুক্যোপনিষৎকারিকা বাণীবিলান প্রেমের আচার্য্য 
গ্র্থাবলী ৫ম খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠা ডুব )। 

মন-মাক্সবাদ ও বিজ্ঞানান্মবাদ সম্বন্ধে আচাধ্য শঙ্করও 
থিয়াছেন, -দ্নিহমাত্রং টৈতন্বিশিষ্টমাত্বা ইতি প্রাকৃতা জনা 
লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপনাঃ।  ইত্জিরাণোব চেতনান্বাস্মেত্যপরে । 
মন হহ্যন্তে বিদ্ঞাননাত্রং ক্ষনিকমিত্যেকে ।” (রন্দস্ত্র ভাম্য ১১1১ 
শত্র)। চার্ধাকগ্রভুতির মতও অভীব প্রাচীন। বৃহস্পতিনামক 
অঠি প্রাচীন আচাধা চার্[কমত প্রচার করিতেন। লোকায়তিক 
দুবার ও চার্বাকমত সমানার্ক। লোকায়তিক মতবাদ মহা- 
ভারতেও বিদ্বমান। মহাভারত শান্তিপর্ব রাজবন্মপরেরধ ৩৮৩৯ 
এধচযে মবিস্তারে চার্ববাকের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে! গেহাত্মবাদ 
* মন-মাত্মবাদ অতি প্রাচীন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক- 
মনয়ে চার্ববাকের উপস্থিতির বিষয় জানিতে পার! যায়। চার্ধ্বাক 
নামক রাক্ষস ছুর্ধ্যোধনের সখা ছিল। রামায়ণেও চার্ধাক- 
দহাবলম্ব জাবালি নামক জনৈক চারর্বাকের (দেহাত্মবাধধীর ) 
বিবরণ দুষ্ট হয়। রামচন্দ্র বনগমনকালে পিতৃকর্ণুক নির্বাসন 
ব্ণণা করিলে, জাবানি চার্বাকসম্মত মতবাদে রামচন্্রকে পিতার 
ধিক্ধে প্রোৎমাহিত করিলেন। চার্বাকের মতবাদের ইঙ্গিত 
ক্ষোন কোন উপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যার। পরবস্তীকালে 
“ধেদাস্তসার” প্রণেতা জদানন্দ, চার্ববাক প্রভৃতি মতবাদের 
যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহীতে প্রতীয়মান হয় যে, 
খ্রানকালে শ্রুতির কদর্থ করিয়াই চার্ববাক মত প্রতিষ্ঠা লাভ 








৮ বোদন্তদর্শনের ইতিহাস 


করিয়াছে (১) বিজ্ঞানাত্ববাদ বৌদ্ধের অভিমত | উপনিষদে 
বিজ্ঞানাত্মবাদ এবং মহাভারতে ও রামায়ণে লোকায়তিকমবাদ দেখিতে 
পাই । সুতরাং শবত্রকার এ সকল মতবাদ অবলম্বনে সুত্র বিরচন 
করিয়াছেন-__ইহাই প্রতিপন্ন হয়| বৌদ্ধ &% এবং জৈনগণও বলেন-_ 
বুদ্ধদেব এবং মহাবীরস্থামীর পূর্বেও বহু বুদ্ধ ও অর্থতের আঁবিাব 
হইয়াছে। মহাবীরম্বানী তীর্ঘঙ্করগণের মধ্যে চতুর্বিংশস্থানীয়। 
এই ইভিবৃস্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না। জৈন তীর্থসকর পার্শনাথ 
শ্রী; পৃঃ দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাহার সময়েও 
বেদান্তস্ত্র বর্তমান ছিল। এই ইতিবৃত্ডের এতিহাসিকতা অবশ্ঠট 
্বীকার্ধা। এই ইতিবৃত্ত শযূলক বনিয়া মনে হয় না। দৈনম্থত্র 
সাংখ্য ও মীনাংসা প্রসথতি দর্শনের উল্লেখ পূর্বেই প্রা্শিত হইয়াছে। 
(অবস্তরণিকা ২৯-৪১ পুঃ ব্রটব্য )। ব্রহষমূত্রকারের সময়েও বৈনাশিক 
মতবাদ ছিল! তদবলম্বনেই স্তর সকল বিরচিত হইয়াছে। 
বাস্তবিক বৌদ্ধনতের অনুরূপ বৈনাশিকমতবাদ অতি প্রাচীনকালেও 
ভারতে প্রচারিত হইঈত। সেই প্রাচীন মতবাদ আশ্রয় করিয়াই 
বুদ্ধদেখ স্বীয় মত প্রচার করেন এবং তাহার মতবাদ বিবৃত 
হইয়াই পরবর্তীকালে বৌদ্ধদার্শনিকমতবাদ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হইয়াছে। উপনিষদের বিজ্ঞানাত্মবাদকে জক্ষ্য করিয়াই ক্ষণিক- 
বিদ্জানবাঁদ উদ্ভুত হইয়াছে। তত্রুপ শ্রুতির অর্থ বিষৃত করিয়া 
সর্ববগৃন্তবাদ স্থাপিত হইয়াছে । বিশেষত; ভান্তকার আচাধা 
শক্ষর যে সকল নুত্র অবলম্বনে বৌদ্ধ ও জৈনমতের নিরসন 





১। স্দাননদ বেদান্তপাণে লিখিরাছেন।-“ইতরপ্ত চার্বাকঃ অন্োহস্বর 
আত্মা মনোময় ইতারদি শ্রুতেঃ মনি হপ্ধে প্রাপাদের ভাবাহ অহং মংকল্পুবানই' 
বিকল্পধানিত্যাগ্যগ্ ৬ধ!চ্চ মন আহ্মেতি বদতি”। (বেদাস্তপার নির্ণয়সাগর 
প্রেদে মুদ্রিত কর্ণেশ ক্র মংস্করপ। ভতীয় সংস্করণ ২৬ পৃষ্ঠা তষ্টবা। ) 

* হীনয়ান ও মহারান উভদ্ব নতেই বুহ্ধদেবের পূর্ন বহু বুগধ স্বীকার 
করা ছয়। 


অবতরণিকা ৮৫ 


করিয়াছেন, সেই নুত্রগুলি পর্য্যালোচন! করিলে প্রতীয়মান হয় 
ঘে, প্রাচীন বৈনাশিকমত অবলম্বন করিয়াই সুত্রগুলি বিরচিত 
হইয়াছে। আধুনিক বৌদ্ধমত নিরাকৃত হয় নাই। আচার্য্য 
শ্বরও স্বীয় ভাতে মহাযান ও হীনযান প্রভৃতি বিভাগের উল্লেখ 
করেন নাই, অথবা! সৌ্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাঁঢার 
পন্থৃতি দীর্শনিক বিভাগেরও উল্লেখ করেন নাই | নুতরাং সৃত্রকার 
প্রাচীন বৈনাশিকমত নিরসন করিয়াছেন বলিয়াই প্রতীত হয়। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৮ স্তর হইতে ৩২শ নুতরে 
বৈনাশিক মতবাদ নিরাকরণ করিতে বিরচিত হইয়াছে। এই সকল 
সত্রে সর্ববাস্তিহবাদ, বিজ্ঞানান্তিস্ববাদ এবং সর্বশূচ্যবাদ নিরাকৃত 
হইয়ান্ধে | শঙ্কর স্বীয় ভায্যে সর্ববাস্তিহরাদ ও ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ 
নিরাঝরণ করিয়া সকল প্রমাশবিরুদ্ধ বলিয়া সর্বশৃশ্মবাদে উপেক্ষা 
গ্রবর্থন করিয়।ছেন। বৌদ্ধ অভ্যদয়ের বভ পূর্বেই এই সকল 
দ্বাদ ভারতে প্রচারিত ছিল। উপনিবং-প্রড়তি ইহার সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে। শুত্রপ্পির বিশেষ এই যে, শুত্রগুলি এমনভাবে 
রঙ যে, বৌদ্ধবাদ অনায়াসে খণ্ডিত হঈতে পারে | * 

ক বৌদ্ধামতের নিবাকরণে নিয্পলিপিত সৃঃগুলির অবতারণ| কর! হইয়াছে । 

“নধুধায় উতয়ঙেতুকেতপি তাপ্রাপ্রিত ২৯1১৮ 

“ইতরেতরপ্রতায়ত্বাগিতি চেহোৎপন্িমাত্রনিমিত্বত্বাং” ২২1১৯ 

উ্ধরোধপাদে চ পূর্বনিরেধধাহ। হা২২৭। অমতি প্তিজোপরোধো 
মৌগপন্ঘম্তধা। ২/২/১১। প্রতিসত্য। প্রতিসংগ্যানিকোধাপ্রান্বিরবিচ্ছেদাৎ। 
২৫৯৯৯] উভদখা চ দোষাৎ। ২/২৯৩| আকাশে চাবিশ্রেবাৎ্ ১২২৪ । 
শপ্থতচ্চ ২৯২৫1 লাসতোহদৃইতহৎ ২২1১৬ 1 উামীনানামাগ চৈধং সিদ্ধিঃ 
৯২:১৭। নাভাব উপলক্কে: ২২/২৮। টৈধ্যচ্চ ন স্বপ্লাদিবং হ1২1২৯। 
খাহচুপণক্কে ২২৩৭ । ক্ষপিকত্াচ্চ ২২৩১। সর্বাধাছপপততেশ্চ ২২।৩২ 
কহ সুতগুলি ০০৪7০ স্তনাং বৌদ্ধবাদনির(করণের উপযোগী হইয়াছে। 
াটীনযতবাদ লঙ্গ্য করিয়া সত্রেুলি বিরচিত হইবার একাস্ত সম্তাবন! । 








৮ বেদাত্তদর্শনের ইতিহাস 


হ্ত্রগুপির রচনাভঙ্গী দেবিয়া প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক 
বৌদ্ধবাদ অবলঘ্বন করিয়া সুত্রগুলি বিরচ্ত হয় নাই। স্থৃন্রে 
বর্তমানে প্রচলিত খৌদ্ধমতের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এজন। আধুনিক বৌদ্বমত গ্রাচীনঘত অবলম্থানে গ্রপঞ্চিত হইয়াছে 
বপিয়াই প্রততি জন্মে। জৈনমতনিরসন প্রসঙ্গে ৩৩শ স্তর হইনে 
৩৬শ স্াত্রের অবতারণ! হইয়াছে। এই সকল স্ত্রেও একই 
বন্ততে যুগপৎ বিরুদ্ধধন্মের সনাবেশ হইতে পারে না, ইহাই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। জৈনমতের সপ্তভঙ্গি্ণয়ে কিন্ত বিরুদ্ধধন্ের 
এক বস্ততে সমাধেশ স্বীকৃত হইয়াছে । ভু্তরাং স্মত্রবলে জৈন. 
দিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইতে গারে। জৈনমতে একধন্মীতে বিরদ্দ- 
ধন্মের সমাবেশ হইতে পারে বলা হয়। বাস্ুধিক, জৈনমিদ্ধান্তের 
অন্রূণ সিদ্ধান্ত অতি প্রাটানকাল হইতেই বর্তমান। মহাবীর, 
স্বামী নৃতন মত প্রচার করেন নাই। ভিনি এ নতের প্রধর্ক 
নহেন, একজন প্রধান আচার্য্য মাত্র! যেমন, শঙ্কর অদ্বিতমতে? 
প্রবর্তক নেন, একজন প্রধান আচার্য্য মাত্র, সেইরূপ মহাবীর" 
স্বামী একজন আচাধ্য মাত্র । 

ভৈনমতনিরসনে যে সকল কৃত্রের অবতারণা হইয়াছে, ভাহাতেও 
বর্তমাদ জৈনমতের নুস্প্ট ছায়! দেখিতে পাই না।ণ' পক্ষান্তরে 
মনে হয় প্রাচীনকালে জৈনমতের অন্রূপ মতবাদ ভারতে 
গ্রগলিত ছিল। সেই মতবাদ অবলম্বন করিয়া জৈদমত স্থাপিত 
হ্টয়াছে। মনমাত্মবাঁদ ও বিদ্ঞানাত্ববাদ যে অন্তীব প্রাচীন, 
ভাহা। উপনিযৎপাঠে প্রহীত তয়। গ্যায়দর্শনকার গোতম মন- 
আত্মবাদকে পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া মিরমন করিয়াছেন। 


** জৈনযতগ গ্রনেপ্ জুন শিলেবিত হদগুলির অবতারণা হইয়াছে 

নৈকশ্শি বাথ ২২1৩৩$ এবং চাত্সাকাংক্াম্‌। ২২1৩৪। নল 
পর্যায়াদপ্যবিতোধো  বিকারাপিত্যঃ  ২1২1৩৫।  অস্থ্যাবস্থিতেশ্চোঃ 
নিত্যন্বাদবিশেষঃ | ২২1৩৬) 


অবতরণিকা ৮ 


খথেদীয় চরণব্যুহে এবং যজ্ুবের্বদীয় চরপব্যৃহে মীমাংসা ও ন্বায়দর্শনের 
স্ল্লেগ রহিয়াছে ।* বাস্তবিক চার্বাক প্রস্থৃতি লপোকায়তিক এবং 
বৌদ্ধ জৈন প্রন্ৃতির বৈনাশিক ও খিরুদ্ধবাদ অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই ভারতে প্রচারিত ছিল। 

প্রাণাত্ববাদও বৃহদ্রারণাকোপনিষদে দেপিহে পাওয়া যায়। 
& উপনিষদে প্রাণাখ্ববাদ খণ্ডিত হইয্রাছে। ভারতীয় সকল 
মহবাদেরই জন্মস্মি শ্রুতি । অতএব লন্দস্ত্র বৌদ্ধযুগের পরে 
নিরচিত হইয়াছে, অথবা বৌদ্ধ ও জৈননত খগুনের সুত্রপ্তলি 
প্র্ষিপ্ত হইয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই । বিশেষতঃ 
বন্ধের পুর্বববন্থী উপবধাচাধ্য ছঙ্গস্থতের বুদ্ধি বিরচন করেন; 
স্রাং এরূপ আশঙ্কার কোনও কারণই থাকিতে পারে না। 

বন্ধু প্রধানতঃ নিরপিখিত গ্রথপি অবগঞ্থনে প্রধীত হইয়াছে 








১। ঈশাবাস্তোপনিষৎ. শুরুয্জবেরবদীয়। 
২ কেন উপনিষং টে সামবেদীয়। 
৩। কঃ টি তত কৃষ্ণযজুবেরবদীয়। 
ন। প্রশ্ন তত অথর্বববেদীয়। 
৫ মুণ্তক » তা রঃ 

৬। মাঙুক্য » 

৭1 এভরেয় » তত খগ্থেদীয়। 
৮ তৈত্তিরীয় » তত কৃষ্ণযজুবের্বদীয় | 
৯। ছান্বোগ্য * চে সামবেদীয়। 
১০। বুহদারণ্যক » তত শুক্রষজুবেহদীয়। 
১১। শ্বেতাশুতর » তত কৃষ্ঠবজুর্েদীয় । 
১২। কৌবীতকি » - খগ্সেদীর । 
১৩] কৈবল্য ৮ তত শুরুষজুরবেদীয় । 


২ দ্তন্মাহ সাগমধীতা বঙ্ছলোকে যহীয়তে। তথা প্রতিপদমগগদং 
ছন্দে! ভাষা ধর্দো মীমাংস! ন্যায় তর্কা ইত্যুপাঙ্গাশি |” (চরণ ব্যুহ) 


৮৮ বেদাস্কদর্শনের ইতিহাস 


১৪ জাবাল » মাঃ শুরুষজুেদীয়। 
১৫। কাণ্বশাখ! রত ্ 
১৬। তাগ্ডিশাখা ্ 

১৭। শাট্ট্যায়নিশাখা 

১৮। গৈঙ্গিরহস্ত তাঙ্ষণ হ রর 

১৯ ( মহাভারত 

সি 

২১। মনুম্থৃতি 

২২। কপিলম্থতি অর্থাৎ সাধ্য দর্শস। 
২৩1 যোগম্ৃতি রি পাতগ্জল দর্শন | 
২৪। কণাদশ্মৃতি রা বৈশেষিক দর্শন। 
২৫। গোতমন্থুতি ্যায়দর্শন । 
২৬। জৈমিনিশ্মৃতি ্ পূ্বমীনাংস! দর্শন। 


২৭| চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন ওমাহেশ্বর প্রভৃতি মতান্ুপ মতবাদ। 
২৮। পাঞ্চরাঞ্জ মতবাদ । 
২৯। ভাগবত মতবাদ। 
আচাধ্য শঙ্করের ভাষ্যে প্রতীয়মান হয় ছান্দোগ্য উপনিষদের 
বাক্য অবলম্বনে হত সুত্র রচিত হইয়াছে, তত আর কোনও উপনিষদ 
অবলম্থানে বিরচিত হয় নাই। 
্রক্ষসূত্রে মীমাংসক খধিগণের নামযুক্ত কতগুসি স্তর দৃষ্ট হয়। 
তাহারা যে পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসার খষি তঙ্গিয়ে সনে 
নাই। জৈমিনি, আশ্রথ্য, বাদরি, বাদরায়ণ, উড়ুলোমি, কাশকৃং, 
কাক্*ণজিনি ও আত্রেয় খষির নাম দেখিতে পাই। 
ধধষি মীমাংসক ধষির নামধুক্ত স্তর অধ্যায় প্রস্ৃতি। 
দৈমিনি--“মাক্ষাদপ্যবিরোধঃ জৈমিনিত * | 91২২৮ 
*. এতত্থ্যতীত ১/৩/৩১ % ১৪১৮১ ও৩৪৭ ২ ৩191১৮$ ৩/৪1৪০5 
8১২7 ৪/8/৫ এবং 811১১ সুত্রে জৈমিনির নাযোন্পেখ আছে) 





অবতরণিকা ৮৯ 


্ষস্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি”। ১২৩১ 


আশ্মরথা__“অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরখ্য£” | ১২২৯ 
“প্রতিজ্ঞা সিদ্ধেলিঙ্গমাশ্মরধ্য$গ 1 ১৪1২৪ 

বাদরি-- “আনুষ্মৃতেবর্বাদরিত” »। ১1২৩৪ 
পনুকৃতদ্ক্ষতে এবেতি তু বাদরি$ | ৩91১১ 


বাদরায়ণ--“তদ্পর্ধ)পি বাদরায়ণঃ সস্তবাৎ ৭1” ১৩২৬ 
উদ্ুলোমি-উৎক্রমিষ্যত এবস্তাবাদিতোৌডুলোনিঃ” | 1 ১181২১ 


কাশকৎস্স -“অবস্থিভেরিতি কাশকৃৎস্গঃ। ১৪২২ 
কাঞ্চাঞ্জিনি--“চরণাদিতি চেক্লোপলক্ষণার্থেতি কার্চাজিনি:”। 

৩1১৯ 
আতেয়-_. *ম্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিভ্যাত্রেয়ঃ। ৩৪1৪৪ 


এই আটজন ধধির নামোল্লেখ ত্রদ্গম্থত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইঠার! মীমাংসা শাস্ত্রের ( অর্থাৎ উত্তর ও পূর্ব্ণীমাংসার ) প্রাচীন 
আচাধা। ইহাতে স্পটতঃ প্রতীয়মান হয় যে ব্যাসদেবের 
(বাদরায়ণের) পূর্বেও পূরধ্মানাংসাদর্শন 'এবং বেদান্তদর্শন আলোচিত 
ওমীমাংসিত হইত | বাদরার়ণ খষিই ব্যাসদেব | জৈমিনি ব্যাসদেবের 
শ্রিষ বপিয! প্রসিদ্ধ, সুতরাং সমসাময়িক | উভয়ে উভয়ের মতখ গুনের 
কি করিয়াছেন। ইহাতেও উভয়ের সমসাময়িক প্রতিপন্ন হয়। 
দ্াসদেবের সময় মীমাংসাদর্শনের যে সধিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, তাহা 
"্ানততরের সংস্থান দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। জৈমিনির মত 
পৃব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়! স্ত্রীর মিদ্ধান্তরূপে স্বকীয় মত স্থাপন 
করিয়াছেন। নুত্রকার ঘে সকল আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
ছদ্দুধে মনে হয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাপ ও ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদৈতবাঁদ 





ছি এতগ্যতাও । ও৩৭ এবং 881১ সরে ধাদরিএ নামে!ভেখ আহে। 
* এতদ্যতাত ১/৩৩৩$ ৩৩1৪১) ৩৪/৮$ ৩1:।১৯ এব্‌ং 91815২ শুজে 
বরণের নাযোগ্বেখ আছে । 


 এতম্যাতীত ৩৪1৪৫ এবং 915৬ সুত্রে খডুলোমির নামোমেখ আছে। 


৯ বেহাস্তদর্শনের ইতিহাস 


সত্রকারের সময়ে প্রচপিত্ত ছিল। অগৈতবাদের মতও ুপরিক্ষুট 
ছিল। আচাধা কাশকৃংল অদৈতবাদী। বাদরায়ণ (ন্যাসদেব ) 
তাহার মতের আন্ুমোদন করিয়াছেন | ১191২* স্থাত্রে আচাধ 
আশ্মরথোর মতবাদ গ্রপ্র্িত হইয়াছে। স্তত্রটী “প্রভিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গ- 
মাশ্বারধাঃ ৮” এই স্থাত্রর ব্যাখ্যাকলে আচার্য শঙ্কর ও ভামতীকার 
বাচ্পতিযিশ্র আশ্মরথ্যকে  বিশিষ্টাদৈতবাদিরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন |$ 

এবদু্টে প্রতীয়মান হর আচার্য্য আশ্মরথা বিশিষ্টাদৈতবাদী 
ছিলেন | ১৪১১ স্ৃত্রে আচাধা উড়ুঃলামির মত প্রদর্িত 
হইয়াছে। সৃত্রট এঈ__“উৎক্রমিযাতঃ এনস্তারাদিতোড়ুলোমিঃ |” 
এই স্তরের অর্থ পর্যালোচনা করিলে প্রতীত হর আচাধ্য গুড়ুলোনি 





$ আচার্য একসর লিখিযাছেন,_ 

“আগ্া় গ্রতিগা-আস্ধনি বিদ্ছাতে সর্বধিদং বি্ঞাতং ভবতি ইদং মর্সা" 
ধা়মাম্থা ইতি চ। তঙ্গাঃ প্রাতজ্ঞয়াঃ সিদ্ধ হ্যচরতভ্যেত মগ 
যৎপ্রিসংগ্চিউ্সক্যোনো  অইথাহাদিসঘ্ভননূ। ধরি হি বিজঞানান্া 
পরুমজ্নোহমাঃ আটা তত পরথ! 





বিআানেতপি বিআানাস্থা ন বিপ্রাত 
ইত্যেকবিজ্ঞনেন মর্বাবিজঞানঃ ষহ গ্রতিজ্ঞভং তদীয়ে১। তিশ্মাৎ প্রতিও 
শিষ্কার্থ, বিজ্ঞানাঝ্মপরমাআ্মনোরভেদাৎশেনোপক্রমণমিত্যাস্সরধ্যু. ছচাযো? 
মন্থাতে |. ১91২৭ 

এই ভায়ের টীকা বাচস্পতি মি (৮য-ঈম শতান্ধীতে ) শিপিয়াছেন” 

পষথা হি লহ্ের্িক্ারা বুঃজ্চরন্থো বিদ্দুলিঙ্গা ন বহ্ছেরতস্তং ডিয্া্ে 
তন্পনিক্পপত্বাৎ নাপি ততোচত্যাস্থম্‌ অধিষ্না, বক্ষেরিব পরম্পরব্যাবু হা 
ভানপ্রসপাং। তথা ক্গীবক্ানোহপি ব্রদ্ধবিকাইা ন ভক্ষণোঠত্যন্থং ভিছানছে 
চিদ্ধপত্থাভাবপ্রদপাৎ। * * * নর্বাজং প্রত্যুপদেশবৈরর৫াাচ্চ। তম্মাং 
কথস্থিস্েদে জীবাত্বন। মভেদশ্চ।” 

(বন্ষূত্রভাস্য নির্রসাগর প্রেস ১৯০৯ সংস্করণ ৩৩১ পূ এবং ভামতী জটব্য ) 





অবতরণিকা ৯১ 


মংজারদশায় ভেদ এবং মুক্তিতে অভেদ স্বীকার করেন। & 
গাঞরাত্রগতেও এইরূপ ভেদাভেদধাদ পরিদুষ্ট হয় ।শ' 

এই ভেদাতেদবাদ দেখিয়া মনে হয় ভাস্করাচাধ্য ও নিম্থার্ক 
মঞ্খদায় তাহাদের দৈতাখৈতবাদকে এই মতবাদের উপরে স্থাপিত 
করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালেও দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেলাতেদবাদ 
গ্রচশিত ছিল। 

আচাধ্য ব্যাসদেবের এই উভয় মতই সম্মত নচে বলিয়া ভিনি 
ৎপরবন্তী স্রে : আঁচার্ধা কাশক্ংন্সের মতষ্ট উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
এাং আচাধ্য কাশকৃংনের মত যে আচাধ্য ব্যাসদেবের সম্মত তাহা 
সান্রর স্স্থান দেখিয়া প্রহীত হয়। ন্ত্রটা এই__“অবস্থিতেরিতি 
কাশকুংসঃ ৮ ইহার ভাষ্যে আচাধ্য শঙ্কর লিখিয়াছেন, _ 

দঅন্তৈন পরমাক্মনোহনেনাগি বিউগনাস্ম ভাবেনাবস্থানা দুপপন্জ- 
নিদনভেদেনোপরুদণমিতি কাশরৎস্স আচাধ্যো মন্থাতে 1” 
( সৃত্রভাষ) শির্ণয়সাগর +৯০২ সং ৩৩২ পুঃ) 

ফাশকৃৎস মুনির মতে পরমাত্মাই জীবভাখে অবস্থিতি করিতেছেন; 
ইচা। দ্োইবার জন্য তি এরূপ অভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। 
এই কল প্রমাণে প্রতীয়মান হয়-_-আাচার্্য বাদরারণের পূর্বেও 
ঘভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আচাধ্যগণ 
ধর্দুদান ছিলেন ! মহাভারতরচনার পূর্ব্বেই বেদান্থুবাদ নানাকার 
ধারণ করিয়াছে__ইগ অবিসংবাদিত মত্য, এবং আচার্য বাদরায়ণ 
ভাদ্বৈত এবং বিশিটাদ্বৈতনতনিরসন করিয়াছেন। অবশ্যই এ 
ম্বন্ধে মতভেদ থাকিবার সস্তাবনা। কারণ, দ্রৈতবাদী আচার্ধাগণ 


* ১২১ সুত্রের শাঙ্গরভাঙ্ক জব্য 

+ পাধরাতর সম্প্র।য় বলেন, 

“আামুজের্ডেদ এব স্থাজ্জীবন্ত চ পরস্য চ। 
ঘকগ্ত তু ন ভেদে তস্তি ভেগহেতোরভাবতঃ | 
; প্রথম অধ্যায় চতুর্ধপাদ ২২ ত্র 


৯২ রি বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


রহ্স্থত্রের দ্বৈতপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিকসংহিতা, 
উপনিষত, গীত ও পুবণাদদিপাঠে শ্রুতিসিদ্ধান্ত অছৈতপর বলিয়া 
আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। 

্র্গন্তত্রে যে সকল আচার্যের মন উদ্ধৃত হইয়াছে, তীহাদের 
ষন্বন্ধ স্ববিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক । কারণ। ভাগ হষ্টান্ে 
পূর্বশীনাংসা € বেদান্তদর্শমের সনসাদয়িকতা নিরাপিত হঈনে এবং 
প্রাচীনকালে দার্শনিক আলোচনার প্রসারও উপলন্গি হইবে। 


আচার্য বাদরি 

্রহ্মমূত্রে আচার্ধা বাদ্দরির মে মতবাদ উদ্ধত হইয়াছে, তাহ! 
দেখিলে মনে হয় তিনি বৈদাস্তিক আচার্য ছিলেন। তিনি 
পুর্বনীমাংসক নহেন। ভাঙার মতবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ধ প্রদত্ত 
হঈয়াছে। তাহা দেখিলেই আমাদের সিদ্ধান্তের সার্থকতা প্রতিপন্ন 
হবে| তাহার মতে পরমেশ্বর মহান হইলেও প্রাদেশপ্রমাগ 
দ্ধায়দ্ধার। অর্থাৎ মনদারা খত হন 1% ঠিনি “রমণীয়চরণ্ এলং 
“কপুয়চরণ” প্রতৃতি বিষয়ের প্রস্তাবে সুকৃত ছু্ৃত কন্ধু গ্রহণ 
করিয়াছেন |ণ* চরণ শব্দের অর্থ-কীফঞ্জিনি মুনি 'অন্নুশয় 
অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহার মতের পোষক প্রমাণরূপপেঃ 
আচার্য বাদরির মত উদ্ধত হষয়াছে-স্মত্রসংস্থান দেখিলে ইহাই 
প্রতীয়মান হয়। গণিষ্লতিবলে সপ্ুণ অথবা নি ত্রহ্মলাভ 
হয়_ইহার বিচারপ্রসঙ্গে খাদরি আচার্যের আভিমত এই যে, 
গিশ্রাতিবলে কার্ধ্যবক্ষই ( অর্থাৎ সপ্ণ ত্রহ্ষঈ ) অধিগত হন। ! 
তাহার মতে অমানন পুরুষেরা ত্র্গ প্রাপু করা়। এই ক্ষ নিপুণ 
রঙ্গ নহেন, কিন্তু সগুণ ব্রহ্ধা। কারণ, ষপ্চপত্রক্মেই গতিশ্রুতির 

* ১1১০০ সুর জষ্টবা | 


প 4১১১ ভুরু ব্য । 
$ অব স্ৃত্ জব্য । 


অবতরণিক] ০ 


সঙ্গতি হয়। আচাধ্য জৈমিনি পূররমীমাংঘক। তাহার মত আশঙ্কা 
করিয়াই পুত্রকাঁর আচাধ্য বাদরির মত টপন্তস্ত করিয়াছেন। 
এাচাধ্য শঙ্কর এ বিষয় পরিষ্কারভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। * 

বাদরি আচাধ্যের মতে বেদজ্ঞানী পুরুষের শ্ররীরাদি নাই সেই 
কত খু্ত পুরুষ নিরিন্দ্রিয় এবং সশরীর। ৭ কিন্তু জাচাধ্য জৈহিনির 
মনে শ্রুতির বিকল্প অর্থাৎ অনেকবিধ ভাব দুষ্ট হয়। নুতরাং 
এঞ্জিত্ে মনের ম্যায় শরীর ও ইন্দ্র উভয়ই বি্ঠনান থাকে! এ 
বিধয়ে বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত উভয়কোটিক। তিনি বলেন শরীর 
ও অশরীর উভয়বোধিক! শ্রুতি মাছে। অভএব উভয় প্রকার 
€ওয়াই সঙ্গত। যেমন দ্বাদশ অর্থাৎ দ্বাদশ দিনব্যাপী একই যাগ 
এক শ্রুতি অন্ুলারে মত্র এবং অদ্য শ্রুতি অগ্রসারে অহীন, তেমনই, 
ম্জপুরুধ মশরীর ৪ অশরার অর্থাৎ ইচ্ছান্থুসারেই সশরীর & অশরীর 
হইতে পারেন । $ এই সকল প্রমাণবলে গ্রতীত হয়-_আচীর্ধয বাদরি 
ব্ধোস্তিকাচাধা । কারণ, দ্েমিনির বিরোধী সতস্থাপনই বাদরির 

র তাৎপধ্য। বাদরায়ণের অভিনতের অন্তকুল বলিয়া তাহাকে 
বৈদান্তিক আচাধারূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। এবিষয়ে অন্য হেতু 
বিগ্রমান। জৈগিনি পূর্বনীনাংাদর্শনকার। তাহার দর্শনে তিনি 

বাদরির নত পূর্বপক্ষরূপে উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। 

মীমাংসাদরশনে বহুস্থলে পূর্ববপক্ষরূপে বাদরির মত উদ্ৃত 

* শর ৪,৩১১ স্তর শেষে এখং ১২শ হুত্রের প্রারস্ডে আভাষ ভাসে 
নিথিয়ছেন৮-পতক্থাহ কাধ্যবদ্ষবদয়া গতিঃ শ্রয়ত ইতি সিক্ধান্তঃ | কং পুন 
পৃঙ্গপক্ষমপন্থ্য অয শিষ্ধান্ত: প্রতিষ্টপিতঃ “কাধ্যং বাদরি২” ইত্যাপিনেতি। 
ধহদাদীং স্ছৈরের উপদশ]তে (” 

(সুন্ছভাগ্ত নিং মাঃ ১৯০৯ পৃ ৮৮১ পৃষ্ঠা উ্ব্য )। 

818১০ সুর অষ্টখা। 

1 9181১১ সুত্র জটব্য। 

২:৪181১২ সুঞ জুষটব্য। 


৯৪ বেছান্বর্শনের ইতিহাস 


হইয়াছে । * মীমাংসাদর্শনের ৩১৩ সুত্রে আচার্য্য বাদরির মত উদ্ধৃত 
হইয়াছে । তাহার মতে দ্রব্য গুণ ও সংস্কার প্রভৃতি শেষ শবে গৃহীত 
হইবে | যাগফল পুরুষ প্রভৃতিতে গৃহাত হইবে না। এই মনত 
পুর্ববপক্ষরূপে গ্র্ণ করিয়! ৩১৪৪ সুত্রে বাদরির মতে জৈমিনি দোষ 
প্রদর্শন করিয়াছেন ।+* ৬1১২৭ স্তরে বাঁদরির মত উদ্দৃত হইয়াছে। 
বাদরির মতে সকল্পেরই বৈদিককাধ্য আধিকার আছে। তিনি 
সর্বাধিকারের পক্ষপাতী । এই মতবাদ পূরববপক্ষরপে গ্রহণ করিয়া 
৬১২৮ স্ৃত্রে জৈমিনির সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে । ভাঙার মতে 
শৃ্রের বৈদিক বগ্ডাদিতে অধিকার নাঈ। ! এইরূপ ৮৩৬ সবৃন্রে 
ও ৯২৩০ খাত্রে বাঁদরির মত উন্ৃত ও পরবর্তী শবত্রদ্ারা তন্মত খণ্ডিত 
হুইয়াছে। ২ 

এই সকল প্রনাণে বাদরিকে বৈদান্তিক আ।চাধ্যরাপ গ্রহণ করাই 
সঙ্গত। বাদরি তক্ম্বত্রকার ও মীদাংসাস্ান্রকার হইতে প্রাচীন 
বলিয়াই অনুমিত হন। তাহার মতের সবিশেষ গুরু ছিল 
বলিয়াই বাদরারণ প্রমাণরূপে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং 
দৈমিনিমত নিরসনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। ইহা! হইতে স্পট 
প্রহীয়মান হয় যে, »বগব্যাসের পূর্বেও বৈদান্ত্িক আচাধ্যগণ 
তাহাদের মতবাদ প্রপঞ্চিতত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন। 


হ 


সখ নিরালবিত হুর বাদরির নত উদ্ধত হইয়াছে-:৩১/৩ সু) ৬টা২৭ 
হত) চ৩৬ স্থুর এবহ 1২৩৯ ছ্ধ। 

৭ নামাংসাধন চৌশাগব। ধন্কৃত দিরিদ খঙ্গণে ১৭ খণ্ড ১৪৩-:১৩৭ 
পৃষ্ঠা ভরা । 

| মাঃ দঃ চৌখাদা য স্কৃত গিরি ২য় খণ্ড ১২০ পৃ ভ্। 

$ হাঃ দঃ চৌধান্া সস্তত ধিরি ৩ খণ্ড ৬৬ পৃষ্ঠা এবং তয় গণ্ড ১৪৭ 
পৃষ্ঠা জীব্য। 


অবতরপিকা ৯৫ 
আচার্য কার্াজিনি 

আচার্য্য কাঁফ্ণজিনির নামোল্লেখ ব্র্মত্র এবং মীমাংসাস্ত্র 
উভয় গ্রন্থে বিগ্নান। ব্রহ্মসূত্রের স্যত্রে আচার্য্য কার্চণজিনির মত 
ইত হইয়াছে। তাহার মতে প্রিমশীয়চরণ এবং “কপুয়চরণ 
ইত্যাদি স্থানে যে, “চরণ শব্দটা ব্যবন্থত হইয়াছে তাহার অর্থ_ 
আচরণ অর্থাৎ শীল, এবং তাহাদ্বারাই জীবের যোমিপ্রাপ্তি অর্থাৎ 
জন্মান্তর লাভ হয়। অনুশয় শব্দ না থাকায় মনুশয়ের দ্বারা 
বোশিগরপ্তি_ এ সিদ্ধান্ত প্রনাণশৃন্, সুতরাং ভাহা বলিতে পার না। 
কারণ, শ্রুতিস্থ চরণ শব্দ অনুশয়ের পলক্ষক অর্থাৎ লক্ষণাদ্বারা 
অনুশয়ের বোধক | * 

'আচাধ্য কার্ধজিনি বৈদাঞ্টিক আচাধা। কারণ, বক্গানৃত্রকার 
স্বায়মত সমর্থনের জন্য প্রনাগরূণে তশ্াত গ্রসণ করিয়াছেন । 
অন্য কারণ--আচাধ্য জৈমিনি তাহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। 
মামাংসাদর্শন ৪)৩১৭ সুত্র কার্টাজিনির মত উদ্ধৃত হইয়াছে এবং 
২৮শ সুত্ধে তন্মহ খণ্ডিত হইয়াছে । ৬৭৩৫ স্ুত্রেঙ তম্মত উদ্ধৃত 
করিয়! তৎপরবন্তী ূত্রতথার। তন্মন নিরসন করা হইয়াছে । আচাধ্য 
জৈমিনির পক্ষে বৈদাস্তিক আচাধোর মতখগুনই জস্তব|। অতএব 
কাঞ্জণছিনিকে বৈদাস্তিক আচাধ্যরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন। 
ফা্খণজিনি, ব্যামদেব ও জৈমিগির পূর্ববর্তী বলিয়াই বোধ হয়। 


আচার্য আে 


মাত্রেয়ের মত ব্রন্ষস্থাত্রে উদ্ধীর করিয়া খণ্ডন কর! হইয়াছে। 
৩8198 সুত্রে মাচার্ধয আত্েয়ের নত উদ্ৃত হইয়াছে । তাহার মতে 
মান যদ্তাঙ্গ উপামনার কলভাগী, শুতগাং “স সকল উপাসনা 


* সথএটী এই ঞরসাদিতি চেঞ্জেপলক্ষনার্থেতি কাঞ্াজিণিঃ 1” (ক্রহবনত্র 
১1৯ নগর ) 





৬ বোন্তদর্শনের ইতিহাস 


যজমানেরই কর্তব্য, পুরোহিতের কর্তব্য নহে; অর্থাৎ ধ্যান বা 
উপাসনা যজমানই করিবে, পুরোহিত করিবেন না। এই মতটা 
বৈদাপ্তিক আচার্যা উডুলোমির মত উদ্ধার করিয়। স্বত্রকার খণ্ডন 
করিয়াছেন। * 

মীমাংসাদর্শনকাঁর জৈমিনি বৈদাপ্তিক আঁচাধ্য কাঁফ্ণীজিনির 
মতবাদখণ্ডন-মানমে সিদ্ধান্তরূপে। আাগাধ্য শাজেয়ের মত উদ্ধার 
করিয়াছেন, + এবং বৈধান্তিক আচাধ্য বাদরির অনুমোদিত 
সর্ধবাধিকার-নিরসনজনা আত্েয়ের মত প্রমাণরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। » এই সকল প্রমাণে প্রতীয়মান হয় আচাধ্য আত্রের 
পূর্বমীমাংসক | হিনিও ব্যাসদেবের পূর্বববস্তী । 


আচার্য ওডুলোমি। 

আচার্ষা গুড়ুলোমি ভেদাভেদবাদী-_ইহা। প্রদণিত হইয়াছে। 
ভেদ(ভেদবাদ, বিশিষ্টাদৈতবাদ এবং 'অভেদবাদের প্রসঙ্গে 
ওড়ুলোমিকে ভেদাতেদবাদী আচার্ধ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 
খুড়ুলামি বৈদাস্তিক আচাধ্য, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই।| কারণ 
জৈমিনির পূর্রবশীমাংসায় তীহার নামোল্লেখ নাই। অন্ত কারণ-- 
মীমাংসক আন্রেয়ের মতখগ্ুন প্রসঙ্গে আচাধ্য বাদরায়ণ ৩1৪৪৫ 
সুত্রে তাহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং গাঁহার মত যে ব্যাসদেবের 
অন্মহ তাহাও “শ্রুতেশ্চ” সৃত্রদ্থার! প্রদশিত হইয়াছে। এ পক্ষে 


* শডুলোমিল আটা এই৮ 
"আহিক্যমিত্যৌভুলোমিস্তস্মৈ হি পারিত্রীয়তৈ” (৩518৫ বর: সঃ )| 
শী মীমাংসাদর্ণন ৪1৩১৭ সুরে কাফ্চাণিনির যত এবং ৪:৩/১৮ ছুয়ে 
আত্েরের যত উদ্ধত হইয়াছে) 
£ অঠিংত স্থছে আত্েয়ের হতে শৃহ্াধিকার নাই প্রপফিত করিয়া ৬১২৭ 
স্থত্রে বাদরির মত উদ্ধার ধরিয়া খণ্ডন কর! হইয়াছে । 





অবতরণিকা ৯্শ 


অঙ্গ হেতুও বিদ্যধান। প্রন্ধস্থত্র 9:81৫১ * সুত্রে জৈমিনির মত 
ঈদ্ধত হইয়াছে। দৈমিনির মতে মুক্ত ব্যক্তি বরন্বরপত্তা প্রাপ্ত হয়। 
1 ব্যক্তি নিষ্পাপ, সর্ববগ্র ও এখধ্যাদি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আচার্য্য 
৯$লোমির মত এই মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ৭" উড়ুলোগির মতে 
নল চৈতগ্থাই আয্মার স্বরপ। আত্মা খন কেবন চৈতশ্াম্মক, 
তল, খুক্তিহে আজ। টৈতন্থমাত্রে মভিনিষ্পন্ন হন। সত্যসংকল্পহ। 
সর্দরহ্ধ এবং সব্ধেখরহাদি প্রনৃতি ধশ্ম থাকে না। এতদ্ৃক্টেও 
পরঠায়মান হয়-ওড়ুলোমি বেদান্তাচাধ্য। আচাধ্য বাঁদরায়ণ 
ইভরমতের সামগ্রস্ত বিধান করিয়াছেন। বাদরায়ণের মতে আত্মা 
অমক্গ চিদেকরস সতা, কিন্কু শাজ্সননগিত ঈ্রবূপও অপ্রহযাখোয়। 
দাগ পারমার্ধিক রূপ তাহার সহি ব্যাবহারিক রাপের বিরোধ 
মঠ ।; এই সকল প্রনাণবলেই সিদ্ধ করিতে পারা! যায় যে, 
গাগধা উডভুলোমি বৈদাপ্থিক আচাধ! এব" বাদরায়ণের পূর্ববর্তী । 





আচার্য আশ্মরধ্য 


পুর্ধে প্রদশিত হইয়াছে__আচারধয আশ্মরখা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। 
তিনিও বৈদাস্তিক আচার্য। কারণ, আচার্ধা দ্রেমিনি তাহার মত 
উদ্ধার করিয়া! খণ্ডন করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনের ৬1৫।১৬ স্মত্রে 
গাচার্য আশারখ্যের মত উদ্ধার করিয়া! দ্রিমিনি পরবর্থাঁ স্তরে 
তাত খণ্ডন করিয়াছেন । অতএব নিঃসংশয়ে বঙ্গা যাইতে পারে 
নি বোদ ুস্তক আচার্য ও বাদরারণ হইতে প্রাচীন। 





* দুখ ছিএই- এআান্দেণ জৈমিনিকপন্সাদি ৫ (৪:91 সুত্র) 

+ নিছে উদভলোমর মত প্রধণিত হইছে যথা 

ও জজ উণ তদাত্মকত্ব দিতোডুলোহিঃ” (৪18৬ সুত্র) 

1 নিরলেখিত সুয়ে বাদরারে উখতের সাবরঞ্ত বিধান করিয়াছেন, 


অববপ্গঞ্ঠাসাৎ পুর্বভাবাদবিরোধয বাধগাযণ গছাণ সুর 
্ঃ 


৮ বেযাস্তদর্শনের ইতিহাস 
আচাধ্য কাশরুত্স 


আচার্য কাশকৎন্ন অদ্বৈতমতাবলম্বী__ইহা৷ পুর প্রদর্শিত 
হইয়াছে। জৈমিনির দর্শনে তাহার নামোল্লেখ নাই। তিনি 
বাদরায়ণ হইতে প্রাচীন এবং অদবৈতমন্তের আচাধ্য। 


আগর জৈমিনি 


্রহ্মসত্রে আঁচাধ্য দমিনির মত তাহার নামের সহিত বনু স্থানে 
উদ্ধত হইয়াছে ।* এতদ্ু্টে মনে হইতে পারে আচার্য্য জৈমিনি 
বাসের পুর্বর্তী। কিন্তু তাহা নতে, উভয়ে সমসাময়িক। কারণ 
জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে ব্যাসের মতবাদ কোনও কোনও স্থলে 
পূর্বপক্ষরপে, কোনও স্থলে নিজের মতের প্রাশস্তা-প্রদর্শনজগ 
উদ্ধার করিয়ীছেন।” মীমাংসাদর্শনের 31১1৫ ্াত্রে বাঁদরায়ণের 
সম্মতি প্রদ্িত হইয়াছে । ভায়াকার শবরহ্থামীও ভায্ে লিখিয়াছেন, 
“বাদরায়ণগ্রহণং বাদরায়পন্তেদং মং কীর্ত্যতে বাদরায়ণং পুয়িত, 
ন আত্মীয়ং মতং পর্মুদসিত্* ইন্ত্যাদি অন্যান্যস্থলেও পূর্বপক্ষরূণে 
গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন । কিন্তু ১১১৬৪ সুত্রে বাদরায়নের 
মত নিজের মতের পোষক প্রমাণরূপে-_অস্তরতঃ অঙ্গকূলরপে গ্রহণ 
করিয়াছেন] ভাষ্যকার শবরম্থামীত ৬৪ স্যত্রের ভাবো 
লিখিয়াছেন,-বাদরায়ণগ্রহণং . কীন্ঠযর্থ, . নৈকীয়মতাথন্‌।? 
এতদ্দৃষ্টে প্রতীত হয়-উতয়ে মমমাময়িক। পুরাগশান্ত্রেও দেখিতে 
পাই _জৈমিনি ব্যামদেবের শিষ্য | অতএব উভয়ে সমসাময়িক_- 
ইহাষ্ট সারপিক সিদ্ধান্ত। এই সকল মালোচনায় পাওয়া গেল- 
আচাধ্য ব্যাসদেবের পূর্বেও প্রাচীন আচাধ্যগণ বেদাস্ত বিচার 


* ব্রস্এ ১৮২১৮ % ১২1৩১ ১৩৩১ % ১1৪১৮) 191১৮) ৩191857 
৪1৩১২ 7 ৪191৫ 3 9191১) সুত্র। 
% মীযাংসাপর্শন ১1১৫ ৫২1১৯) আ১া৮$ ১1৮৪৪ 7 ১21১1৬৭ দুরে) 


অবতরণিকা চে 


করিতেন | বিশিষ্টাইৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ এবং অস্ৈতষাদ অতি 
প্রাচীনকালেই প্রচলিত ছিল। অগ্ৈতবাদ বাদরায়ণের সম্মত 
বলিয়া প্রতিভাত হয়। ত্রহ্স্থত্রের আত্যন্তরীণ প্রমাণবলে প্রতীত 
ভয় যে, তাৎকালিক সমাজেও খৈদাস্তিক চিন্তার প্রসার অব্যাহত 
ডিল। কোনও আচার্ধা অন্য আচার্ষোর মত খণ্ডন করিতে ও 
মঠ প্রতিষ্ঠা! করিতে প্রগাঢ় চিন্তাীলতার পরিচয় দিয়াছেন। 
নান! দাশলিক মতখগুনের প্রচেষ্টা দেখিয়া বাদরায়ণের অভূতপূর্ব 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তীঠার অতিমান্থুষ মনীষা, চিন্তার 
প্রথরস্া। বিচারের কৌশল বান্তবিক্ট বিন্য়াবহ। ভারতীয় 
আাণাধাগ্রণের মধ্যে এরূপ প্রতিভা বিরস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে 
না। বোধ হয়, এরপ প্রতিভার জগ্যই ব্যাসদেবকে নারায়ণের 
খভাঁর বলা হয়। 

আচার্ধা শঙ্কর-প্রতিপাদ্দিত অছবৈতবাদই শ্রুতি ও বাদরায়ণের 
সম্মত বলিয়! প্রতিভাত হয়! ত্রহ্ষনূত্র পর্যালোচনা করিলে এই 
সিদ্ান্তষ্ট দৃঢ়তর হয়। অদ্বৈতনতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 
মহানঙোপাধ্যায় চক্্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ফেলোসিপের 
ব়্তাই যথেষ্ট সাক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক চক্্রকান্তের 
গ্রন্থের নায় সুন্দর দার্শনিক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই বলিলেও 
চলে। তিনি সকল দর্শনের মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া শ্রণতি ও 
ঘর্তিবলে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন এবং অখৈতমত সংস্থাপন 
কদিয়াছেন। চক্দ্রকান্তের অসাধারণ মনীষ| ও স্বাভাবিক খিনয় 
গুন্থের সর্বত্র পরিস্ফুট। কিন্তু এই গ্রন্থের সমাদর আমরা এরূপ 
করিয়াছি যে আর পুনঃসস্করণ হইল ন1! চক্্রকাস্ত যাহা 
বপিয়াছেন তাহ! উদ্ধত করিবার লোভ সম্থরণ করিতে পারিলাম ন1। 
ভিন পঞ্চমবর্ষের দশন লেক্চারের অস্তে বলিয়াছেন_ 

“অদৈষ্ধতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ ও যথার্থ, সুতরাং স্বাভাবিক। এই 
দ্। ধৈতসত্যত্ববাদী আঁচার্য/গণ অধৈতবাদ অস্বীকার করিতে ন! 


১০5 বেদাস্তদ্শনের ইতিহাস 


পারিয়! বিশিষ্টাদ্বতবাদের উদ্ভীবন করিয়াছেন। ধাহারা নিরবচ্ছিন্ন 
দৈতবাদী, ভাহারাও কোন না কৌন বিশেষ বিশেষ ধম অবলম্বনে 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অনন্ত পদার্থ,ক সংক্ষিপ্ত কতিপয় সংখ্যায় সীমাবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহাদের এই রীতির মধ্যে অসৈতধাদের অস্পষ্ট ছায়। 
পরিলক্ষিত হয় কি মা, -হদ্দারা তাহারা অজ্ঞা্ুতাবে অদ্বৈতবাদের 
দিকে অগ্রসর হঠভেছেন কি ন/-াহাদের রীতি স্থুলভাবে 
অদ্বৈতবাদের স্বাভাবিক সুচনা করে কি না, কৃতবিদ্যমণ্লী তাহার 
বিচার করিবেন।” 

(দফলোনিপের বা ৫ন বদ, শকান্দা ১৮২৪, ২৮৬ পৃষ্ঠা ) 

ইউরোপীয় পণ্ডিতনর্প অনেকেই অথৈচ্বাদ হাপয়ঙ্গন করিল 
পারেন মাই | ভুহরাং ডাহাদের সিদ্ধান্ত ধিশি্া্ধৈতপর হইয়াছে । 
ইহার প্রধাপতন মান আস্বাদন আঅধিগত করিবার লানন 
তাহাদের নাই। ধিতীয় কারণ--ইটরোপায় চিন্ত। বিশি্ঠাদৈত৫ত 
এখনও অতিক্রম কারয়া দাশনিক পথে অধৈতবাদে পৌছিতে পারে 
নাই। ইউরোশায় ধাশনিকগণের নধ্যে ম্পিনোজা ও হেগেন 
বিশিহাখৈতখাদী। ম্পিনোজার 19518001878 এবং হেগেনের 
7১501021881 বিশিঠাদৈতবাদের নাদাস্তুর। ইহাদের অদ্বৈতবাদের 
সহিত কোনও সাম্য নাই, ইউরোগীয় পণ্ডিতগণ দেশের সংস্কার 
তুলিতে পারেন পা। ভুলিতে না পারা স্বাভাবিকও বটে। 
ইউরোপের চিন্তা এখনও অদ্ৈতবাদ এবং স্ুষ্টিতত্বে বিবর্তবাদ 
উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইউরোপের চিন্তা স্প্টিতবে আরস্ত ৫ 
পরিধামবাদে পরিসমাধ্ি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ইউরোপের 
নব্যপ্লেটনিক প্লেটিনান্‌ প্রভৃতিও বিশিষ্ঠাই্ৈতবাদী। এরূপ অবস্থা 
ইউরোগীয় পণ্ডিতের পক্ষে সহজাত সংস্কারের বশে বিশিষ্টাদৈভবা? 
সমর্থন করাই কতকট! পরিমাণে স্বাভাবিক | 


বেদাশ্রনুত্রের শঙ্কর ও রামান্জভাষ্যের অনুবাদক ডাক্তার ছিব 
(10711700585) বিশিষ্ঠাদৈতবাদই শ্রুতি ও শৃত্রসম্মত বলিয় 









অবতবণিকা ১০১ 


নির্দেশ করিয়াছেন। * ডাক্তার থিব তাহার সন্ত সংস্কার দাগ 
করিচ্ছে পারেন নাই। বিশেষতঃ বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে অ্বৈতবাদ 
ছদয়ঙ্গম এক প্রকার অসম্তব। তাহাদের পক্ষে দেশীয় দর্শনের 
প্রভাব অতিক্রম করাও মন্তব নক্কে। আরও একটী কারণ-_ইহার 
অগ্ুমিহিত শ্রীষ্টানধন্ম । খ্রীটধ্মীবলহ্বীর পক্ষে ভদ্ধন্মের প্রতি 
সমধিক্ক আবগীণ থাকাই স্বাভাবিক । 

কর্ণেল জেকব বেদাস্তসারের এক স্বরণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
আহার ভূষিকায় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ 
করিলেট আমাদের এই বাক্যের ারবন্ত। উপলদ্ধি হইবে | গ' 


* ডাক্তার ধিব ত২কত অহবাদের সুমিকান্ন ১০৯ পৃ লিখিক্সাছেন।_ 
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১০২ ব্দাস্তা্শনের ইতিহাস 


জেকব সাহেবের মন্তব্যের উপর টীকা টিঞ্পনী অনাবশ্থক। 
বেদাস্ত চৈতগ্যপরিশুন্য (0 [0০ ০005010180088 ) ব্রহ্ম নির্দেশ 
করিয়াছে এরপ বিছ্যা প্রদর্শন ধৃুতা ও অজ্ঞানতা ব্যতীত আর কিছু 
নহে। জেকব সাহেব বেদাস্তের তত্ব বুঝিতে পারেন নাই! 
্বাষ্টীয়ভাবে ভাবিত বলিয়া এরূপ মতবাদ আশ্রয় করিয়াছেন। 
বেদাস্তহত্বপরিজ্ঞান সাক্ষাৎকারের ফল, আর সেই সাক্ষাৎকার 
সাধনবিরহিত জেকব সাহেবের পক্ষে অসম্ভব। বেদাস্তমতে 
্রহ্মজ্রানে আত্মার পূর্ণতা সাধিত হয়। কিন্ত জেকব সাহেব 
ধলিলেন-বেদান্তে ব্যক্তি ধ্বংস করে (4১001318000 01 
[097890%71 )। ডাক্তার থিব এবং কর্ণেল জেকব সাহেবের মত, 
অধ্যাপক মুন্দররাম আয়ার বাণীবিলাসপ্রেস হইতে প্রকাশিত 
বেদান্তমরের ভূমিকায় প্রমাণবলে খণ্ডন করিয়াছেন। ধান্তবিক 
আয়ার মহোদয়ের বিচার আতীব শেভন ও সমীচীন হইয়াছে। 
(বেদাস্তসার ১৯১১ গ্রী: সংস্করণ বাণীবিলাস প্রেম )। 
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অবতরণিক] ১৩ 


অদবৈতমতের সারবত্তা ও শ্রেষ্ঠ নৈরারিকাঁচার্ধ্য উদয়নও স্বীকার 
করিয়াছেন উদয়নাচাধ্য নৈয়ায়িক,। তাহার পক্ষে ন্যায়ের 
পক্ষপাতী হুওয়াই ম্বাভাবিক। কিন্ত এ সব্বেও তিনি বেদাস্তের 
মহামহিমাই কীর্তন করিয়াছেন। বেদান্ত-সম্মত আত্মজ্ানের 
উরলেখ করিয়া! তিনি বলিয়াছেন,_“স! চাবস্থা, ন হেয়! মোক্ষনগর- 
গোপুরায়মাণস্থাৎ"  ( আত্মত্ত্ববিবেক )। অর্থাৎ বেদাস্-সম্মত 
আস্মদ্রান হেয় নহে | কেননা, কটক ভিন্ন যেমন নগরে প্রবেশের 
উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ চরমবেদাস্তসম্মত আত্মগ্জান ব্যতীত 
নোক্ষলাভের উপায়ান্তর নাই। কেবল উদয়নাচাধ্য নহেন, ভারতীয় 
আচাধাগণের নিকট বেদান্তের অদবৈতমতের শ্রেঠভা সর্বত্র 
পরিগৃচাত। ইউরোগীয় চিন্তাও ক্রদশঃ জাঁব ও ব্রঙ্ষের একা- 
মআাধনের অভিমুখান হইতেছে । লিবনিজও সোপেনহৌর, বেনেক, 
ক্নর এবং লোজ প্রন্থতির মতবাদ কতটা পরিমাণে অভেদ- 
বাদ দিকে অগ্রসর হইতেছে । জানিনা কোন দুর শতাব্দীতে 
ঈটরোপীয় চিন্তা ভারতীয় চিন্তার রসানবাদনে সম্পুর্ণ সমর্থ হইবে। 
আবগ্র জন্মনদেশের চিন্তা ভারতীয় চিন্তার অনুকূলে ধাবিত 
হইতেছে । হয়ত, ইউরোপীয় পঞ্চিতগণ ভারতীয় দার্শনিক মন্দিরের 
চঃরে উপবেশন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেন । 
ঘাঁগ হউক, ত্রন্মস্ত্রের পধ্যালোচনায় অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইল। 
শঠি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদাস্তিক চিন্তার প্রসার ও প্রচার 
ভারতে আরম্ত হইয়াছে। ব্রন্ধসত্রের যে সকল ভাষ্য বিদ্যমান, 
ত্মধো আচাধ্যশঙ্করের ভাত্ই সমাধিক প্রাচীন । রামাম্ুজাচার্ধা 
যে বোধায়নবৃত্তির ইরল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এখনও পাওয়া যায় না। 
উপনধের বৃত্তিও পাওয়। যায় না।* নুতরাং আমরা প্রথমেই 
আচাধ্য শঙ্করের মত প্রপঞ্চিত করিব। 

রঙ [ বোধাযনবৃত্তির নাম বঙ্রাচাষা ধা তংসন্প্রবায়ের কেহই উল্লেখ করেন 
মাই। রামানুঙ্গাচাধ্য ও বোধায়নবৃ্তি দেখেন নাই বলিয়া মনে হর। যদিও 


১৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহীম 


্রহ্মসত্রের কালসন্বন্ধে এল্ফিন্ষ্টোন্‌ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহা সমীঠান নঙ্ে। কোল্কুক্‌ সাহেব যে মত প্রচার করিয়াছেম, 
তাহাও অনঙ্গত। শ এল্ফিন্গোন্‌ সাহেব কোল্কুক্‌ লাহেবের মত 
আশ্রয় করিয়া বর্তমান বেদান্তমৃত্রকে বৃদ্ধদেবের পরবর্তী বলিয়া 
সাধ্যস্ত করিয়াছেন! এল্‌ফিন্ষ্টোন্‌ সাহেবের মতে ব্যাসদেব ১৪৭৭ 


তাহার জাবনচপ্িতে কাশ্ব:র হইতে বোধাধনবৃণ্তি সংগ্রহের কথ| দেখা যায়-. 

" তাহা হইলেও তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে | কারণ পামানজা চাধধ) ভায়ের প্রথমেই 
লিখিরাছেন যে “ডিন পূর্বাচাষ্যগণ কর্তৃক বিস্তীর্ণ বোধায়নবৃত্তির সংক্ষেপ 
দেখিয়! তগ্তা£ুসারে খৃভাক্ষর ব্যাখা কদিতেছেন।” অসকক্ষিপ্ গ্রকৃত এ 
মুল যোধায়নবৃত্তি তিনি দেখিতে পাইলে আর “তন্মতাইসারে” এক্প বা 
লিখিতেন না, অথবা সমগ শ্রভায্বে দুইটা তিনটা পংক্িমার লিখিয়াই ক্ষণ 
খাকিতেন না। তিনি উক্ত এর্থ পাইলে, শ্ষরাচাধ্য যেমন স্বগুতের ভিডি 
গৌডপাদে এস্থকে ভায় গরিযা রক্ষ। করিছা গিয়াছেন, তাহাই ক্রিয়া তাহাকে 
রক্ষা করিতেন। সং] 

গ' কেোল্কক্‌ সাহেখ তাহার অভিমত 10005060008 01080501801 
9০110 ০], 1], 01 8-% নামক প্রবন্ধে গ্রকাশ করিফ়াছেন। 

1 এল্ফন্ষ্রোন্‌ হেব লিখিচাছেন৮_ 
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9৪060 0০০ 005৮৪ (10991 চগাজ দন, 2129) 


অধতরণিকা ১৭৫ 


খাূর্বান্ধে বর্বমান ছিলেন। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া বোঁধ হয় 
না? কারণ, মহাভারতের যুদ্ধকালে তিনি বর্তমান ছিলেন। 
কনার গণনায় ব্যাসদেবের স্থিতিকাল ৩১০২ শ্রীষ্ট পূর্ববান্দের 
পূর্বো। যে অন এনদিন ধরিয়া ভারতে প্রচলিত 'ভাহাকে উড়্াইয়া 
দহমা মঙ্গহ নহে । কলাব্দ অনুসারে প্রান ভারতে নানারূপ 
বঙগার চপিছ। বোধ হয় বিক্রমান্য ও কাজের পূর্ব কলাকেরই 
বাধহার ছিল। কল্যজ্খকে অমূলক বলিয়া নির্ণয় করিবার হেতু 
দাই। বৌদ্ধ ও দৈন অদ্থাদয়ের পূর্বের মহাভারত এদেশে প্রচলিত 
ছিল। পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্বববত্তী | ভাহঠাদের সৃত্রে মহাভারতীয় 
বাদ্িবর্গের নামোল্লেখ ও বেদাস্তম্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে! কোল্ক্রক্‌ 
মাক্কেব মাচার্ধয শঙ্করের ভাষ্বে বৌদ্ধ ও জৈনমত নিরস্ত হইয়াছে 
দেখিয়া বর্তমানে বেদাস্তদর্শনকে বুদধাদেবের পরবর্তী বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। তিনি যে ভ্রান্তিবশে এরূপ ধারণ! করিয়াছেন, 
হুিয়ে সন্দেহ নাই! কারণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও বৌদ্ধমন্যের 
গাব রহিয়াছে । বৌদ্ধ ও জৈনমতের অনুরূপ মতবাদ যে ভারতে 
ছি প্রাটীন কালেও বিদ্তগান ছিল ভাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তরে মীমাআদর্শন প্রস্থৃতির উল পূর্বেই প্রদর্শিত ভষ্য়াছে। 
উপনিষনের “বিজ্ঞানাস্মাই” বৌদ্ধের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের মূল। 
উপনিধদের “মসহা ইদমগ্র আসীৎ' প্রস্থৃতি বাক্যঈ শৃন্বাদের 
উবিস্থম। এ মন্বন্ধে সবিস্তরে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। 
বিশেষতঃ পাখিনির গুরু উপবধ বদ্ধদেব হইতে প্রাচীন | উপবধ 
বধ) ও মীনাংসাশুত্রের বৃত্তিকার, এ বিয়ে শঙ্করও সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে কোল্কুক্‌ ও এল্ফিন্ট্টোন্‌ সাহেব 
ই শ্রাস্তা কোঁল্কক্‌ সাভেবের মতে সাংপা প্রনৃতি দর্শন 
হতে বেদাস্তরদর্শন পরধর্ী। এ সিদ্ধান্ত ত্রান্ত। কারণ, আমরা 
পূর্বে দেখাইয়াছি দার্শনিকসূত্রসকল স্মসাময়িক। সুতরাং এ 
দদ্ধাস্তও অমূলক ও অশোভন । ইউরোপীয় পত্ডিতগণ সকল বিষয় 








১০৬ বেদাস্ার্শনের ইতিহাম 


পর্যালোচনা না করিয়া কোনও গ্রন্থের স্থলবিশেষ দেখিয়াই এরূপ 
অদ্ু সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন, এবং এর সিদ্ধান্তুকেই বৈজ্ঞানিক 
এতিহাসিকত! বশিয়া নির্দেশ করেন। আমাদের মনে হয় জাতীয় 
ইতিহাস অন্যন্ান্তির পক্ষে লিখা অসম্ভব। জাতীয় জীবনের 
উপাদান স্বজাতি যেরূপ বুঝিতে পরে, সেরূপ অন্য কাহারও পক্ষে 
সম্ভব নহে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাম 110 এবং 11751701160 
যেবাপ বর্ণনা করিয়াছেন, সেরপ ইংরাজ লেখকগণ করিতে পারেন 
নাই। 

বাস্তবিক বিদেশীর পক্ষে ইতিহাস লিখিতে এরূপ বিড়ম্বনা 
অনিবাধ্য । দ্বেশীয় লেখকগণের মধ্যে এরমেশচন্্র দত্ত মহাশয় বিদেশীর 
অনুকরণ করিতে গিয়া অনেকস্থলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। 
র্মেশবাবু সংস্কৃতের ভিতর দিয়া ইতিহাস পর্ধযালোচন! করেন নাই। 
ইউরোগীয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তই বৈজ্ঞানিক প অন্রাস্ত বলিয়া! গ্রহণ 
করিয়াছেন এ ব্যাধি এখনও দেশ হঈতে বিদৃর়িভ হয় নাই। 
দেশের ইতিহাস স্থঙ্জাতি ও জাতি ব্যক্তিই লিখিতে সমর্থ। 
এঁতিহাসিক ব্যক্তির হৃদয় দেশীর়ভাবে ভাবিত হওয়া! একান্ত 
আবশ্তক। বিদেশী ও বিজ্ঞাতির পক্ষে তদ্দেশীয় জীবনের প্রভাব 
অতিক্রম করা অসম্তব। ক্র্ষশৃত্রের অনতিপ্রাচীনতা সম্বন্ধ 
এল্ফিন্ক্টোন্‌ ও কোল্ক্রক সাহেবের দিদ্ধান্ত নিতান্ত অমমীচীন ৫ 
অশোভন। যাহ] হউক আমরা এক্ষণে আচাধ/ শঙ্ষ্তরর মতবাদের 
ইতিবৃত্ববর্ণনে প্রবৃত্ত হইব । 

শঙ্কর দর্শন 
(ভুমিকা) 


অধৈহবাদের প্রাীনভা প্রদশিত হইয়াছে। আই্বৈতবাদ 
শ্রুতি ও যুক্তিসপ্মত ইহাই ভারতীর সিদ্ধান্ত | আচার্ধয শঙ্কারের 
পূর্বেও অদ্বৈতবাদের আচার্য্গণ গাহাদের মত প্রচার করিতেন। 


শাঙ্র দর্শন ভূমিকা ১5 


তর্ঠগপঞ্চ, ভ্রবিড়াচাধ্য, গৌড়পাদাচার্য প্রভৃতি আচাধ্যগণ 
অবৈতমতীব্নন্বী ছিলেন। গৌঁড়পাদীয় আগমই সকল নিবধপ্রন্থের 
মরো আদিম। আচার্য শঙ্কর অৈভবাদের প্রথম প্রবর্তক নহেন $ 
&রুপরম্পরাক্রমে এই মতবাদ প্রচারিত হইত | আচাধ্য শঙ্করের 
গরু "গাবিন্দপাদ এবং তাহার গুরু গৌড়পাদাচাধ্য। 'গৌড়পাদীয় 
কারিকার উপর আচার্য শক্ষর ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শঙ্কর, 
গোধিন্দপাদের নিকট বেদান্তরহন্ত অবগত হন। ইহারা যে পূর্বতন 
আগাধা 'তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই | শঙ্কর অস্ৈতবাদের অন্চতম প্রধান 
আাঢাধা, হার ভাষ্য সর্বত্র সমাদৃত | সুতরাং অদ্বৈতবাদ তাহার 
নামানুসারে শান্করদর্শন নামে অভিহিত করিলাম । বেদাস্তাদর্শনের 
যে সকল ভাষ্য বিদ্যামান তন্মধ্যে শঙ্করের ভাষ্যই সমধিক প্রাচীন। 
তাহার পর এই ভাষোর প্রাঞ্জলতায়, ভাবের গভীরতায় এবং যুক্তির 
মারবন্তায় ইহা অপব সকল ভাষ্যর শিরোমণি। * আচাধ্য 
রামানুজের ভাষ্যে বিচারমল্লত! আছে; এবং ভাঁষা বড় জটিল ও 
চব্ধোধা। রাদানুজের ভাষায় সরস ও সরল প্রবাহ নাই। 
গ্রের ভাষার মাধূর্ধ্য ও সারস্য সর্বপ্রনের উপভোগ্য । শঙ্করের 
ভাষা “প্রসন্ন গন্ভীর” | ভাহার ভাবা অচল সিদ্ধুর মত গম্ভীর, 
মওলা পর্বতের শ্যায় অধৃষা, হর্য্যের গ্ায় প্রোজ্জল এবং চন্দ্রের শ্যায় 
হবাহল। ভাষাকারের প্রতিভা সর্ধ্ধতোমুখী। দাশনিক মতের 
ঈন্ধাসে তিনি সিদ্বহস্ত। মতখগুনে জর্বার্ঘদর্শী। বিচারের 
দক্ষগায় তিনি সাক্ষাৎ সরন্বতী। শঙ্কর দার্শনিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম 
না, চিন্তার রাজ্যে চক্রবত্ত্রী ও মনীষায় মহারাজাধিরাজ। 
*তিধাক্যের এরপ স্বুযৌক্তিক সমন্বয়সাধন অন্য কোথাও পরিলক্ষিত 





মহামতি বাচম্পতি এই ভাগ্য সন্ধে তাম 1 মধ্যে বলিয়াছেন- 
নত্থা বিশুদ্ধবিজ্ঞ/নং শঙ্কর করুপাকরমূ। 
ভাস্তং প্রস্গন্ভীরং তৎ্বীতং বিভজ্যতে &৬ সং] 





৫ বেদাস্দর্শনের ইতি 


হয় না। অন্যান্য দার্শনিক মন্চ তিনি যেরূপ অবলীপাক্রমে প্রপর্ি্ত 
ও খণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা তাহার অভিনানুব প্রতিভার পরিচায়ক! 
তাহার "শন্কর” নাম সার্থক। শঙ্করের মনীষা ভারম্টের 
জাহীয় জীবনের মহা তপল্সার ফল। শঙ্করের জীব্বন পৃথিবীর 
ইতিহাসের জলন্ত, ও জাগ্রত দুষ্টান্ত। শঙ্করের জীবন-গুষমায় স্াহ 
হইলে আশার তৃপ্তি, জীবনের পূর্ণঙগ, পাগের বল, হৃদয়ের তেজ 
বুদ্ধির শ্মৃত্তি এবং সর্ব্বোপরি মানবের পরিপূর্ণাত্বর্শন লান হয়: 
কারণ, শঙ্করের দর্শন ভীহার জীবনে “সাবয়ন" হইয়াছে । ভগিনী 
নিবেদিতা শঙ্করের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সতা।* 
বাস্তবিক ভগিনী নিবেদিতা মনীষী বিবেকানন্দের গ্রভাবে আঁচারধা 


গ' নিবেগিতা বলিয়াছেন, 
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শঙকরান_-তৃমিকা ১৯ 


শঙ্ধরকে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। নিবেদিতার বাক্যে 
বিবেকানন্দের প্রভাব ন্ুপরিস্ফুট | শঙ্করের মহিমা উপলদ্ধি করিয়া 
ঠিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনও কথ! উঠিতে 
গার না। শঙ্করের ভ্রানে ও মহানু ভবভায় বুদ্ধ ভন্তিতে ও সমবেদনার 
শন কন্মে নেপো:লয়ান ও মহম্মদ, চিন্তার কান্ট ও হেংগল। এরূপ 
অপুর্ব সমন্বয় আর কোথাও দেখিতে পাওয়া বায় না। পৃথিবীর 
ঈতিচাসে এরপ চরিত্র বিরঙ্প( সমস্ত ভারতব্যাপী বশ্মক্ষেত্রে 
ধাঠার প্রভাব অস্ততঃ বিংশশতত বৎসর অব্যাহতভাবে চলিয়! 
খামিয়াছে। তাহার মহিমার স্বায় মহিনা অন্য £কাথাও আছে 
সিন মন্দেচ। 

প্ানরান্দোর অধ্িতীয় সত্রা হইয়াও কম্মীর বে দৃষ্টান্ত তিনি 
স্মাবনে দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা আর নাই। পৃথিবীর 
ইছিহাসে 'আচাধ্য শঙ্করের মত আদর্শ অতি বিরল। বুদ্ধদেষের 
মনাধা তাহার জীবন-কালে মগধে ব্যাপ্ত ছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম 
খার জন্মস্ঠান ভারতবন হষঈটতে নির্বাসিত হইয়াছে । খ্রাষ্টের প্রভাব 
ঠা্ার জাবন-ালে ফরিদা দেশের কতিপয় গ্রামে আবদ্ধ ছিল। 
মহ্গদের গ্রভাব তাহার জীবন-কালে আরবদেশের কতিপয় জনপদে 
আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আচাধ্য শঙ্করের প্রভাব তাহার জীবন-কালেই 
আসমদ্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিপ। অগ্যাপি শ্রের মত 
আরচ্ের জাতীয়-জীবনের সেঞ্দণ্ড। চারি ধামে চারিটা 
মঃমংস্থাপনই ভাহার প্রভাবের শিদর্শন ]% দশনামী সঙ্্যাসীর 
ম্প্রদায়ই তাহার প্রভাবেরই নিদর্শন। অসংখ্য গ্রন্থই তাহার 

* চারিটি মঠ (৯) উত্তরে বিদরিকায়_যোবিষঠ। 

(২) দক্ষিণে রামেশ্বরক্ছেত্রে_ শৃঙ্গেবীমঠ। 


ও পূর্বে পুরীধাথেগোবরনমঠ | 
(৪) পশ্চিমে ছারুকায়" সারদামঠ। 


১১, বেবাস্তদর্শনের ইতিহাম 


প্রভাবের নিদর্শন । তীহার মতবাদের সমস্ত ভারতব্যাপী সমাদরই 
তাহার নিদর্শন। এ্রতিহানিকের পক্ষে এবূপ প্রশংসা কাহারও 
কাহারও নিকট অতিরপ্রিত ও অন্যায় বলিয়। বোধ হইতে পারে। 
কিন্তু আমাদের মনে হয়, এতিহাসিকের পক্ষে যাহার যাহা প্রাপ্য 
তাহা প্রদান করাই প্রধান কার্ধ্য। সত্যের মধ্যাদা লজ্বন না 
করিয়া যাহা প্রকৃত তথ্য তাহার শি্দেশ করাই এতিহাসিকের 
প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। শঙ্করের বাহ প্রাপ্য তাহাই তাহাকে 
প্রদান করিয়াছি । অতিরঞ্জন দূরে থাক্‌, প্রকৃতরূপে তাহাকে বর্ণনা 
করিতে পারিয়াছি কিনা জানি না । 

শঙ্কর সন্গাসী। তাচার গুরুও সন্ন্যাসী । সন্গ্যাসিগণের মিকট 
বেদান্ত অনি প্রাচীনকাল হইতেই সমাদূত। কৌষীতকী উপনিধদে 
ই্জপ্রনর্দন আখ্যায়িকার প্রসঙ্গে দেখিতে পাট, ইন্দ্র বলিতেছেন, 

দঅরুত্থুখান্‌ যতীন্‌ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছমিতি” অর্থাৎ যে সক 
যতির মুখে বেদান্তবাক্য নাই, তাহাদিগকে আমি অরণ্যকুকরদিগের 
নিকট নিক্ষেপ করিয়াছি। এই শ্রুতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
প্রতীত হয়-_উপনিষদের সময়েও সন্ধ্যামিগণ বেদান্ত আলোচনা 
করিতেন। বেদান্তের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা ষন্গ্যামীর প্রধান 
কর্তব্য। বৈদিক সময় হইতে এই প্রথা চলিয়! আসিয়াছে। 
“আরখ্যকগ্চলি অরণ্যে লিখিত হইয়াছে । অরণ্যে সঙ্ন্যাসিভী ধন- 
যাপনকালেষ্ট আরণাকগুলির বিস্তার সাধিত হস্টয়াছিল। কোন€ 
কোনও আচার্য্য অরখ্যে অবস্থান করিয়_লোকালয় হতে দুরে 
থাকিয়া! ব্রন্গাত্থ অনুশীলন করিতেন । বৈদিক যুগ হইতেই ঘতিগণের 
ভিতরে ত্রন্মবি্ভার অনুশীলন আরস্ত হইয়াছে । শ্রীষটের জন্মের বহু 
সহস্র বদর পুর্বে সম্ন্যাসিগশের মধ্যে ব্রহ্থতন্থবিচারের প্রচ 
আরম্ভ হইয়াছে । জঙ্ন্যাসিগণের মধ্যে গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রে 
ত্মতন্ব আলোচিত হইত। বশিষ্ঠ কুলপতি ছিলেন। দশ শ্াচার 
শিল্যু ধাহার তিনিই কুলপতি। ছূর্বাসার ঘাট হাজার শিষ্ঠের 
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উল্লেখ আছে। গোপালতাপনীয় উপনিষদে ছূর্ববাসার আত্মজ্ঞান 
বণিত আছে। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়েও ব্রহ্ষবিদ্ত! গুরু- 
পরম্পরাক্রমে অধীত এবং অধিগত হইত। এইরূপ পরম্পরাক্রমেই 
আচাধা শঙ্কর ত্রঙ্ষবিগ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বেদান্তভাষ্ে তিনি 
বলিয়াছেন,--"আত্রোক্তং বেদাস্তর্থসমপ্রদায়বিস্ধিঃ আচার্য্ৈঠগ* অর্থাৎ 
এ বিষয়ে পূর্বতন বেদাস্তাচারধযগণ বলিয়াছেন, ইত্যাদি। 

তৈত্তিরীয় উপনিধদ্ভাষ্কের প্রারস্তেও লিধিয়াছেন,_ 

“যৈরিমে গুরুতিঃ পূর্ধবং পদবাক্যপ্রমাণতঃ | 
ব্যাখ্যাহাঃ সরবে্ব বেদাস্তাস্থার্নিত্যং প্রপভোহন্মযাহম্‌।” 

গীতার ভাম্যেও বলিয়াছেন,_“অসং্প্রদায়বিৎ সর্বশান্ত্রবিদ্পি 
মুখবদের উপেক্ষণীয়ত” | 

এই সফল স্থলে দেখ যায় তিনি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন । 
পুর্বতন আচার্ধাগণের অনুম্রণ করিয়াই তিনি ভাত্য প্রণয়ন 
করিয়াছেন। ধাহারা তীহার ভাতের সান্প্রদায়িক প্রামাণ্য সম্বন্ধে 
সন্দিহান, তীহাদের এ সকল বিষয় অনুধাবন করা একান্ত কর্তব্য। 
উপবধের বৃত্তি অবলগ্ধন করিয়া গিশি যে ভাস্তুপ্রণয়নে অগ্রসর 
হইয়াছেন, তাহা পুর্বে প্রদশিত হইয়াছে। তিনি পরমগুরু 
গৌঁড়পাদাচাধ্যের আগমকে গ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া ভাষ্য রচনা 
করিয়াছেন। অতএব তীহার ভাষোর প্রামাণিকতা নাই__এইরূপ 
মহখ।দ ধাহারা স্াপন করিতে প্রয়াসী, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত । 
বাস্থবিক প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে সম্প্রপায়পরম্পরা ক্রমে বিস্তার 
প্রচার হইত। 

এইরূপে বেদান্তপ্রতিপাগ্য আত্মভাান গুরুপরম্পরা ক্রমে আচার্ধয 
শখ্ধর প্রাথ হইয়াছিলেন। শঙ্করের পরবর্তী মাচাষ্ঃগণও মঙ্গল/চরণে 


* গত ভায় ২১৯ স্থত্রের ভয় ব্য) এ স্থলে গৌড়পাদ)য় আগম 
হউতে থাকা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বযখা-_“অনাধিমায়য়া ইপ্ত:” ইত্যাদি । 
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ও গ্রন্থসমান্তিতে সম্প্রদায়পরস্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন । সপ্প্রদায়ের 
প্রামাণ্য সর্বত্রই পরিগৃহীত হইত | পঞ্চপাদিকীবিবরণকার প্রকাশানব 
যতি (১৩শ শতাব্দী) বিবরণপ্রস্থানে লিখিয়াছেন”_ 

“অত্র কচ্চিন্কেদোভেদাভ্যাং সবধসঙ্করবাদী বেদাস্তার্থগহনসম্প্রদায়- 
হীনো ছুর্জনরমণীয়াং বাচং জয়তি”। পঞ্চণাদদিক! বিবরণ--বিজয়. 
নগর সংস্কৃত সিরিদ্ ১৮৯২ খ্রীঃ ১৬ পৃঃ )। 

সম্প্রদায়হীনের বাক্যের কোনও ঘৃণ্য নাই বলিয়াই আঁচাধা 
'প্রকাশাত্ম! এরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন । আচাধ্য শঙ্করও ততপূর্বববন্তী 
দ্বত্বিকারের মত আশঙ্কা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন ।* 

আচাধ্য শঙ্কর পুর্ন বৃত্তিকীরের মতই এ স্থলে নিরমল 
করিয়াছেন। এরূপ অনেক স্থলে আচাধ্য শঙ্গর পুর্বন আচাধ।- 
গণের মঠগ্রহণ বা কোথাও মহুখণ্ডন করিয়াছেন । সুতরাং তাহার 
মতের সা্প্রদায়িক প্রামাণ্য নাঈ এরূপ সিদ্ধান্ত নিভাস্ত অযৌক্তিক! 
মক্যামিগণের মধো গুরুপরম্পরাক্রমে ব্রঙ্মবিগ্ঠার বিস্তার হইয়াছে, 
তাহার দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালেও দেখিতে পাই। শঙ্করের পরবতী 
অনেক আচার্ধাই মন্ন্যাসী। সর্ববচ্ঞাত্ুমুনি, প্রকাশাত্মা। অধৈতানন। 
চিৎসুখাচার্ধা, আনপ্দবোধাচাধা, ভারতীত্রীর্ঘ, বিদ্যারপ্য, আনন্দডযান 
বা আনন্দগিরি, গোধিন্দানন্দ, অমলানন্দ, প্রকাশানন্দ, নৃসিংহ 


* আচাবা শন্কর ১1১১ স্ুতের পব্রদধরিক্ঞাম।” শকেরণ অর্থবিচার 
লিখিয়াছেন ত্রদ্ধপে। িজ্ঞাসা ব্রজিঞাসা। ব্রদ্ধ চ বক্ষামাণলক্ষণ' 
জনমাদ্যস্ত যত ইতি। অতএব ন ব্রন্বণনস্থ জাত্যাধি অর্থ/ভুরসশকিতবাস্‌।” 
এস্থলের ব্যাব্যাচ্ছলে পন্পাদাচাধ্য পঞ্চপা'দকার পিখিাছেন-- 

দত যধনৈরাতিকারৈ;  বরক্ষপনধথা বুরমাশক্ধা নিরশ্ততেন এনু 
বধধনগাতিরিহ গৃহতে প্রত্যক্ষসিপ্ধহজ্দিজালত্বাভাব!ং। নাপি তৎকা 
পিজ্ঞানা বৈবখিকাধিকার|হ ক ক * ভদপি ন কর্ভব্যবিভা।হ অতএব ন ব্র্গ-ব্জ 
জাত) থা স্থরখাণছি তবাশিতিগ | পেফপাদিকা, বিয়নথর সংস্করণ ৬3 পৃ )1 
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ধরঝী, রামতীর্ঘ। অখগ্ডানন্দ, সধুস্দন, বরক্মানন্দ প্রন্থতি সকলেই 
ফরা।লী এবং ইন্টার সকলেই গুরুপরম্পরা ক্রমে ব্রন্গাবিগ্তা লাভ 
করিয়াছেন। ইহারা মঙ্গলাচরণ ও গ্রস্থনাপ্তিতে ইহার পরিচয় 
গলান করিয়ছেন। 

এরূপ আচার হয অতি প্রাচানকাঁল হছে চলিয়া আসিতেছে, 
দ্াচার লিদর্শন উপনিষত। রামায়ণ, না ভাবল, 'ঘোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ 
দদ পুরাণে বঠিত আছে । অতএব শাদ্ধরমতের সান্গ্রদায়িক 
গননা সুসিদ্ধ। অসৈহমত যে বাসের অনুমোদিত তাহাও 
” জারের দিববণ” মানক প্রহ্দ্ধে পদশিত ভইমাছে। অদ্ৈতবাদ 
মঙ্করের পকপোলকগিত নহে, ভাঙার যথে? প্রমান পচিয়াছে, 
র মত যে শ্রুতি ও মুক্তির আন্ষা। তাহাও গ্রদশিহ 
-যাছে | শর, তাহার গুরু ও পররনগরুপপ্রিগুহ।ত ইকাযাজ্ঞানই 
ম্স্তরে বণ সরিয়াতেন। বাদ্ধগাননের সনয়েই গৌড়শীদ এবং 
শদরের অত্াদয়। হী: পৃঃ ৭ম হইতে ৬% শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের 
আবিভাব | ভহপরে ভিন শতাব্দী কাল বৌদ্ধধন্জ নগদে আবদ্ধ 
[ন। মৌধাবংশীয় অশোকের সময় (২৭৩ লা ২৭২ খঃ পৃঃ হতে 
পৃঃ) বৌদ্ধধন্ম সমস্ত এশিরায় পরিব্যাপ্ত হয় । অশোকরা 
এয, রি ও আাফ্তিকা ভু প্রচারক পাঠায় বৌদ্ধধশ্টের 
বিহার সাধন করেন | 

অশোকের মৃহ্যার পরে মৌধ/সাঞরান্যের পতনের সুচনা হয়। 
শৈর শেষ নস্ট বৃচদ্রথ শ্রী: পৃঃ ১৮৪ অব লুক্গবংখীয় 
দমিত্রক ধক নিহত হন। পুগ্পমিন্তের সময় হিদ্দুধমের পুনরায় 
অভ্াখান হয়। অশোক যজ্ঞান্ুঠঠান ধন্ধ করেন। পুষ্পমিত্র শখমেধ 
[দের খনুষ্ঠান করিয়া জিনুধন্মের পুনরঙাদয়ের সুচনা ফরেন। 
গৃহিত ১৮৪ হ্বীঃ পৃঃ হইতে ১৪৮ তরী পুঃ পথ্য রাহ করেন। 


রঙ হাসে? স্রিধ, সাহেবের প্রাচংন ভারতেই ইঞ্হিন ১৯৯৮ খাবে 
৯৫ সংক্ক:৭ ১৭৬ পৃষ্ঠা জইব্য | 


৮» 
























১১৪ বেদাস্তর্শনের ইত! 


এ্ঁতিহাসিক স্মিথ, সাহেবের মতে মহাভাষ্যকার পতগ্রলি পুষ্পমিক্জে 
সমসাময়িক | এ স্থলে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য । এইক্দপ কিংবা 
আছে যে, আচার্য শস্করের গুরু গোবিন্দপাদই পতগ্জলি। অবশ্য 
যোগস্থত্রকার পতঞ্জলি অতি প্রাচীন। মহাভাষ্যকার পত্তঞণি 
শঙ্করের গুরু বলিয়! অন্ুনিত হইতে পারিত, কিন্তু আচাখ্য শঙ্রো 
কালনির্ণয় সুকঠিন। শুঙ্গেরী মঠের আচীধ্যগণের বিবরণে তাহার 
আবির্ভাবকাল গ্রীঃ পুর্ববাব্য ৪ বলিয়া পূরিগৃহীত।& মহামতি ভেলা 
শরহ্ধরের আবিঠাবকাল গ্রীষ্টায় ৬ শতাব্দীর শেষ ভাগ বলিয়া! সাবা 
করিয়াছেন *' 

অধ্যাপক মোক্ষমূলর ৭৮৮ খ্রীষ্টা্ব শঙ্করের জন্মকাল বি 
নিরূপণ করিয়াছেন ।; কিন্তু পতঙ্জলিকে শ্ঙ্করের গুরুরপে গ্রঙ্গ 
করিলে শঙ্কর, পুষ্পমিত্্র প্রন্থতির সমসামগ্জিক হইয়! পড়েন, এক 





+ | শৃঙ্গেবী মঠের গুরুপরম্প্রায় যাহা লিখিত আছে তাহা এইব্প-। 
আচাধা ১৭ বিষ্রমার্ব!বে ভন্ম গ্রহণ কন্গেন। ২২ ধিক্রমার্কাঝে সন্গ্যাণ ছি 
করেন এবং ৪৬ বিক্রমার্কাবে সযাধিলা করেন। স্থরে্থর ৩০ বিজ্রুমারকা 
মন্্াস লইয়া ৬৯৫ শালিবাহপাজে দেহত্যাগ করেন, ইত্যাদি । উপরে র. 
8৪ খুঃ পৃঃ অব! আচাখোর অন্মকাল বপা হইল, তাহা ১৪ খিক্রমার্কা 
খৃষ্টাব্দে পরিণত করিয়। বলা হইযাছে। যেহেতু বিক্রমাদিত্যের অন ৫ 
খ+ পূর্ব, তাহা হইতে ১৭ বাদ দিলে ৪9 পুঃ খুই্টাব পাওয়া যায়। এমন 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শৃঙ্গেরী মঠে যে অব এমন্ত ব্যব্ধত হইয়াছে তাহ 
বিক্রমার্কাজ ॥ তাহা বিক্রমান্ধ বা সংবৎ বা! বিক্রমার্গিত্যাবব কি ন! বিখেযে; 
অপর যে এন্ধ ব্যবহৃত হইগাছে তাহ| শালিবাহনান্ধ বা শকান্ম এ বিষর ক 
বজজব্য আছে তাহা পরে যথাস্থানে বণিত ভইবে। সং] 

পা 701) 2080275 নামক পত্তিকা ব্য | 

£ [ইহার মুল পুলা ডেকান্‌ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত ৮ ফে, র্‌ 
পাঠকের দিদ্ধা্। এ জনা ডিয়ানা ৯ম ওরিয়ান্টেল কংগ্রেস্‌ রিপোর্ট ভর 
মোগ্মূলর ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, নিয় করেন নাই । সং] 


ননবরার্শন__ভূমিকা ১১৫ 


শঙ্করের আবির্ভীব ৪৪ খ্রীঃ পূর্ববা্দ গ্রহণ করিলে পতঞ্জলি অন্ততঃ 
১০০ শত বৎসরের অধিক কাল বীচিয়াছিলেন বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হয়া যেহেতু ১৫৩ শ্ীষ্ট পুর্ববা্ে মিলিন্দ পুষ্পমিত্রকর্তৃক পরাজিত 
হয়েন। পুষ্পমিত্র তাহাকে পরাদ্রিত করিয়া অশ্বমেধ বক্ছের অনুষ্ঠান 
করেন। যদি পওঞ্জলি সেঈ যজ্ছের সময়ে উপস্থিত থাকেন, তাহা 
হলে শহ্বরের অধিরাবের অন্তঠঃ ১০৯ ব্ংদর পূর্বে তাহার 
অবস্থিতি ব্বীকার করিতে হয়। অবশ্যই মনুষোর পক্ষে এরূপ 
দীর্ঘকাল জীবিত থাকা অন্থাভাবিক বণিয়া বোধ হয়না এবং 
শবিগাম করিবার কোনও কারণও দেখিতে পাই না । কিন্তু এ 
সন্ধে স্থিরতর প্রমাণ ন! থাকায় সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারা 
ঘারনা। আর যদি পুষ্পগিব্রের যজ্জের পরবন্তী কালে পছ্ঞ্জলির 
আবিষাৰ হয় তাহা হইলে কালের পরিমাণ কনিয়া যায়। 
এ স্থলে আরও একটি বিষয় আলোচনা কর! মাবশ্যক। 
ভোজরাজের পাতঞ্জলদর্শনের পরে রাজমার্তগড নামক বৃত্তি 
আছে) ভোজদেব ধারা নগরীর অধিপতি বলিয়া পরিচিত। 
বাকরণে শব্ধান্ুশাসন এবং বৈদ্যকশাস্ডে “রাজমূগান্থ” নামক গ্রন্থ 
তদ্বিরচিত। ভোলপ্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রপ্ভ পধ্যালোচনা করিলে 
প্রগয়মান হয় যে, ভোজরাক্জ গ্রাীয় ১১শ শতাব্দীতে মালব 
দেশ শাসন করিতেন। তিনি “শিশুপাল বধ” প্রণেতা মাঘের 
মমমাময়িক। 
ভোঙ্জরাজ ১১শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। “রাজমার্তপ্ড' 
বন্ধিতে তিনি লিখিয়াছেন__ 
“শব (নামহুশাসনং বিদধতা পাতজ্জলে কুর্ববতা 
বৃত্বিং রাজমৃগাক্কসংজ্ঞকমণপি ব্যাতহ্তা বৈ্কে। 
বাক্চেতো বপুষাং মলঃ ফণিভৃতাং ভর্তেব যেনোদ্বত- 
্ত্ত শ্রীরণরঙ্গমল্পন্পতে বাচো জয়ন্তাজ্জসাঃ |” 
এতনৃষ্টে মনে হয় ভোঁজরাজ বৈদ্যকশীন্ত্রক্তা চরক, যোগস্থত্রকার 


১১৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


প্তঞ্জলি ও মহাভান্তকার পতঞ্জলিকে অভিল্ন বলিরা এস 
করিয়াছেন। 

ভোম্রাজের মতে চর ও পৃভঘ্লি গ্রভৃতি অনস্তদেধের 
অবন্তার। ভোঙরাজের স্লোকদুষ্টে মুন হয় অনস্তদেবের যোগশাধে 
ফোনও গ্রন্থ জাছে। দিদ্ক এপ কোনও গ্রন্থ পাওয়। যার না। 
কগ্রন্থে [ল্সফ নাই । কিন্তু ভাবপ্রণা।ণ 
চরকে 'অনম্থদেবের দে গ্রহণ কর! হইয়াছে ।* ভারা 
শবানশ।সন, পাত ও বাভদুগাঙ্ক নামক বৈগ্যাগ্রন্থ প্রন 
করিয়া কবি ত্ভর্ধা আনন্দের 91য় বাকা, চিত্ত ও শ্ররীরের হদ 
বিদুরিত করিয়াছেন । র্‌ খাখ্যান্তমারে 
ও ভনি অভিন্ন হয়) আমাদের ঈদ 
হয় মোগশত্রকাত মগাভাঙকার ৬. টক অভিয ব্যক্তি নহে 
চর নহাভাষাকারের পরবতী, পানিনির স্থত্রে চরকের 3 
আছে ইহীরা বিভিন্ন সনরে অবতার্ণ হইয়াছিলেন | হইছে 
পারে ইচ্ভাদের বিগ্ভাজভ্তা জানগাস্তাধ্য প্রন্থতির জন্য ইহীদিগে 










চরন 























অনন্তর অবহাররনে গর করা হইত) চরক ও সুস্ঘত 
বুদ্ধদেব হইসে আচান। বুন্ধদেবের পূর্বেও চরক এবং ৫ম 


5৬।বগপে- বিছা মহস্থাধভাবেণ হা তে 
উদতও | তা শেষ তিত্ৈদ খের আসবাপ্তবৃন্॥ অর্থাত 
অন্যগ।পর্কেদধ। অনধান। এন তু মহন ভুত চপ ইবাগতঃ॥ হর 
পোকান্‌ গদৈহন্তান্‌ শা? গত্যুনহকু থান মিঃএক। 
দষ্ঠগন॥ ৬|ন ছষট ছগেন ছুণিতঃ | অনন্তশ্চিথ 
গোগেপনযকারণমূ॥ ধস ন স্বচ। উএ মুনেঃ বুঙগা বব হ। হাদি 













তক্মাচ্চরকনা ॥ সভাতি চ্ক]চাধ্ো দে চাবো 
যখ। দিবি। হহআবদনন্ত।পো দেন ধাসো কাধ কঃ |” পাতিজলরণণি 
পুচ বেখওচুঝু ২ পৃ জ্্য। 


শঙরদরন-_ ভূমিকা ১১৪ 


ম'গিহা প্রচারিত ছিল ।₹ বৌদ্ধযুগে চিকিত্নাশান্ের -য বিস্তার 
হণিভ হইয়াছিল, ভাহার মূল চরক ব্ঞ্রতপ্রড়তির ওদ্থ। 
একই বি হইতে পারেন না। 
লভিনি 
॥, গৃঃ খিহীর শতাব্দীছে বর্তনান ছিনেন। কিন চরকাচাধ্য 
৬৬ষঠ বা ৭ম শতাব্ধার পূর্ব্ভী। 
নাগাঙ্ছুন যেমন 'শ্রুতের গ্রতিনংদর্ভ!ঃ গে।ধ হয় মঠাভষ্য কার 
গতদনিও তঙজপ চরকের গ্রতিসংদর্থা। আোগহন্রকার গলি 
মবঙযাকার হতে প্রাচাপ। কারণ, পানিনির গণণাঠে গত্রগুলির 
রন আছে! আমরাও দেখিয়াছি দাশনিক 
ফিক । পু্তরাং নুতঞ্কার ও মভাভাৰাকার 
গারেন না) আচাধ্য শ্ধরের নন চহক নুহ্রদেজ প্রাঘাণ্য 
হত । কি০্ত »।গ্ডডেব নামোল্লেখ লাও। কুন্টে 



























বের মতে ঝাগট ঘ্পুর্দ বিভায় শহ্াব্ধীতে ঘর্তমান 
ছিনেন | ৭ পদ্মপাদাচাধ্ন্ত পকণাদিকাম ওক ও সুখতের না 


গাদছ। রে প্গাদ অধরের শিষা হকাং সমসাময়িক | 

বরের সমসানগ্রিক গদ্দাদের গ্রন্থে চক ও গুতের উল্লধ 
, কিনতু বাগভটের উরেৰ দয়িনস্িহাতগ মলে জয় শঙ্চরর 
খদর ধাখভটের প্রাধান্য আ্ানিভ ভয় সাই এবাং দেখা 
_জাচাবেঃর লনয়নির্িয় করা “ড় সহজ ব্যানার শে । 






নদ 















৪.৪ প্ীফুচন্গ 1য় মহানরের 10652550110011 উন 
চে । 1 0৮) ভুলিনি জব) । 





পণ বিজয়নগর রি ৬৮ পৃ । | পপ? এপার্থ চি ২পনজ্গানে 
সহভাণিসিদে চরকে নিরমেন প্রবর্ভতে” (পঞ্চপাধিত! ই ৬৮ পৃঠ)। 


১১৮ বেদাস্তদর্শনের ই তিহাদ 
শরের কালনির্ণয়! 


এখন দেখিতে হইবে শঙ্কর কোন্‌ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
এ সন্বন্ধে তিনটা গ্রধান মত আছে। ৪9 হী: পৃঃ, ৬ষ্ঠ শতাবীর 
শেষ ভাগ এব: ৭৮৮ খ্রীপাব্দ। এই তিনটা মত প্রাধানতঃ বিষ্কমান। 
মোক্ষমুলর প্রড়তি ৭৮৮ গ্রাব গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অনেকে 
তন্মতের অন্ুমরণ করেন।* আমাদের বিবেচনায় শঙ্কর প্রাঃ 
পুর্ধাঝে জাবিভতি হন। শঙ্করের জীবন সম্বন্ধে মাধবাচাধা 
কৃত “শঙ্করবিজয়”, আনন্ধগিরি কৃত “শঙ্করদিগ্মিজয়” এবং চিদ্বিলান 
ও সদানন্দকৃত জীবনীও রহিয়াছে। মপবসম্প্রদায়ের পত্ডিত 
নারায়ণাচাধ্য মধ্ধবিজয় ও মণিনপ্ররী নামক গ্রন্থদ্ধষে শদ্ঘরকে আহি 
জঘন্য চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। এই চিত্র সাম্প্রাদায়িক বিরোধের 
বিষময় ফল। কাহার মতে মধ্বিজয় ও মশিষঞ্জরী নামক প্রাবন্ধাদয়ে 
ভাৎকানিক শুঙ্গেরী মঠের সঠাধীশ “বিগ্ভাশঙ্কর” আচার্ধ্যকে এরণ 
ঘ্বণিত ভাবে চিঞ্জিত করা হইয়াছে” ইউরোণীয় পণ্ডিতগণের ম'ধা 
উইগষন ও মোক্ষমূলর সাহেব এই কালনির্ণয় সম্বন্ধে বথে্ট গবেষণা 
করিয়াছেন। দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে তেলাঙ্গ মহোদয়ের চেষ্টা 


* কিছ্ত পতিত মোক্ষদূলর গুস্ঠতি যে ৭৮৮ শ্ীটানধকে শঙ্গরের জয় 
বধিয়। গ্রে করিয়াছেন তাভা পুণ। ডেকান্‌ কলেন্ছের সংস্কৃতাধ্যাপক গার 
এক, বি পাঠ মভোঘয়ের পরিশ্রমের ফল। শঙ্গহাবিতাব কাল বলিয়া গা? 
১০১৯টি য৩ আছে, কিন্তু এই ৭৮৮ খরষ্াঝই সাধারপতঃ গৃহীত হইয়াছে । 

শ কৃষাছথাযা আমার মহাখর ভংকৃতি 28500100705 [35 1110 ওমা 
90০৮ নামক হন্থে পিশিহাছেন 015 ল10910) 908১9 000 1 





117) 010 সা16০৮ ধ্ ঘযগ আগতানায। 0 ভাাখেতহখো 62 নদ 
818৮ 6093 স]7 উিতেত 010 10108 ৫ 91০ 009280০৮97 সামন 016 
6৩০০০ 0 0/0517600 উৎব্এতে 10 29035৪0 বহযেট। 050 থর 
5)0111দয68 01 019 বিশু 000৮৮ 90980091100. 098 


50808 0)0913102551 60 681 17100901 1705108) ৪7 10810 টিচার) 


শঙ্তরের কালনিশয় ১১৭ 


মরিশেষ প্রশংসনীয় । ক্চদামী আয়ার মহোদয় শঙ্করের জীবন- 
চি লিবিয়াছেন। ! তিনি মোক্ষমুলার মত সীচীন বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

আচাধ্য শঙ্করের অবস্থিতিকাল নির্ণয় করিতে না পারিলে 
াংকাপিক সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও জাতীয় ধশ্মজীবনের অবস্থা 
দদয়ঙ্গম করিতে পারা! যাইবে না। এই জন্য কালনিিয়ি একাস্ত 
আবশ্যক। এক্ষণে মাধবাচা্য প্রণীত “শঙ্করবিজয়সকে উপাদান 
করা যাউক। এই মাধবাচাধ্যই বিদ্ঠারণ্য মুনীশর কি না-_তদ্ধিষয়ে 
আনেকে সন্দিহান 1$ 


10601501080 80000880508 006 98085 21858 86651600109 0000770 
110 ৭006 00000 (081085 1১090) সঃ) 01501010700, 1541 170877 
(51104 1000))5 হাথ আএ৮া 00 5 এিএল[স) ভিজাএু়ম্ 1) 000008, 
11011):0107 3) 000 3181001)0856) 0 81095851070759 118 1309 ৪০০ 
0৫৮ সিনসঞ। 0০১ 40৮10751759) 

1 আমার মঙগাশয় এণীত উট 0ম নি 5 ডি ৮0০০ স্থাটিশন্‌ 
কোম্পানি হইতে প্রকাশিত হইছে । 

 শঙ্রের জীবনচরিতকার কফম্থামা আধার মহাশয় বলিতেছেন+-4115 
18৮ 5868 010 0)069 513৪0. ৮8 টিলার) অত অয66০2, 
৭1010 সা১হনাউজ স১8০ 1515000810৮ 05893356979 সান 
00 9000 000 0159 7 মো ০9000 18 চ 13৮00৮80৮06 08 6০0৪ 
[হা 0010) 0000580র ছা আমাগো এতো 816009 076 আগত 1০০৪ 
10 20100 আহ] 00186 2 050 পচ ঘন ০] 19৮06 
10870000800 ৪০৪7০: (25 8,) 

বাণেল সাহেবও (3029]) বংখব্রাহ্ষণের ভূমিকার পঙ্গরবিজয়ক্জার 
খবনকে ধিগ্যাপণ্য মুনীশ্বর পিয়া স্বীকা্ করেন পাই! (ধাশ্াসণের 
রে * ক ২০ পৃষ্ঠা এবং নিয় পাদটাকা উ্ব্য। 

হামশাস্্ী ভাগবতাচাধ্য পঞ্চপাধিকার সম্পাদক | তিনি ভূমিকার 
পিছে, “ও 55 858৪. 90০ 18100 018 92888 091১9 005 


৯০ বেদাস্তার্শনের ইত্তিহ]ম 


যাগ হউক শঙ্করন্ডিয়কার মাধব এবং দিগ্ভারগ্যকে অভিন্ন 
খাত্তি বলিয়া গ্রচদ করিহেও শঙ্করবিজবের প্রামান্য সিদ্ধ হয় না! 
বিছাতখোধ স্থিতিকাল ১৩শ হছে 5৪শ শহাকী, তি নিগডর7 
বেদাাগাক্স্যের সনসাসয়িক | ইহা শক্ষরের অবস্থিন্দির অনেক 
বিরচি্ত তইয়োছে এবং ইগতে ইাগিকতা পরিরক্ষিত জয় না 
বাধবের মতে শহর, বাণ দশটি পঞ্ডিতগণকে বিচারযুদ্ধে পরা 
করেন। বাণ ও চযদদ্ধন মসসময়িক | ৭ম শতাব্দীতে (৬৪০ 
শপবর্ধন রাজ& করিতেন | ছাতরাং শঙ্কর ও বাণ সমসাময়িক হয 
পারেন নাক এন্সন হাসিধ আঙ্ি শঙক্ষরধিজয়ের বস্তা 
বিদ্ভনান | ভতঙাং শঙ্গরধি5 য়ের প্রামাদ্য এছল গরিগুলীত হঃ 
পারেনা) বিশেষদঃ শদর্জিয় কোনও পূর্বতন গ্রন্থ হয়ে 
সংগুটাত উপাদানে বিচি)? 
উঠনিসন সাহেব (১50154) আনন্দ্গিরির প্রাথানিব তা ঘ) শুর 
ফরিয়াছেল। কিছ চেলাঙ্গ মঞোদয় তন্থত খণ্ডন করিয়।চে, ' 
আমাদের মনে ভয় আনন্গিরিও শব্ধরের সাক্ষাৎ শিশ্য নহে? 
আনন্দডশন 2] আনন্গিরি শুদ্ধাণনদ আগামীর শিয়ারপে আত্মণরিণঃ 


























166 ০2490700101 কাযা 01080. উদ2০দ দিত 8015 





000000558 8010639খ5 20968500928 01019 189010110৭1 
(পঞ্চপ(গিকার 0৮০০ ১২ পৃ জন্য ।) 

[৯ মাধবের গ্রন্থে এ বস্বন্ধে যাত। আছে তাগাতে মনেহয়, শর চিক 
এ নাউ, কিন্তু ব(৭ মুত্র দ হগ গৌরব 
ন ১৪ এগ গরলোকগত হইলে তাহার 
তে কোন ধাধা টিতে 
স্ব] 
[এই গ্রন্থের এ 
আছে পহাঠানশকরবে দার মগৃহছে কুট এউরাং ইহার 
কীচান শঙ্করবিগয ইত্যাদি । সং] 
















সতের কাপনিরণ 5১ 


পুধান করিয়াছেন। তিনি শঙ্করভাধোর উপর "্গায়নিরর্য” নামক 
"ক গ্রবয়ন করেন! সেই টাকার সমাপ্তিতে নিখিয়াছেন। 

প্সস্োব বন্থনীনীহ ব্যাখ্যানানি মাধিয়াস। 

বাধা! তথাপি "সীখ্যেন ব্যাপ্যানায় ময়! কুহাপ। 
5ঃন্তে স্পট প্রীতি হয় ঘ) ভিনি অনঠিলাচীন।* 
শ্ন্ত টাকাকারগণের ভিনি পরবন্তী। আনন্দগিরি 
[রও গ্রদন্ভী এবং সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দীতে বর্তমান 

সুতরাং তাহার গ্রন্থর প্রানানিকতাও শুদুঢ় নহে। 

আন্দগিরির প্রামাশিকত। তশাঙ্গ মহাশয় ঘগুন করিয়াও তিনি 
»।ধুখে ভিত ভইয়াছেদ। তিনি (5. 1], 10110) 17018 
১0710815510, ৮ ২৮৭ পুষ্ঠায় উভয় শঙ্করবিজয়ের আলোচনা 
রিয়াছেন। কারণ, হিনি চিখিলাস ও চিংগ্তখাগাখাকে অভিন্ন 
মন (রির। চিবিনাসকে শঙ্করের সাক্ষাৎ শিয়া হণ করিয়াছেন বা 
বঙ্গ দঠোদয়ের মতে ঠিথিলাম ও চিৎগ্খাচাখা উভয়ে একই 











গ্রধবেত। পানির নি গথমধ্যে অনস্থানন্্গিরি নাথেও 
255। সত্তর ইনি টাকাকার আনন্দগরি নহেন বেশ বুঝা যায়। 
রর ক্ব্ধজে এ নদগিবিকুত তি গর জবা উনাগাইকৌয়াড 
দ্য গাশিভ হইয়াছে । সং 

1001170 $৮0পাথাঠার ২৯৩ পৃষ্ঠা লিখিযছেন অন 
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১২২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাদ 


ব্যক্তি। যদি চিতপুখাচার্ধা তবপ্রদীপিকাকার চিংনুখ মুনি হয়েন, 
ভাহা হইলে তিনি শঙ্করের সাক্ষাৎ শিবু হটতে পারেন না। কারণ 
তবপ্রদদীপিকাকার চিৎসুখাচার্ধয “ন্যায়কন্দলী” হঈতে বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, “শ্যায়কন্দ লী” ৯৯১ খ্রীষ্টান্সে বিরচিত হইয়াছিল। (এ 
সম্বন্ধে 13. 0.1. ১ কি. ওযু 010 বুলর সাহেবের 
প্রবন্ধ জষটব্য। ৭৬ পৃষ্ঠা) তনপ্রদীপিকায় ল্লায়লীলাবতীকার 
বল্লভাচাধোর মতও খণ্ডিত হইয়াছে ! 

শ্যায়লীলাবতীকার গ্রী্তীয় দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 
তব-প্রদীপকার চিৎস্খ স্বায়কন্দলীকার গ্রীধরের পরবর্তী এবং 
বিগ্ারণোর পরবর্থী। বিগ্যারণা চিৎলুখের লাম সর্ববদর্শন-সংগ্র্ে 
উল্লেখ করিয়াছেন।* ন্মৃতরাং চিংসধাচার্ধা বিষ্ভারণোর পূর্ববর্তী । 
চিৎসুখ খণ্ুনখগখাগ্যকার শ্রীহর্য মিশরের পরবর্তী । শ্রীহর্যমিখ 
রাটোররাজ জয়ঠাদের সমসাময়িক । জয়র্টাদ ০১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মুলমানগণকর্তৃক সিংহানচ্যুত হয়েন। ন্্তরাং শ্রহধ দ্বাদশ 
শতাব্দীর মধা তাগে বিদ্যমান ছিলেন। 

চিৎসুখাচারধ্য খণ্ডনখুখাগ্ের টাকা! প্রণয়ন করিয়াছেন । অতএব 
চিৎসুখাচাখ্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য হইতে পারেন না। এ মনবদ্ধ 


* কধিকাতা হইতে প্রকাশিত সর্কদশুনসং গ্রহে শঙ্রদর্শন প্রদত্ত হয় নাই। 
কিন্তু পুনা আননদাশ্রম হইতে প্রকাশিত সর্বাদর্শনসংগ্রহে শদ্বরদশন লিখিত 
আছে। তথায় চিত্স্থাচাষ্ের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। 
“তথাচাচকথচ্ছিংনৃখাচার্ধাঃ_. 
দৃইচৈরমুগোখপন্তে ভংপদাস্থিতবাসসা। 
বার্তাহারেণ বা তল্ত পরিক্ষেবিনিশ্চিভেঃ ॥ 
(সর্বদনসংগ্রহ ১৫৪ পৃচা) 
“তমবোচচ্ছিংহ্খাচার্চ:-_ 
প্রতোকধ সরসন্বাচ্যাং ধিচারপদ্বীং ন ষৎ। 
গাহতে তি নির্বাচ্যমাহ বেঁদান্তবাদিনঃ। (এঁ ১৬৬ পৃটা) 


শন্ধরের কালনিরর্ ১২৩ 


হ্েলাঙ্গ মহোদয়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত । “ত্রচ্ষবিদ্ভাভরণ” নামক ব্রন্গন্ত্র 
ভাস্বর এক টাকা আছে। এই টাকার প্রণেতা অধৈতানন্দবোধেক্দর) 
স্টাহারও অপর নাম চিদ্ধিলাস। তিনি ১১৬৬--১১৯৯ খ্রাষ্টা 
শান্ত শৃর্গেরী নঠের গীঠাধীশ ছিলেন। তিনিও শ্রীহ মিতের 
ধনসাময়িক | ্ুতরাং তিনিও শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। অত এব 
চিখিলাসকুত শঙ্করবিজয়ের প্রামাণা স্বীরুত হইতে পারে না। & 

অন্থ। জীবন-চরিত লেখক _সদানন্দ।+ বেদাস্তসার প্রণেতা 
মদানন্দ এবং এই সদানন্দ অভিন্ন হলে তিনিও বিদ্যারণ্য হইতে 
পরব হইয়া পড়েন। কারণ, বেদান্তুসারে পঞ্চদশীর শ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে। এই সকল প্রমাণে মনে হয় শঙ্করের সমসাময়িক কোনও 
হাবন-চরিত নাই ।! 

যাহা হউক পববন্তীধালে প্রাচীন ইতিরন্ত অনুসরণ করিয়া 
আচাযোর জাবম-চরিত বিরচিত হইয়াছে । মাধবের গ্রন্থে ইহার 
নুদ্প£ ইঙ্গিত রহিয়াছে । ফলত আচাধ্য জীবন-চরিন্তের 
প্ানানিকত] সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছুই পাওয়া যায় ন!। 

ক্ষণে সময় সম্বন্ধে তেলাঙ্গ মহোদয়ের মত আলোচনা কর! 
যাউক। তাহার মতে শঙ্কর স্বীয় ভাতে রাজা পূর্ণবন্মার যেরূপ 
উরেধ করিয়াছেন ভাহাতে তাহার সমমাময়িকরূপে শঙ্করকে গ্রহণ 


1৭ কিন চিত্বিগাম নাষে যে এন্ধরের শিশ্বু কেই ছিল ৭। তাভা ত এতদ্বারা 
দখাণত হয় লা। যদি চিহিলাদগচিত শস্করচরিতে শন্করের পরধনী ব্যক্তির 
নায গন্ধ পাওরা যায় ওবে এ গ্রস্থকে অগ্রীয।ণিণ বলাই ভাল। সং] 

1৫ এই মধানন্দের সময় কালিকা| প্রেসে প্রকাশিত খেগাস্থসার গ্রন্থের 
উগিগায় শিরূপিত হইয়াছে । উনি ১৫৭ শতাকস লোক । সং] 
প্রাগন এ্করবিজয়খানি শঙ্ধরের সমবে চিত শঙ্কবনচগিত- 
ই বধিন ভইতে খণ্ডিত হইয়াছে । আর এইই ধোধ তয় মাধবাঁয় 
'রবিগছের টাকার ধনপতি সহী তত ডিিষাথ্য টাকার ইহা প্রায় 
"খই উদ্ধত করিঝা ইহার পক্ষ) সাধন করিয়াছেন । যু 








১৪ বেদাস্দূশনের ইতিহাম 


ভরা সমুচিত। আমাদের এইঈ মত খদীগীন বলিয়া বোধ হয় লা। 
কারণ, ঘেস্থলে পূর্ণবন্মার উল্লেস রগ্য়াছে, সে স্থলে পূর্ণব্মা 
বসিতে কোনও বিশেষ রাজার নাম টল্লিখিত ভয় নাউ | বরদ্া্ত্রের 
২1১১৮ ঝ্ত্রের ভাচু। শঙ্কর গিণিক্েছেনত 5 

“নহি বন্ধা।পুত্রো রানা বহন প্রাক পু [ইভিষেকাৎং 
ইত্যেগ্রা তীয়কেন মধা।দাধরণেন দিঞ্পাব্যো বধ্ধয।পু্রো রাজা কুন 
ভবতি ভবিযাতি ইতি বা বিশেম্যতে ।” 

অর্থাৎ রাজা পুর্ণখন্মীর অভিষেকের পুর্বে পন্ধা।পুত্র রাছা 
হইয়াছিশ, এ বাক্য যেদন, টন থাকা সেইরূপ। এন্বলে 
বপুর্ণবন্মা” নামটা কোনও বিশেষ রাদ্রার নাম লহে। এই নামটি 
দেধদত্ত য্ঞদত্ত প্রচতি নামের ভায় বান হইয়াছে বপিয়।ত 
প্রতীয়মান এয়। নদাদিশাস্ত্রে কিয়ের পদবী “থানন্, স্রাঙ্মাণানির 
নাম দেখত যন্ঞদন্ত এদং বৈস্টের লান ধগধ্যের সোতবপে 
রাখিবার শিধান রহিয়াছে 

এইরূপ বিধানবলেই শঙ্কর “পূর্ণবণ্মা" এইরূপ সাধারণ নান 
গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই ৃত্রের ভাষো পূর্ণবন্মার উল্লেখ 
পূর্বে এবং পরে দেবদত্ত ও বঞ্ছদত্ত গ্রহঠি নাদের সুস্পষ্ট উঠে 
রছিয়াছে। * বাস্তবিক দেবদত্ত য্দত্ত প্রতি নামের ন্যায় পুর্ণবঠা 
নামও সাধারণ নাম । কোল বিশেষ রাজার নাম নহে | প' তেলঙের 


চি নি ৯ ঘশী রব 
“নতি দেবদ শ্রন্ধে বরিধারযানঃ তধঠনের পাট পিপুছে স্তিদী যুতে, হু 
পরনেকত্র বৃতাবনেকতগরঙ্গত দেবদ ওবজদলো ধিব শ্রস্থপাটনিগুতরনিবাধিনহ 
শনহি দেবদাধ সক্ষোচি তইগ্ইপরহ  প্রলাহিতহস্তপাদশ্চ বিকেফে 


বন্বন্্ গড হ, স এব পত্যভিও 


ই লিক্কাঘুটা বিএ হিপ) কারণ, পু্নী এস্থলে ধহ 


শান ২ 



















এ বলিয়া বোধ হয় না তাও। হলে উহ 
ব্যবৃত হইল না কেন? দের বুজে নায় চীন অর্চান 
শাস্ছেও আছে, কিস্ধ পূ্ষ্বার লাম  শু1টান না অর্ধাটীন কোন শাছেই 





শঙ্করের কাননির্ণর ১২৫ 


মতে শঙ্কর ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন এবং মগধ্র 
রাজা পুর্ণবন্মার সমমানয়িক । রাজা পূর্ণবর্শন মগের স্থানীয় নরপতি। 
ভিনি অশোকের শেষ বংশধর। চৈনিক পযাউক ভিউয়েনসঙ্গের 
নর্মনানুলারে ঠিনি ভাহ।র প্রায় সমসাময়িক । তিনিই বোধি বৃক্ষ 
পুমরায় রোপণ করেন। শশাঙ্ক নরেন্দ গুপ্ত *বাধিবৃক্ষ সমূলে 
৯ংপাটন করিয়াছিলেন। পূর্ণবন্দ। দুনর করেন। 
চি্রেনসঙ্গ পুনঃ প্রতিগিত ধোধিবৃক্ষ দর্শন করেম। সুতরাং 
৭ম শতাব্দীর গুথন ভাগে বর্তমান ছিলেন এই সমরে 
রর শন্তাদর হঈরল চৈশিক প্ধাটন্ অবস্থাই ততসন্থদ্ধে উল্লেখ 
হন | শঙ্মরের ভাব ও গতিভা স্টাঙ্গার ভীলনফানেই ভারতের 















তদ্বা৬ 5 ভায়ান।র এ. পুবামাও ৯৯ 
৪ রাগাদ্ণর দাদ 


৯ নিওংদন এপ ও 


একবাদ উদ্েধ করি 
লঠার 52 ,৩:৫ উন! করিয়া 
ছে। আতএ৫ এলে পুবন্থাকে ধঙ্দতের 
পচনা কণা কঙর এঙ্গাত ভাং। বুবিতে পালা যায় না। তেলঙগ 












৮ এই আপ আত বিচফপতার সহিত অন্তর করিঘাছ্ছেন। তবে 
প মতোধর আঠদাকে গে, পুতবন্নাগ এম ক ধাঁফাছেশ, তাহা থেন 
দ দিগন্ত ধশিয়। বোধ হয়। আচাবা, পুরণবএ নাম করায় এইমাত্র 
ব) যাইতে পারে যে আচাৰ] পুণবণ পুঝে পহেশ এইমাহ । সং] 
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১২৬ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শঙ্করের আবির্ভাবের অল্প পরেই 
টৈনিক পর্যটক (৬৪০ শ্বীঃ) আগমন করেন। শঙ্করের সম্বন্ধে তিনি 
কোনও কথা না বলিয়া মৌন থাঁকিবার কোনও হেতু দেখিতে 


পাওয়া যায় না।" 
শঙ্করের ভ্বীবনচরিতে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি পণ্ডিত বাঁপকে 


পরাভূত করিয়াছিলেন | বাণ “5এচ্বিহকীর এবং হ্বধ্ধীনের 
সমসাময়িক | হববর্ধন ৬০৬ স্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
শঙ্কর ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান থাকিলে বাণের সহি 
দেখ! হইবার সম্ভাবনা অতি কম। আর যদি ধরিয়া লট তিনি 
৬ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন, তাহা হইলেও জীধন- 
চরিতকারগশের অস্থান্য বিবরণের সহিত একবাকাভা থাকে না 
কারণ, জীবনচরি হকারগণের মতে তিনি বিচারঘুদ্ধে ভাঙ্গর, দ্তী ৪ 
ময়ূর প্রতি পণ্ডিতগণকে পরাজিত করেন। ভাঙ্করাচাধধ 
( বৈধাস্থিক ) শঙ্করের পরবর্তাঁ। ততপ্রণীত ভাষো শত্করের মত খবি 
হইয়াছে। বিশেষতঃ শঙ্কর ভীহার গ্রন্থে ভাস্থরাচার্ধ্য প্রন্থজি 
নামোল্লেখ অথবা মতবাদ উদ্ধত করেন নাই । ভিনি মাহেগরনত 
নিরসন করিয়াছেন (১1২/৩৭-৪১ স্ৃত্রভাধা দ্রষ্টব্য )। কিন্তু তাহা 
তান্বরাচাধ্যের মত খণ্ডিত হয় নাই, অথবা ঠাহার লামোল্লেধও 


ধ' [এস্থলে বিচাধ্য এই যে শস্কর পুণ-ন্নার উল্লে করায় পূর্ণধন্থার পূর্বে 
তিনি নঙেন এইমাত্র প1এয়া বার, পুর্ণবশ্মার সমকালীন বা পরবর্তী হইতে 
বাধা হয় না। হুর়েনসাঙ্গ এফরেএ না ন। করিবার কারণ পঙ্কর চয়েন 
পরবর্থী ছিলেন। আর এরূপ বলিপে কোন দোষ হইতে পারে দা। 
ইতনিঙ্গ সন্বদ্ধেও সেই কথ। বলা যাউতে পারে? অবশ্ত যদি কোন গ্রধল। এম৭ 
বাধ) দেয় তাহা হইলে আচাষ।কে এভাবে পরবর্তী করা চপিবে না। কিনি 
দেরপ প্রমাণ এখন পধ্যগ্ দেখিতে পাওযা যাইতেছে না । আমর! নানা দি 
দেখিয়া আচাধ্যের সময় ৬৮৬ খুষ্টা্ করিয়াছি। 33 থাক হইলে হটে 
ও ইতসিঙ্গের আছচার্ধ্যবিষয়ক অগজেথ অস্বাঙাবিক বশিক্সা বোধ হয়! সং] 








শঘরের কালনিরর্ ১৭ 


নাই। ভাস্বর শক্করের পরবর্তী। কারণ, তিনি আঁাধ্য শঙ্করের 
মত প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়! স্বীয় ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন! 
জীবন-চরিতকারগণ পরবর্তী কালের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের 
নাম শঙ্করের প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভীহার প্রাধান্ 
প্রদর্শনের জন্য অতথ্য তথ্যরূপে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। সুতরাং 
শদ্রবিজয়োক্ত বাণ-পরাজয় দেখিয়া শঙ্করকে এ সময় স্থাপিত করা 
অন্থায়। 

তাহার পর পর্ধ্যটক হিউয়েনসঙ্গ নালন্দায় অবস্থিতিকালে সাংখ্য 
গাতগ্রল ও বেদাস্তাদি শাস্ত্র আচাধ্য শীলভভ্রের নিকট অধ্যয়ন 
করেন। ততপ্রণীত বিবরণ উহার সাক্ষা প্রদান করিতেছে। 
গিটয়েনসঙ্গ লিখিয়াছেন তথায় বেদবেদাস্তাদি সাধারণ গ্রন্থ হইতে 
শ্বায়। ব্যাকরণ, চিকিৎসা! ও শিরশাস্ত্ব পধ্যস্থ পঠিত হইত 
ছ্থিনি নালন্দায় অবস্থিতিকালে যোগশাস্ত্র তিনবার, শ্থায়াহমার 
শান্ত একবার, অভিধশ্মৃশাস্ত্র একবার, হেতুবিদ্যাশান্ত্র ছইবার এবং 
শর্দবিগ্ঠাশীস্ত্র ছুইবাঁর অধায়ন করিয়াছিলেন | তিনি পাঁচ বংসর 
কাল নালন্দায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার বিবরণে দেখিতে 
পাওয়া যায় অষ্টাদশ প্রকার সান্প্রদায়িক দার্শনিক মত প্রচিত 
ছিল। কানৌজ ও নালন্দায় অবস্থিতিকালে তাহার সহিত 
্রা্মগণের নানারূপ বিচারযুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সকল বিচারঘুদ্ধে 
মানারপ দার্শনিক মত আলোচিত হইত। 

সাংখ্য ও বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের আলোচনা সমধিক 
পরিমাণে হইত | বৌদ্ধ হীনযান ও মৃহাযান মতের বিবাদের উল্লেখও 
করিয়াছেন । তিনি নানারূপ সাহিত্যের প্রচার বিষয়ে সাক্ষা প্রদান 
করিয়াছেন। বিশেষরূপে শব্দবিদ্ধা, শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্তা, 
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১২৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাগ 


হেতুবিদ্া এবং অধ্যাত্মবিস্ভার উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাত্মবিষ্া 
অর্থে বেদাস্তই গ্রাহা |» এই বিবরণ দৃষ্টে অনুমিত হয় বেদাস্তদর্শন 
হিউয়েনমঙ্গের সময় অধীত ও বিচারিঠ হইভ | উহ্থাতে মনে হয় 
শঞ্ধরের প্রতিপাদদিত বেদান্তমত পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছে | আবশ্মায 
বেদান্ছের মত শঙ্ষরাভায়ের বছু পুর্ব হইতে প্রচারিত ছিস। 

আচঢাধা শহ্ষবের প্রভালে নত বি বিশেষ পরিবর্তন ৪ 
পরিবদ্ধন সংসাধিভ হইঝাছিল। 5 প্রভাববলেই নালন্দা 
বেদান্তাদি শাঙ্গের শধাপনা হইবার সম্ভাবনা । এই কীবুদ 
তেঙাঙ্গ মহাশয়ের সিদ্ধাচেল প্রানানিকছা নাই 

একনে দেখিতে টবে অধ্াদক ঘোক্ষগুনারের দিদ্ধান্ত ঠিক 
কিনা? চক্ষে মঠের তালিকায় শ্রম প্রমাদ ও অসাবধানণ 
থাফিলেও ভাগাকে একেবারে অগ্রান্ধ করিবার হেতু দেখিরে 
পাই না। 

শরঙ্গেরী মগের বিবরণ সুরেখরাগার্ষোর স্থিতিকাঁন ৮০০ শহ 
বৎমর বর্িয়! বন্িত আছে। মঠের প্রাচীন লেখানুসারে ঝুরেছর 
৩* বিক্রনা্ধ হইতে পীঠাধাশ ছিলেন। আমাদের বিবেচনার 
৩০ বিক্রনা্দ অর্থাৎ ২৭ খ্রীঃ পূ্ববান্দ হুরেন্বরের গীঠাধিরোহণকাগ। 
কিন্তু দীর্ঘ এই আট শত বৎমরের মধ্যে তে সকল লীগাধাদ 
ছিলেন, ভাড়াদের নান ও বিবরণ লিখিত হয় নাই, অথবা কালক 
নুপ্ত হইয়াছে। প্র 








* [অধ্যায্াপন্তা বগলে যে লেদা্ুই বুণ্ধার তাহা বে ই 
প্রমাণ বাপেক্ষ। সং] 

শা এই সুদ্চিট। কতদুহ অকাট্য তাহা ভাবিবার খিবয়॥ তে? 
মহোদয়ের যুদ্তির দুর্গা এই যে তিনি আচাব্য কতক পুদি রাগ উদর 
দেখিয়া আচায্যকে আগার বমবামরিক বলিতে চাহেন। যেহেতু গর 
বাক্ির পক্ষে পূর্বাণদ্ ব্যক্তির নাম কর! অপন্তব হয় লা! সং] 

| [ জরেশবর ৮** শত বসব আানিত ছিলেন ইহা অত আর্লদিন হইতে 


এ্বরের কালনিরর্র ১২৯ 
সর্বজঞাত্বযুনির কালমির্ণয় 
সংক্ষেপশারীরককার সর্বজ্ঞাত্বমূনি আপনাকে দেবেশ্বরাচার্যোর 
শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। টাকাকার মধুস্থদন জরম্বতী 
দেশর অর্থে সুরেশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছেন। সংক্ষেপশারীরকে 
'দ্ধগ্রায়গুনি লিখিয়াছেনন_ 
:. *দীয়সম্পর্ষমবাপ্য কেবল", বরং কৃতার্থা নিরবদ্যবীর্ভয়ঃ। 
ভগতমৃতে তারিতশিষ্য পডক্রয়ো জয়ন্তি দেবেশ্বরপাদরেণবঃ 0৮ 
(১ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক )। 
উঠার ন্যাখ্যাকল্পে মধুস্থদন লিধিয়াছেন,_“নুরপদস্থানে দেবপদ- 
প্রয়োগঃ সাক্ষাদ গুরোর্নান ন গৃষ্ীয়াদিতি ম্মৃতেঃ |” 
অর্থাৎ স্ৃবপদস্থানে দেবপদের প্রয়োগ হইয়াছে, কারণ, সাক্ষাৎ 
গুন নান আইছে নাই ।  স্বৃতিও বলিয়াছেন গুরুনাম গ্রহণ 
গত হইহাচে। আমি কিছু দিন পূর্বে শৃ্গেহী গিযাহিলাগ। তখন 
শিব নণিতহ ভারতী মঠাধাশ ভিপেন। বর্তমান হ্বাদী ঠাই শিশ্বঃ 
তিনি এবধগে স্বরং বলিলেন ধে তিনি একথা পর্দা শুনেন নাই | তাহার 
পন প্রঃ তরবিদ্গণের অগরোধে মঠের পুরাতন কাগজ প্ধ অন্নেষণ করিয়া 
[তি গকপরম্পরা নিনাণ করিখাঞ্ছিলেন তাহাতে জানা যায় যে শঙ্কর ১৪ 
[বিদ্বান জন্য গংণ করেন ৪ উহার শিল্প এনেঙ্বর ৩০ বিজ্ঞমার্কান্ধে সপ্র্যাস 


তেণ 





শং ৬৯৫ শালিবাহনাপ্দে দেহত্যগ করেন এই মাত্র। সভা মিথ্যা 
উম স্থির কর, ইতাগি। এস্কলে এই বিক্রমার্কাক্জকে আনি বিক্রম দিত্যের 
দদ দহ ধরিলে স্ুবেশ্বর ৮** বংসর জীবিত থাকেন, কিন্তু যদি এই 
কাকে চালু বংশীয় বিক্রমাদিত্য প্রদম ধরা যায় তাহা হইলে হরেশ্র 
শা পর জীবিত থাকেন। কারণ, চালুক্য বিক্রদাদিত্য ১ম, সার্পেশ 
দাহেদেও মতে গায় ৬৭০ স্রীষ্টাবে রাজা হন, তাহাতে ১৪ বংগরর যোগ করিলে 
৮ খাদ শঙ্করের জন্মকাধ হয়। আর এরূপ হইলে হয়েনসগ ও ইৎদিঞ 
ননও পক্ষে আচাব্যের নাখোজেখ সম্ভব হয় না এবং আচাধ্যের গঙ্ছে 
নর নামোলেখ সম্ভব হর। বাণ মর ও দির প্রতিভাঙ্থাসও অগঙগত 


৪না। এতদদূকুলে অন্ত প্রমাণগুলি ষখাস্থানে বিকৃত হইবে। সং] 
মি 








১৩৭ বেদাস্কদর্শনের ইতিহায 


করিবে না। অন্য টাকাকার রামতীর্থ স্বামীও এই কথাই বলিয়াছেন 
অর্থাৎ “দেবেশ্বরপাদরেণব:” অর্থে সুরেশ্বরাচার্ধ্যকে গ্রহণ কয 
হইয়াছে । 

এখন দেখিতে হইবে সর্বজ্াত্মমুনি সুরেশবরাচার্যের সাঙ্গাং 
শিল্ু কিনা । আমাদের মনে হয় সর্বজ্ঞাত্মধুনি সুরেশ্বরের সাক্ষাং 
শিষ্য নহেন। বোধ হয় ঠিনি দেবেশ্বরাচাধ্য নামক অপর কোন$ 
মহাপুরুষের শিষ্য । দেবেখরের নিকট হইতে তিনি ৭৫৮ খরা 
শৃঙ্গেরী মঠের কর্ৃ্ঘভার প্রাপ্ত হয়েন) প্রাচীন লেখানুমারে 
স্থরেশ্বর ২৭ ত্রীঃ পূর্ববা্ধ হইতে ৭৫৮ বা ৭৫৭ খ্রীষ্টাব পর 
পীঠাধীশ ছিলেন। কিন্ত ইহার সম্ভাবনা নাই | বোধ হয় ২৭৪ 
পূর্বান্ধ এই তারিধ স্থিয়। ৭৫৮ গ্ী্টা ভ্রমনিবন্ধন পরিঠহীঃ 
হইয়াছে। ৭৫৮ খ্রাষ্টান্দে সর্ববজাত্বগুনি গঠাধীশ হয়েন। ভাগ 
অপর নাম নিত্যবোধাচারধ্য। ইহার অবস্থিতিকাল স্থির বদির 
গ্রহণ করিলে, দেবেশ্বরাচাধ্য ইহার গুরু ছিলেন এরূপ ধারা 
করা যাইতে পারে। কোন কোনও আচার্যোর সম্বন্ধে এরণ 
অনবধানত। অন্য ক্ষেত্রেও বিগ্যান | “মব্ববিজয়” ও “মলিমগরা" 
প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রণেতা নারায়ণাচাধ্য শঙ্করসম্বন্ধে যেরূপ মি 
চিত্রিত করিয়াছেন, তদ্দুষ্টে মনে হয় বিগ্াশঙ্করলামক ভাৎকাপির 
শীঠাধাশের উপর বিরক্তিবশভঃ এরূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে থিষ্ভাশঙ্কর ব্যতীত পদ্মতীর্থ নামক অগ্ত জনৈব 
গ্ীঠাধিশের উল্লেখ রহিয়াছে । অবশ্যই পদ্মতীর্ঘ বলিতে পদ্ঘপাদৰে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাংকালিক অবস্থার পর্য্যালোচা 
করিলে, পন্মতীর্থ নামক জনৈক গঠাধীশের অস্তিত্ব স্বীকার করি 
হয়। এ সম্বন্ধে মধ্বাচার্য্যের জীবনরচয়িস্তকার কুষ্ম্থামী আয়াঃ 
মহাশয়ের মত আমরা গ্রহণ করিলাম 1৯ 


ক কৃষ্খামী আয়ার যভাখর তথপ্রণী 5 %31505%595৮- খন 336 এএ 
খৃদ০৪৪৮ প্রবন্ধে লিখির1ছেন,+৮81602 8898020585৮ 8৮ গুদ) 


ম্গরের কালনিশয় ১৩১ 


ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় স্বরেশ্বর ও মর্ববজ্ঞাত্মসুনির অন্তরালে 
দেবেশ্বরাচার্ধ্য প্রন্থতি আচাধ্যগণ শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন | 
মুন্দন সরহ্ষতী ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্তমান ছিলেন। 
সাগর পক্ষে তিহাসিক দৃষ্টির অভাব অসস্ভব বলিয়! মনে হয় না। 
হিনি গুরুর লাম গ্রহণ অন্যায় বলিয়া দেবেস্থর অর্থে হুরেম্বরকে 
গ্রহণ করিয়াছেন । আমরা এরূপ কোনও দৃষ্টান্ত অন্ত কোনও 
কর্তার গ্রন্থে দেখিতে পাই ন!| সকল গ্রন্থকারই প্রায় স্বীয় 








৬মোছ 90 8228898) নাগ 80৮ 50004502015 89515 18180082 





মুবত ও9/9 500152085০0 0086 009 15069৮0৫008 
৮0071711901 ৪০৮] ৮০৮০৪] উমম (০১501764889 91 
450700৮01৮1 30৮ 91019011870] 19১6 51353) সা) 
ও ০0৩০১ মিচখ১ 176015১০০০০ 20048015065 20 90০ 00081862850 
01115 60 ৮৮৪ টিসআাট 27900 01১01) 5 [0021৭] উপ 119018104889, 
(০০৮ ৮৯০ 10017081)059 61500) 0৮01৭ 8৮০ 0৮৮০700001079 
নিএ02 ৪০9$৮১ আএএ চাছও তি 0001৩ ০]00হ (20900 1০৮ 9 10৮9 00 
31115851858- এ০00, 0100, 00৮62 সাও 1৩008 00556 0006 000030 ছ00 
সস 0] ৮ টিপ ৪৮075 9000 51009 11500127607, 010 
চি ১০৭0০ 10079 88:০09এ 90001515588 ১ র5৪লিমাঠজা্চ। 10008 
30015017005) 01১87919795 58 956 008৯)718 150 ০৮ 98০ 01850049410 
008310066599৮ (দা 0১99০এগয5 ০৫ 190756 ট081705 0১০১ 
৪5০00060009 135, 80162 07191101906 27 2853, 
ফাও১এ০০৪, ম:000 1085 ৪6 মং 080 আআ সস 5০০০০5৫০৫0৮ 
70001007007) 51800162955 8056 59409101085 3.৪. ০ 80৪ 
(00578190588 880908 চাদ 3025 10কা০চ৩০ 8565০06509 
সিএ 0০৮ 00905188325 903. 6০ 8058 005 ৫8৪9০5059০০ 04 
সব ০05305845 0855. ০005 01 5008519)5 দা90 
6১০০০০15008 05500 4555005 ০ 85 প্রি উজ, স5০ অথচ 


5০০0৭ [০ 009 05 09৫৭ (205 85746), 


১৩২ বেদাস্ার্শনের ইতিহা 


শুরুর নাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যথেষ্ট সম্মানপুরঃসর তাহাদের 
গুণানুকীর্তন করিয়াছেন । আচাধ্য শঙ্করও তাহার গুরুর নামোরেধে 
কুষ্টিত হয়েন নাই। সর্বছ্ঞাত্মমুনিও আচার্য শঙ্করের নামোলের 
করিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়াছেন। যদিঞ*& গুরুর নাম গ্রঙ্গ 
অন্যায় মনে করিয়া দেবেশ্বর জিখিয়! থাকেন, তাহা হইলে পরস. 
গুরু শঙ্করাচার্যের নাম শ্রহণও অধযৌক্তিক হয়। স্মৃতিশান্ 
কেবল গুরুর নাম নে, আত্মনাম গ্রহণও নিষিদ্ধ । ণ" 

পরবন্থী সকল আচাধ্যগণই স্বীয় স্বীয় গুরুর নাম উল্লের 
করিয়াছেন । এমত অবস্থায় দেবেশ্বর অর্থে স্ুরেশ্বর গ্রহণ করার 
কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না।+ সর্ববদ্ঞাত্মগ্ুনি যি 
স্বীয় গুরুর নান গ্ররণ অন্যায় নে করিতেন, তাহা হইলে মগ্তা 
নাম গ্রহণ৪ অন্যায়; কারণ, যগ্ডন মিশ্র স্বরেশ্বরের পূরব্বাগের 
নাম। কিন্ত সংক্ষেপশারীরক্ষের ১১৭১ গ্লোকে পপরিস্থত্য মণ্ডনদচা 
সর্ধবদ্রাত্বমুনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ সংঙ্ষেণ 
শারীরককার সর্ধগ্গাত্মগুণি গ্রন্থসমাপ্তিতে আপনাকে দেবেশরো 
শিষ্য বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের সমাধিতে 
হিঝিয়াছেন,_ 

“ইতি শ্রীদেবেশ্বরপৃজ্যপাদশিষ্য-পরসর্ববদ্াত্বমূনেঃ কূতৌ শারীরৰ- 
প্রকরণে সংক্ষেপশারীরক£” ইত্যাদি। 


» বকারমাপাগ্য যেন নিত্যা, সরহ্তী স্থার্থসমন্থিতাসীৎ 
নিরলুন্তর্ককলদ্কপদ্থাঁ, নমামি তং শস্করমচিতাঙ দ্রিম্‌॥ 
সেংক্ষেপশারীরক ১।৭ জেক।) 

প আত্মনায় ওরেনাম নামাতিকপণন্ত চ। শ্রেরভ্কাযো ন পৃ 
জোষ্ঠুত্রক্লতরয়োঃ ॥ 

[শুক্র নামগ্রহণ লিখি ই শান্সে আছে, আর তদগুগারে ৫ 
নর্কজামদুনি হুরেশবরের নাম করেন নাই, তাহা গ্রদশিত যুক্তির থর 
নিশ্চিতরূপে প্রতিপ্র হয় কিনা বিচাপ্য। সং] 


পরের কাব নিপর়্ ১৩০ 


উহা হইতেও প্রতীয়মান হয় সর্বন্ঞাত্মমূনি দেবেশ্বরের শিষ্য। 
গ্রন্থের সমাগ্ডিতে ভিনি গুরুর নাম ও শ্বীয় স্থিতিকালের নির্দেশ 
যে করিয়াছেন তাহাতে তিনি লিবিয়াছেন,_ 
প্রীদেবেশ্বরপাদপন্ক জরজসেম্পর্কপৃতাশয়ং, 
সর্বজ্ঞাত্বগিরাস্থিতো মুনিবরঃ সংক্ষেপশারীরকম্‌। 
চক্রে সক্ষনবৃদ্ধিমণ্ডনমিদং রাজন্যবংশে নৃপে, 
শ্রীমতাক্ষতশাসনে মন্থকুলাদিত্যে বং শাসতি ॥ 
অর্থাৎ গ্রীদেবেশরার্যোর পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃতচিত্ত সর্ধপ্রাত্ম- 
ধর অক্ষতশাসন, মন্ুকুলের আদিত্য্রূপ প্রীমন্লামক রাজার 
রাজসময়ে সঙ্জনগণের বুদ্ধির মণ্ডন সংক্ষেপশারীরক রচন! করিল। * 
এক্কলেও দেবেশবরের শিষা বগিয়াই আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন । 
এপ্ভলে যে রাজার নাম উল্লিখিত হইল তৎসম্থন্ধে আলোচনায় 
মববপ্ায়ধুনির স্িতিকাল শিণীত্ত হতে পারে। সর্বারাত্মমুনি 
দি ভারতের শুঙ্গেবী মঠের মগাধ্যক্ষ ছিলেন। দক্ষিণভারতের 
কোন রাজার নানোল্লেয করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীমতি 
অর্থাৎ প্রিমযায়ি এই অথই গ্রহণ করা সঙ্গত। রানতীর্ঘদানীও 
এই অর্থ গ্রচণ করিয়াছেন! শ্রী আছে যাহার এইরূপ অর্থই 


» : এপ্তানে প্রতি পদে রাজার নান ্রান্‌ পল্পন। করা কতটা প্রয়োজন 
তাহা ভাগিঘ৫ বিষয় | মঞ্ধকুলাদিত্য পদে আপিত্য নামক রাজা বপিলে 
কিশোর হয় বন়তঃ আদিত্য বন্মা নাথে চালুক্য বীর প্রথম ধিক্রমার্কের এক 
হাতও ডিলেন। তিনি শৃ্গেরী গ্রভৃতি স্থানে আধেপত্য করিতেন । হরিহ 
ইগঃ বঙজধানী ছিল! ইহা। শিলালেপ হইতে ভানা যার। পণ্ডিত রাম 
্ জাগারকারের৪ ইহাই মত। কিন্তু ম্তলূলাদিত্য বলিতে আদিতা 
বকা বহ-রাজমুক চালুক্য বশকে বরিলে বকল দিকটি রক্ষা হয়। 
ভাব পর মধুঙ্ছদন সরস্বতীর হ্যায় বিদ্দ্ধবের সাম্প্রনায়িক জ্ঞান যে দুষ্ট তাত 


'ধ প্রমাণ না পাইলে বলা সকলের রুটিকর হইবে কিনা তাহাও ভাবিবায় 
বিয়। সং] 











১০৪ বেদাস্দর্শনের ইতিহাঃ 


সঙ্গত।* তাহাতে মনে হয় বিষু, নারায়ণ বা কৃঞ্চ নামক কৌন 
রাজাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমতি এই সপ্তম্যস্তপদ ব্যবছত হইয়াছে। 

“মনুকুলাদিহ্য” এই বিশেষণ পদ ব্যবহার করায় শ্রেষ্ঠ রাঁভবংধ। 
বলিয়া অনুমিত হয়।  প্রাজন্যংশে” এই পদের ব্যবহারের! 
সার্থকতা মআাছে। দক্গিণ ভারতে চালুক্যবংশের পরে রাষকুটবর 
রাজ্তগণ আধিপত্য করিতেন । রা্রকুটবংশীয় রাজাকে রাজদ্াবংে 
অর্থাৎ রাজগ্বংশীয় বলাই সম্ভব! রাষ্ট্রকুটবংশ অতি প্রাচীন এবিষয়ে 
ঠঠিহাসিক শ্মিথ, সাহেব সাক্ষা প্রদান করিয়াছেন।শ' মনুকুলাদিন 
বলাও মঙ্গত। রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম কষ, দত্তীহ্র্গকে সিংহাসন 
করিয়া ৭৬০ খ্রীষ্টাে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাহার সঙ 
ইলোরায় কৈলাস মন্দির রচিত হয়। খোদিত মন্দিরের মধ্যে 
ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিথিষ্ভার অত্যাশ্চথ্য নিদর্শন | 

কৈলাস মণির রাষ্রকূটধংশীয় প্রথম কৃষের অক্ষয় কড়ি 
প্রথম কৃষ্ণ ৭৬ হইতে ৭৮০ শ্রীঃ পর্যন্ত রাজস্ব করিয়াছেন! এ 
রাষ্টরকটধংশীয় প্রথম কৃষকেই সর্ববঙ্ঞাত্মমুনি “মহথকুলাদিহাণ 
“্রাজন্ববংখীয়” ও এ্রীমযামা” বলিয়া উল্লেখ করিগ়াছেন_ ইহাই 
স্বাভাবিক । কৃষককে লল্ষমাপতি ("গ্রমৎ ) বলাই যুকিদ্তঃ 
ইলোরার কীন্তিতে কীত্বিমান ক্ষত্রিয় রাজাকে মন্কুলের প্রকার 
বলাও অঙ্গত। রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজাকে রা্গগ্যবংশীয় বসা 
শোভন। শুঙ্ষেরী মঠের প্রাচীন লিপি হইতে ও" সর্ববদ্াম্মগুনির 
কাল ৭৫৮ শ্রী; হইতে ৮৪৮ খ্রীঃ বলিয়াই জানিতে পারি। সুরা; 





* [ এরপ যুক্তি প্রতিপক্ষ হ্বীকার কিবেন কিনা ভাবিবার বিষয়। ₹'] 

খা “0079 110 ০: ৮০08৮) ০০0৮0, 9050, হ 
6701৮7০1880 01619087২0৫. 877700515 2077651005 83951001015 
গাও (00858 1285 ছা 6০ 070 00৮? 

(লিগ ঘএ]$ 55025 01070207800 এ, 889). 


রে কালনিপর্র ১৫ 


র্ধগস্থমূনি রাষ্ট্রকুটবংশীয় রান্জা “প্রথম কুষ্চের সমসাময়িক এবং 
সাহার সময়েই সংক্ষেপশারীরক রচন! করেন ।* আর তাহা হউঙ্গে 
শৃঙ্গনী মঠের কাল ও রাষট্রকুট নরপতির কালের সমতা পরিলক্ষিত 
হইল |ণ" 

1 সুতরাং সর্বঙ্ধাত্মমুনির স্থিতিকাল নির্ণয় স্ুস্থির। সর্বন্াত্মগুনির 
গর--দেবেশ্বর, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই । স্থুরে ধরাচাধ্যের অপর 
নাম বিশ্বরূপাচার্ধ্য । অনভিপ্রাচীন গ্রন্থে এই নান দেখিতে পাউ। 
কিন্ু কোখাও দেবেশ্বর নাম দেখিতে পাওয়া যায় না| বিগ্যারপ্য 
মুদীগর গতপ্রণীত “বিরণ প্রমেয়সংগ্র্ে। বিশ্বরূপাচাধ্য এই নামের 
উল্লেগ করিয়াছেন ! রামতীর্থ ও মধুস্থদন উভয়ই অনতি প্রাচীন । 
স্বদরাং তাহাদের পক্ষে এত্তিহাসিকতার অভাব অসম্ভব নহে। 
এ মল কারণে মামরা দেবেশ্বরাচার্ধ্যকে সুরেশর হইতে পৃথক্‌ 
বাতিরূপে গ্রণ করিতে পারি। এই সকল প্রনানবলে প্রতীয়মান 
হয শুরেশ্বর ও সর্ধক্ঞাত্মমুনির অভান্তর়ে দেখেশ্বরাচার্যা প্রভৃতি 
সঙ্গান্থা আচার্ধাগণ বিগ্ভমান ছিলেন। শধাঁপক মোক্ষমূলরের 
মিনিট কান ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ গ্রশ্ণ করিলে সর্বব্াত্বগুনি শঙ্করের 
গর্ব হইয়া পড়েন । সর্ববডগাত্মুনির স্টিতিকাল ৭৫৮ হ্ীঃ হইতে 
৮৫৮ গ্ীয়া্দ। 


* | আচার্যের সময় ঢালুক্যবংগীয় ১ম ধিক্মার্কের ১২শ অনে হইলে 
হরেরের সবয়৪ যেমন সঙ্গত হয়, তর্রপ সর্বক্জাতুদুনির সময়ও নঙ্গত হয়। 
ছিব মর্বজাত্মূনির যে সময় উক্ত হইল তাহাতে সাম্প্রদায়িক একটা প্রধান 
বিহোধা হার তাহা এই বে শর শব স্তন ্রসথ রণ করিয়াছিলেন, 
ইতাদে। এই প্রবাদটী কাশীতে পরকানিত নধুস্থদনী টাকাসহ সংক্ষপ- 
অিরগকের কৃমিককাস আছে] সং] 

৭ খাজা প্রথম কুফের বিবরণ স্থিণ, সাহেবের ইতিহাসের ত্য সাব্করণ 
৬৬৩০৭ পৃষ্ঠা ত্য ! 

১ নিবরণ প্রমেযসগ্রহ-_বিদ্যনগর সিরিজ, ৪৯ পৃষ্ঠা জব | 


১৩৬ বোষস্তার্শনের ইডিঠ 


রাজা “প্রথম কৃষ”ও ৭৬০ ্বীঃ হইতে ৭৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত সিংহাসনে 
অবিষ্ঠত ছিলেন । এই সময়ের মধ্যে সর্বজ্ঞাত্ম মুনি সংক্ষেপশারারর 
প্রনয়ন করেন। শন্করের আবির্ভাবের পৃ তিনি সংক্ষেপশারীরক 
রচন! করিয়াছেন_ইহা সম্পুণ অসস্ভব। সুতরাং ৭৮৮ গ্রীটাবে 
শক্ষরের আবির্ভাব সম্পূর্ণ অসম্ভব । শঙ্করের কালনিরয়-প্রসঙ্গ 
শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লেখের এবং অন্যাগ্ঠ মঠের আচাধ্যগনের 
ধিবরণের প্রামাণ্য অবশ্তই গ্রীহ্া। বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে 
খণ্ডন করিবার কোনও হেতু দেখিতে পাই না। স্তরাং আমা 
শঙ্করের আবির্ভাবকাল ৪3 শ্রীঃ পূর্র্বাদ বলিয়া গ্রহণ করি 
প্রস্তুত । মাধবের গ্রন্থে যে জন্মপত্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার 
প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। অনেকেই উহার প্রামাপা সদ 
সন্দিহান। জন্দেহের কারণও মথে্ট আছে। কারণ, শঙ্করাচাধোর 
জীবনচরিতলেখক কৃঁফস্বামী আয়ার মহাশয় মাধবের গ্রন্থে গর 
জন্মপত্রিকা অগ্রাহ। করিয়াছেন।* অতএব জদ্মপত্রিকার প্রান 
স্বাকৃত হইতে পারে না। আমরা আচার্য্য শক্করের অবস্থিতি কার 
খাট পূর্ধাব্দ বলিয়া! গ্রহণ করিলাম । আমাদের সিদ্ধান্তে 
অনুকূলে যে রকল হেতু মাছে, তাহা ভনশঃ প্রদশিত হইবে । 


শঙ্ষরের স্থিতিকাল নির্ণয় ও তাহার হেতু 
(পৌরানিক বাক্য-প্রয়োগ ) 


রামানুজ ও মধ্বাচার্যয প্রভৃতির ভাষ্যে যেরূপ পৌরাদিক বানা 
উদ্ৃত হইয়াছে, আচার্ধ্য শঙ্করের ভাষ্যে কিন্তু সেরূপ বছল প্রয়োগ 


ক. কুফছামী আয়াত মহাশয় লিখিযাছে নল ও 0098 ভছতা। মা 








নাসার 00 ও যতাত তরে টিযা ০৫ ও আর ৪ চটও 
/0171658,৮ 
(জাত, হি 09 জ] 82766 0 24) 


মদের কালনির্ণয় ১৩৭ 


দখিতে পাওয়া যাঁয় না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য তাহার 
দিরচি্ধ বঞ্িয়! গ্রহণ করিলে তদ্হূমিকায় অনেক পৌরাণিক 
বাকা দেখিনে পাওয়া যায়। এতত্যতীত অস্থা্র পৌরাণিক বাক্যের 
ধলা নাই | 

সত্রভাষা, গীভাভাধ্া এবং উপনিষদের ভাষো পৌরাণিক বাকা 
অপি শল্স্থলেই উদ্ধৃত হইয়াছে । কোনও কোনও স্থলে কেবল 
"পুরাণে" শব্দটা ব্যবহ্হত হইয়াছে। কোনও বাক্য উচ্গৃত হয় 
নাই ।% 


* ত্রদ্ধগয়ের ভাহো নিয়লবিত স্থানে পুরাণের উল্লেখ ও পৌরাণিক খাফা 
উদ্ধত হইয়াছেন 

১৬৩৮ আভ্রের ভ্রাক্ো পিশিযাছেন "শ্রাবয়েচতুরো ধর্ণন্ণ ইতি 
চে হশপপকীঝাধিগমে চাতুরান্যাধিকাতক্দংণাহা | এস্টলে পুরাণের বাক 
ঘ পাই। পুরাণের উল্লেখ ও বাকোর অংশ মার উঠত 





১9১ চাহে ভার পৌরানিক বাক্য উদ্ভাঠ কারিহাছেন। 
“অতন্চ অংক্ষেপনিমং শৃখুদবং নারায়ণ দর্বাধিরং পুরাণ: | 
ম মর্গকালে চ করোতি সর্গধ সংহারগালে চ তদতি ভূয়: |" 
ইতি পুরাণে। 
২ ১। ৫ স্যরের ভাতে পূরাপের উল্লেখ সুহিযাছে | কিন্ত বাক্য উদ্ধৃত 
হর নাউ। *অএ্গতাশ্চ সর্ধাতাডিমানিগ্যশ্চেতনা দেবতা মন্্ার্থবাদেতিহাস- 
পুরাপাদিড্যোহবগয্যন্থে 
২। ১। ২৭ স্থন্্ের ভাত্তে পৌরাণিক বাকা উদ্ধৃত হইয়াছে । 
তখাছঃ পৌরাণিক ২ 
“অচিন্থ্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংন্তর্কেণ যোজছেখ! 
প্রকতি ভাই পরং হচ্চ তদচিগ্ান্ত লক্ষণম্‌ | ইডি) 
২1 ১। ৩৯ সুত্র ভাস্তে পুরাণের উল্লেখ আছে। "পুরাণে চ আতীতানাম্‌ 
অনাগ গর কল্লানাং ন পরিযাপমন্তি ইতি স্থাপিতম্‌।” 


১৩৮ বেদাস্দর্শনের ইতিহায 


রাদান্গজের ভাষো পৌরানিক বাক্যের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখিতে 
পাই মব্বাচার্যোর ভাষ্য পৌরানিক উন্ৃত বাক্য বলিলে 
অস্থ্ক্তি বা অতিশয়োক্তি হইবে না। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের ভাষে 
পৌরাণিক বাক্যের সংখ্যা অত্রান্স। স্ত্রভাষ্যে মাত্র ছট স্মূলে 
পৌরানিক বাক্য উন্কাঠ হইয়াছে । ইগতে স্প্টতঃ প্র্ীয়মান ঙ্গ 
রামান্দ্দ ও মর্ব পপীরাশিক প্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু শহর 
পৌরাণিক অস্থাদয়ের পূর্বে আবিতি হয়েন। 


ভ্মদ্ভগবদ্ীতার ও১ আলোকের ভায়ে বৃহষ্পতি-সকদেবের বাকা উদ্ধৃত 
হইখাছে_ 
পতাজ ধর্দদধন্মং চ উভে সত্যানূতে ত্য। 
উভে দত্যানততে তাহ যেন তানি তত্যজ | 
সংসারমেধ নিঃলারং চুষা ফারদিদৃক্ষয। 
ঠব্রজগ্কুতোগ্বাঠ2 পর্ং পৈরাগ।মাশ্রিতাঃ 1 
ইতি বৃহস্পতি 
কম্মণা বধাতে জন্ধপিঘয়! চ বিদুগ্যতে। 
তঙ্মাৎ সম ন কুর্বাস্ি যত১ পারণিনহ ॥ 
ইডি শুকাগুশাসনম্‌। 
১৭1 ১ প্লোকের ভাযে পুরাণের বাকা উদ্ধৃত হইঠাছেপ্পুতাদে 5 
“খবাক্ষনুল প্রভানশগৈবানুগ্রহখিতঃ | 
বৃদদিস্কনদযযশ্চৈব ইন্দিয়াস্থরকোটরঃ ॥ 
যহাভৃতবিএ।থম্চ বিষবৈহ প্পাধতপা | 
ধন্মাধন্দ হপুষ্পন্চ সুখহুখফলো দয়: ॥ 
আজীবঃ সর্ব ভতানাং ক্ববক্ষঃ সনাতন: । 
এস বদ্ষণনং চৈ ব্রঙ্গ'চররতি নিত্যশঃ ॥ 
এভচ্ছিহ! চ জিব! চ আ্ঞানেন পরমামিনা 
ততন্ডাত্মএতি, প্রথপা বন্মানাবর্ডতে পুনঃ ॥৮ 
১৮৬৬ ক্লোকের ভাসে পুরাণের উল্লে্ আছে । পানাহ কৈবলামাপ্ো:8” 
ইত চ পুত্রাপস্থৃতে, “অনারবফলানাং পুগ্যানাং কর্ধপাং জয়ান্ুপপত্েশচ ] 





শ্মরের কালনির্ণয় ১৩৮ 


এতিহাসিক স্মিত, সাহেবের এবং ভাগারকারের মতে গ্রৃীয় 
£খ ও ৫ম শহাব্দীভে গুপ্রসাগ্রাজ্যকালে পুরাণের অস্থাদয় 
হয়াছিলা** আমরা সর্্বাংশে ন্রিখ, সাহেবের অন্থমোদন করি না । 
মাসি অংহিভাঁর রচনাকাল ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী এরূপ অস্বাভাবিক 
মহবাদের সারলত্ব! বুঝিতে পারি না। যাহা হক গুগ্তবংশীয় 
ম্হৃগবের সময় পৌরাণিক সাচিত্যে প্রচার ও প্রসার আমরা 
স্বাকার করি। হিন্দুধন্মের পুনরভ্যুদয়ও স্্ীকার্ধ্য। পুষামিত্রের 
সময় ভঈাদেট হিন্দুধন্মের পুনরুখানের সৃচন! হঈয়াছে | ১৮৪ শ্বীঃ 
গুর্বাধ হইতে ৪৮০ শ্র্টাব্ৰ পর্যন্ত যে হিন্দুধর্মের পুনরুখান 


রুগাকথাক উপনিযখ ১181৬ কপ্ডিকার ভাম্বে “কর্মবিগাক” হইতে 
তেশ্চ ক্খবিপাকগথছায়াম ত্র্ধ। বিশ্থজো 
উভমাং সান্িকংদেতাং গতিমাহারনীফিণহ “পুরাণে 


বারা উদার করিঘাঞ্েন 
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১৪৯ বেদাস্তদর্শনেহ ইততিহায 


হইয়াছে তাহা অন্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। মৌধ্যবংশীর 
অশোকের স্ময় হইতে কথ্ববংশ পর্ধান্ত এমন কি ্বীষ্টের জু 
পর্যন্তই বৌদ্ধপ্রতাৰ অপ্রতিহত গতিতে বিস্তারলাভ করিয়াছে; 
ম্মিথ সাহেবের মতে স্থানে স্থানে বৌদ্ধগ্রভাব থাকিলেও, ভারত 
পুনরায় হিন্দুভারতে পরিণত হইয়াছে] বৌদ্ভারত হিন্দুভারদ্ত 
পরিণত হওয়| ফেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফল হইতে পারে না। 
কারণ, বৌদ্ধমতের দার্শনিক ভিত্তি বিধ্বস্ত না হইলে বৌদ্ধ 
অবনতি হইতে পারে | পৌর/ণিক সাঠিত্ের প্রমার ও বৌদ্বধরের 
অবনতি আচাধ্য শঙ্করের মহতী মনীষার কল বলিয়া অনুমি 
হয়।* অতএব ৪৪ শ্রী: পূর্বে তিনি আবিষ্ঠূতি হুন এবং ১১ ্র 
পূর্ববাবে তাহার তিরোভাব হয় 

তৎপরে তাহার শিল্ঠু ও প্রশিয্যগণের প্রচেষ্টায় হিন্দধাধের 
পুনরণ্থান হয়_ হাই সমীচীন বপিয়া প্রভীহ হয়। শ্মিথ, সাঠেন € 
অধ্যাপক ভাগারকারের মতে ঘর্থ ও ৫ম শতাব্দীতে পৌরানির 
অভ্াদয় হয়। আচাধ্য শঙ্কর ৮ম শালীর শেব ভাগে বর্ঠনান 
থাকিলে পৌরানিক বাকা-বাবহার সমধিক পরিমাণে করিছেন, 
কারণ, তৎকালে সর্ব পৌরানিক ভাবের প্রবলহা দেখিতে 
পাওয়া যায়। দক্ষিন ভারতে চালুক্যবংশের রাজহকালে (৫৫০ 


ক [ আচার্ধোর পুর্ব শবর গ্রভাকর বাধস্তায়ন গৌডপাদ প্রভৃতি এই কষ 
করিাছিলেন বলিলে দোষ হয় নামনে হয়। ৪৪ খুঃ পূর্ববাশ আগার 
আবির্ভাব স্থিত করিলে স্বীকার কহিতে হয় যে আচাধধোর পর বৌদধখের 
দার্শনকতা চন সুতা লাভ করেগাছিল, যেহেতু নাখাজ্জুন দিন 
ধর্মকীত্তি বন্বন্ধু অপঙ্গ এভতি ৪9 গৃহ পূর্বানধের বনুপণে আবিদূতি হই 
বৌদ্ধধন্্ের দার্শনিক ভাগের পূর্ণতা করিগাছিলেন। ভয়েনসন্ষের এ 
ইহলিক্ষের সমর বৌনধর্ধ্ের অবনতি হইপেও দার্শনিক ধিদ্ঞার গৌরব বখে 
ছ্বিল বলিতে হয়। এজন্য হুয়েনসঙ্গ ও ইহগিঙ্গের পর বলিলে আচ:ধো 
গৌরবহানি হয় না। লং। ] 





শছবের কালনিশ় ১৪১ 


৭৫০ স্বীঃ) বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি ও পৌরানিক ধর্মের অভ্যুদয় 
হষটয়াছে।* 

এই পৌরাগ্রিক অস্থ্দয়ের যুগে শঙ্করের আবির্ভাব হইলে 
পৌরানিক প্রভাব অতিক্রম কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। 
রামানুজ (১০১৭--১১৩৭ শ্রীঃ) এবং মধবাচার্্য (১১৯৯ শ্রী 
১৫খ শতাব্দীর শেষ ভাগ) উভয়ে পৌরানিক অনুযদয়ের পরবর্তাঁ। 
স্ংরাং তাহাদের গ্রন্থে পৌরাবিক বাক্যের বাহুল্য সবিশেষ 
পরিশ্ুট। কিন্তু আচাধ্য শঙ্কর পৌরাণিক প্রভাবে আদপেই 





+ ম্মিধ দাতের তঙ্তি রস [চগাত থে [000 নামক এ্রস্থের ৩০৬ 
পু লিখণছেন-7500--5750 ৯০১, 
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১৪২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাম 


প্রভাবিত নহেন। এই কারণে আচার্ধ্য শঙ্করের কাল পৌরাণিক 
অস্থ্যদয়ের পুর্বববন্তী বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত 1* সুরেশ্বরাচাযোর 
৮০০ শত বৎসর অবস্থিতি অস্বাভাবিক বলিয়! শস্করের স্থিতিকান 
৮ম শভাবদী গ্র্ণ করা কখনই সঙ্গত লহে। শৃর্গেরী মঠের প্রাচীন 
লেখকের পক্ষে মিথ্যা বনিবার কোনও হেতু নাই। প্রাচীন 
ভারতে গিথ্যার প্রতি ম্বণা সর্বত্রই দেবিতে পাই | এরূপ অবস্থার 
জন্যাসীর পক্ষে (অবশ্ত্ট শ্রাচীন নই আঙ্গযাপী) মিথার 
অবতারণা কখনই সম্ভবপর নহে! অনবহানভার জন্য কয়েঞ্চজন 
আচার বিবরণ বিস্বতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে বসিয়াই প্রতীয়মান 
হয়। 


দ্বিতীর কারণ 


( ট্টকুমারিলের কাল নিয়) 

শঙ্করের উত্ত স্থিতিকালের সম্বন্ধে সন্য কারণও বিদ্তা্ান। 
শরঙ্করের ভায্যে ভট্টকুমারিলের নানোল্লেখ বা তাহার মহ উদ্ধত হয 
নাই। কিন্তু ভটকুদারিল বেদান্তের মঠ উদ্ধার করিয়া তর্কপাঃে 
তাহ! খণ্ডন করিয়াছেন । যেহেই- 

গ্লোকবান্তিকের তর্কপাদে তিনি লিখিয়াছেন,-- 
পন্বয়ং চ শুদ্ধরূপ দ্বাদসন্তাচ্চাহন্যবস্নঃ | 
স্বরাদিবদবিষ্ঠায়াঃ প্রবৃত্িন্তস্ত কিং কৃতা॥ 


* | এই কারণে আচাধ্য খ৮ম শতাব:তে আবিভৃতি নহেন ইহা বকিঠে 
আচাব্যের গৌণ ভ্বাপ হয় ধণিছা দণে হয়। আচাধ্ের মর 
শ্রতিযাত্রপোজীবা, দেই ভগ্যই শাগার গ্রন্থে পুগাদ-গ্রমাণ বাহুল্যকপে গ 
হয় নাই_এক্ধপ বলাই কি ভাল লয়? শূঙ্গেবী মঠের ঝাক্য মিথ্যা নে 
আমর] যোক্ত ১৬ বিক্রঘার্ক অন্ধকে আদ পিক্রঘাদিত্যের অব ধরিয়া এই 
ভাবিতেছি। উহ চালুক্যবখীয় বিক্রমানিত্য ধনিলে ভুথেশ্বরের জীবিকার 
৮** হয় না, প্রভ্যুত ৭৮1৮০ এইকপ হয়| সং] 


শকবের কালনির্নর ১৪৩ 


অন্যেনোপগ্রবেইভীষ্টে দ্ৈহবাদঃ প্রসজ্যতে । 
স্বাভাবিকীনবিগ্যাং তু নোচ্ছেুং কম্চিদহতি | 
বিলক্ষণোপপত্তেহি নন্যেৎ স্বাভাবিকী ক্ষচিৎ। 
ন স্বেকাত্মাহভ্যপায়ানাং হেতরস্তি বিস্ক্ষণঃ |” 
( শ্লোকবাত্তিক ৫ম সুত্র, সম্থন্ধাক্ষেপপরিহার ৮৪-৮৬ (প্লাক |) 
আচার্ধা শঙ্করের অহ্যদয়কাল ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করিলে 
ভাকুমারিল শঙ্গর হইতে পূর্ববর্তী হইয়া পড়েন। ভটুকুমারিল 
পূর্ববর্তী ভঈলে সো কবাত্তি? দৃথধান্তিক অথবা টুপ, টাকার কোনও 
বাধা উদ্ধৃত করিয়া শক্ষরের পক্ষে খণ্ডন করাই সম্ভব ছিল | 
কিন্ত খরঙ্গস্বত্রের ভাষো কু্রাশিও ভাট্রমত খণ্ডিত হয় নাই। 
হীমাসিক মত খণ্ডিত হইয়াছে । শবরজ্গামী শঙ্কর তইতে প্রাচীন। 
ম্রতাষো শবরদ্বামীর মত নিরাকৃত হইয়াছে। 
আগার্ধা শঙ্কর ১১১ শ্যত্রের ভাষো লিখিয়াছেন_ 
পঅস্তি দেগিবাঠিরিক্রঃ সংসারা কর্তা ভোক্রেত্যপরে |” 
অবশ্যই এই দহবাদ মামাংসকগলণের সত | ১১৪ স্তরের ভাষ্োে 
দীনাংম্ মত টদ্ধার করিয়াছেন । “বগ্পি কোচিদাহঃ প্রবৃত্থি- 
নিঠনিবিষি ভচ্ছেষবাতিতেকেণ কেবলবস্তরবাদী বেদভাগো নাস্তাতি” 
এবং “আঅত্রাহঃ দেহাদিব/গিরিক্রস্তাত্বন আম্মায়ে :দহাদাবভিমানো 
গৌখো ন মিখ্োঠি” এস্থলেও মীমাঃমাকমত উদ্ধত হইয়াছে। 
শবরম্বামীর অভিমতই শঙ্করের ভাষ্যে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু ভাট্রমত 
কোথাও উদ্ধৃত বা। খণ্ডিত হয় নাই | 


* 1 আচাব্য বৃিার প্রক্ঠতিএ৪ মঙ খন করিয়াছেন, কিন্ত ভাইদের 
খাক্য উদ্ধৃত করেন মাই। বঙ্তঃ পার মত খণ্ডন করিতে হইলে 
থোচানগণ যে তাহাদের বাক্য উদ্ধৃত করিতেন তহ1 বৰা চলে না। সং] 

+ 1 একধা বলিলে ভাটের মত ও এবরেএ মত পৃখক্‌ বলিছা হ্বীকান্ধ করিতে 
হ5। বুমাধল ভট্ট শবরেহই মত গুকান করিধার জন্য শ্লোকবাতিক ও 
টাগ পরস্ুতি বচন! করিয়াছেন, তাই_এইকপও হইতে পারে । সং) 


১৪৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাণ 


আার্ধ্য শঙ্কর ১1১৪ শুত্রের আভাস ভাষ্ো মীমাংসকমন্জে 
আপত্তি তুপিয়াছেন। এই স্থলেও শবরম্বামীর মত উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শঙ্কর লিখিয়াছেন-_ 

“ন কচিদপি বেদবাক]ানাং বিধিসংস্পর্শন্তরেণার্থবনতা দৃষ্টোপপন 
বা। নচ পরিনিষ্টিতে বস্তপবরূপে দিধিঃ সস্ভবতি, ক্রিয়াবিষয়তাদিধে!। 
তন্মাৎ কর্মমাপেক্ষিত কর্তৃম্বরূপদেবতাদি গ্রকাশনেন ক্রিয়াবিধিশেষ 
বেদাস্তানাম্‌। অথ প্রকরণান্তর ভয়ানৈহদ ইাপগমাতে তথাপি স্ববাঝা- 
গতোপাষনাদিকপ্মপরন্থম্‌ তন্মান্ন ব্রন্গণঃ শান্্রযোনিহমিতি গ্রাথে 
উচ্যতে”। 

এন্থলে টীকাকার আনন্দগিরি এবং রুক্বপ্রভাকার গোবিনদানদ 
এই মত্ত তটুকুমারিলের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ।*%  এসুনে 
উভয় টাকাকারই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ণ. শঙ্কর এস্থলে মীমাংসর 
মতের জন্য আচাধ্য শবরশ্থামীর মত উদ্ধার বরিয়াছেন। "ছট 
মত উদ্ধার করেন নাই। ব?চম্পতি নিশ্রের ব্যাখ্যা হইতে ই 
প্রতিপন্ন হয়] বাচস্পতি মিশ্র ভামভীতে িবিয়াছেন_ 
দউণসংহরতি তক্মাদিতি?” এনস্থলে যে ভা্্রমত উদ্ধত হটে 
এরূপ আভাস প্রদন্ত হয় নাই। আনন্খিরি ও গোবিন্দানগ 
উভয়েই অনভিপ্রাচীন। এতিগামিকভা রক্ষা শা] করিয়। কেবা 
ব্যাথ্যা করিয়াছেন। শঙ্করবিজয়কারের অনুবর্ধধন করিয়া বুমারিলেরঙ 
শঙ্করের সমমাময়িকত্ধ সাব্যস্ত করিয়া এরপ ব্যাখ্যা করিত 
পারেন 1? 


ধিতি”। এবং আননদগিরি “হায়নিরেগ লিখিয়াছেনতপবাতিককারদততা 
সংহরতি--তম্মা্দতি।” 
৭ [এই টীকাকারদকে ভ্রান্ত বগিতে হইলে অন্ত হেতুগ্ররশন আধ না 


কি? সং) 
২ আপ পিক্বান্ত সাম্পরদায়িকগণ গ্রহণ করিবেন কিঃ সং] 


দরের কালনিরর্ ১৪৫ 


আচার্য শঙ্কর তাষ্যরচনার পূর্বে কুমারিলের গ্রন্থাদি দেখিতে 
লে অবস্থা ডদ্ত্রন্থের উল্লেখ করিতেন । উপবর্ধ ও শবরঘ্বামীর 
মিনি উল্লেধ করিয়াছেন | কিন্তু কুমারিল অথবা ততগ্রস্থের 
[মোপ্লেখ কোথাও করেন মাই। * আচার্ধা শঙ্কর মীমাংসাদর্শনের 
বনি উক্ত করিয়াই পুর্ধপক্ষের আশঙ্কা স্থাপন করিয়াছেন। 
মধিনের স্থিতিকাল সম্বন্ধেও মহছৈধ আছে। কাহারও নতে 
মাহির বৌদ্ধ ধর্মকাতির সমসানয়িক। + বর্মসীত্তিব স্থিতিকাল 
দূ শগ্তা্দীর শেষভাগ। টৈনিক পর্ধ।টক ইতৎদিং ধর্মাকীত্তির 
গযরিয়াছেন। কুরারিল ৭ ধর্মকীন্তি মমসানয়িক হইলে 
রি স্থিতিকীল ৭ম শঙ্াব্দীর “শবভাগ বপিয়া গ্রহণ 
১য়! 

শাাধা শঙ্কর ৮ম শহাবদীর শেষভাগে আফিস্ৃতি হইলে 
%ঃ কুনারিপের নামোল্পেখ বা ভয়ত বা৷ জন্গ্রান্থর উল্লেখ 
ঠিদেন। কুদারিলের অবস্থিন্ধিকাল ৭ শঙ্তা্দীর শেষভাগ 
ইন শঙ্কর ১০০ শহ বংদর পরে আাশিহৃি হয়েন। (৭৮৮ হী 
রর অস্রাদয়ক্কাল স্বীকার করিদে)। এই সময়ের মধ 
বিনে যশঃ অবথই চারিধিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে! সুতরাং 
ররের গক্ষে ভাট্রনভধগুনের চেষ্। থাকিত 1৯ 






ই (ইহার কারণ ভট্রফে তিনি প্রমাণ জান করিতেন ন! হৃতরাং তত 
দর চক্ষে ধেখেশ নাই এজপও হইতে পারে। সং] 

ডাকার সতীশচন্্র বিদ্যাই্ধণ মহাশয় ততএ্িত “175৮5 90 
এএমআন 12801 নানক গরস্থে কুমারিল ও ধ্কািকে সমমাথাক বলেছ 
ই কঞাছেন। (বিগ্বাক্যনের ইতিহাদ ১০১০৫ পৃঈ। জটব্য)। 
| দাহেব (17, 8৪০ ) 4&৫দএএ০] 91 0000817 শাবক গ্স্থে উঠরকে 


মমসামধিবযপে গ্রংন করিয়াছেন (১০ 90990073৯১০ 
কা) 





চ[শক্ধরকে ৬০৬ খুনে আবিভভূত ধপিলে ত আর এসব কোন 
১০ 


১৪% বেদাস্তর্শনে ইতিহাঃ 


কিন্তু তাহা আমর! দেখিতে পাই না। অতএব শঙ্কর কুমারি 
হইতে প্রাচীন। শঙ্করের জীবনচরিতকার মাধব, শঙ্কর ও কুমারিসকে 
সমকালবর্তী বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। প্রয়াগে তুষানলপ্রায়ন্দি 
মময়ে শঙ্কর কুমারিলকে তারকক্রম্মা নাম প্রদান করেন-_এইবা 
উপাখ্যান শঙ্করবিজয়ে দেখিতে পাই, আমাদের বিবেচনায় মা 
পরবর্তীকালে ভট্কুমারিলের বিছ্যাবস্তা গ্রভৃতি বিষয় অবগত হই 
তিনিও যে শঙ্করের মিকট পরাভূত হইয়াছিলেন--ইহা। পরার, 
জন্যই উন্চয়কে সমসাময়িকরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

যাহা হউক, শঙ্কর কুমারিলের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন কাম 
নাই, ইহ। হইতে প্রতীয়মান হয় শঙ্কর কুমারিলের পুর্বববর্তা | 

দক্ষিণ ভারতে ৬ শতাব্দী হইতে ৮ম শতাববীর মধাতা 


অসঙ্গতিই হয় না। ভামতীতে শঙ্কা বুঝাইবার জন্ত ধর্ণকীঠির বাধ 
উদ্ধৃত হইয়াছে। স্থওরাং শঙ্কর বন্বকীর্ডিকে লক্ষ্য করিয়] উক্ত ভালা, 
লিখিয়াছেন বলা যায়। অতএব শঙ্কর ধর্মকীত্তির পরবর্তী বপাই সঙ্গ 
স্বর্গীয় কে, বি, পাঠক উপদেশসহজীতে কুমাত্িলের মত উদ্ধৃত হট 
দেখিযছেন। উপদেশ্মহলী লোঠাস্‌ লাইব্রেরী সংস্করণ ৫০* পৃঃ ৩৫ ছো 
দেখুন। রামতীর্থ তাহার টাকায়__“ভাট্রাদিখতমাহ অহং কর্তৈবেতি' এ 
বলিয়াছেন । অতএব ও পূর্ব খৃষ্টান শঙ্করাবির্ভাব স্বীকার করিতে যাই 
শঙ্করবিজয়োক্ত শঙ্চর কুমারিঙ্ল সংবাদ গ্রভূতিকে মিথ্যা বলিার আবগ্তবয 
হয় না। ৬৮৬ থুষ্টাফ। গ্রহণ করিবার পক্ষে অন্ত প্রমাণ যে সব আছে ডা 
যথাস্থ।নে বণিত হইবে । সং] 

ক [ আচাত্যকে কুমাররিলের পূর্ববর্তী বলিলে শঙ্করবিদয়ের সহিত ধিরে 
করিতে হয়। ইহা কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না! হইলে করা যুক্তিযুক ন 
আচাধোর ভাগ্ঘগ্যাখ্যাতগণ খলিলেন-_ আচার্য ভাষ্ট্রমত খণ্ডন করিতেছে 
তাহাদিগকেও তাহা হইলে উপেক্ষা! করিতে তয়। সাস্প্রদাস্িক বির 
এত অগ্লী মনে করা কি ভাল? আর কুনারিলমত খাঁণ্ত বা উদ্ধৃত হারা 
বলিয়্াই কুমারিলকে পরবর্তী বলাও চলে না! সং] 


বরের বালনিধর্র ১৪৭ 


৫৫০ গ্রীঃ হইতে ৭৫০ শ্রীঃ) কর্মকাণ্ডের প্রসার ও প্রতিপত্তি 
উিহাসিক সত্য। * সস্ভবতঃ শাস্ত্রদীপিকাকার পার্থপারথিমিশ্র 
সময়ের মধ আবিভূতি হয়েন। পার্থসারধিমিশ্র কুমারিলের 
বন্তী এবং বিগ্ভারণ্যের পূর্্ববন্তী। কারণ, মাধবাচাধ্য বিদ্যারণ্যকৃত 
প্দিনীয় শ্যায়মালাবিস্তরে” শাস্ত্রদীপিকার উল্লেখ আছে? 
রবন্তীকালে অগ্নয় দীক্ষিত স্বকৃত “পরিমল” নামক প্রবন্ধে এবং 
|ধিরমায়নে পার্থসারধিমিশ্রের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন! 

কুদারিল ৭ম শতাব্দীতে বর্তনান থাকিলে পার্থসারখিমিশ্রের 
নশগাব্দীতে বর্ধমান থাকিবার একান্ত সম্ভাবনা । আচার্য 
গর ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান থাকিলে এই সকল নীমাংসা- 
বের উল্লেথ ও ভাট্রমন্ত খগ্ডন করিতেন। কিন্তু তাহা কোথাও 
'ধিতে পাই না। অষ্টম শতান্দীতে ভাট্রমতের সবিশেষ বিস্তার 
বিতর হইয়াছিল। সুতরাং শঙ্করকে ৬ শতাবদা পূর্ববর্তী বলিয়া 
হণ করাই সঙ্গত। 


শঙ্করের গ্রন্থে মহাঘান ও হীনযান প্রভৃতি 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই 


খপ্ডসা্াদ্ধ্ের সময়ে বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ত হইয়াছে। 
শ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে চীন পধ্যটক ফাহিয়ান (৪০৫ 





» শিব, সাচেবের তংক্কৃত ইতিহাসে ৫£০ খুঃ ৭৫* গৃঃ পথাস্ত ভারতীয় 
র অবস্থ। প্রথঙ্গে লিখিয়াছেন,_ 
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৭ গুণ, আননদাশ্রমে প্রকাশিত জৈখিনীয় গ্রয়মালাধিস্তপের ও পৃষ্ঠায় ২ 
কি জব 


: বিজয়নগর সসস্কত সিরিজ সংস্করণ পরিমল ঈীকার ১৩ পৃঃ ১২ পঙন্তি 
0। বিখিরসা্নে তন্রতথের উল্লেখ আছে) 


১৪৮ বেধান্তদূর্শনের ইতি: 


৪১১ ্রীষটান্দে) ভারতে আগমন করেন। ভাহার সময়ে বৌদ্ধ 
অবনতির সৃচন! হইয়াছে । ফাহিয়ান এ সম্বন্ধে নীরব থাকিলে: 
বৌদ্ধমতের প্রভাব যে কমিয়াছিল তদিবয়ে সন্দেহ নাই |* 

ফাহিয়ানের আগননের বছপুর্ব্ব হইতেই হিন্দুধর্মের গুনরভাদ 
আরম্ত হইয়াছে। শ্রা্টীয় পিভীয় শগব্দীতে মহাযানিক বৌ 
সম্প্রদায় হিন্দুপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। লাগাঙ্জুন মাধামির 
দর্শনের প্রধান আচাধা। ভাঙ্গার জীবনে হিন্দু প্রভাব পরিদ্বট: 
সীট ঘিতীয় শতাব্দীর হিন্দুপ্রভাব এতিহাসিক সন্য 

শ্রিথ, সাহেবের মূ নঙ্গাযান বৌঁদ্ধ-সমপ্রদায়ের উন্নতির অন্ত 
কারণ হিন্তুধম্মের অ্রাদয় | থিছীয় শতাবধান্তে মগাযান সম্প্রদায়ে 
সবিশেষ উন্নতি হইয়াহিল। এই উন্নতির কারণ চিন্দুধশ্মের গিকাখ; 
আমরা শ্ঞ্করের কাল খুষটপূর্বান্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াহি। 
আমাদের দুঢ় প্রীতি হিন্দুধর্মের পুনরঙথাদয় শঙ্ধরের অঠিনানুয 


* এতিহালিক স্ষিণ, সাতে বালাছেন। 515 050) 904 12007 
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পদ্রের কালনির় ১৪৯ 


গ্রচেষ্টার অভিব্যক্তি । ইতিবৃত্ত হতে জানিতে পারি আচার্ধ্য 
মন্করের প্রভাবেই বৌদ্ধধর্ের অবনতি আরন্ত হয়। আমাদের 
গরিগৃহীত কাল শ্বীকার করিলে ইতিবৃন্রেরও সার্থকতা রক্ষিত 
হয়। অবশ্যই বৌদ্ধদর্শনের বিকাশ খুীয় ২য় শতাব্দী হইতে 
চন শহাবীছে (১৫০ বৃঃ ৭€* খু) সাধিত হঈয়াভে। দৌদ্ধমত 
হিদুমতবাদের আক্রমণে বিশ্বস্ত হইয়া দার্ণশিক ক্ষেত্রে ন্বপ্রঠিষ্ঠত 
হইছে সবিশেষ চেষ্টা করিয়া;ছ। তাগ্গারই কলে এ জনয়ে 
দানুমিকতার প্রসার হইয়াছে | ৮ন শতাজীতে শঞ্চরের আবিঙাব 
শীক্কার করিলে ইতিবৃত্তের সার্থক! থাকে না। কারণ, চৈনিক 
গস ভিউয়েনসঙ্গের সময়, এমন কি তৎপুব্বেই বৌদ্ধধর্টের 
অবনতি আরন্ হইয়াছে । পৌদ্ধগনের আবনপ্রির সাক্ষ্য হিউয়েনসঙ্গ 
চার বিবরণে প্রণন করিয়াছেন । মিথ, সাহেব প্রঠিপন্ধ 
কদকাহেন চতুর্থ ও পঞ্চন শতাব্দীতে (৩৩০৮০ খুঃ) হিন্দুধা্ম 
রহ নিকট সমাদৃত হইত । সংক্র£ভাবাভিদ্-পণ্ডিতের 
দগ্ধ পনাদর ছিপ) চিন্দুধমত। পর্তিতগণের ধা ছিল * 
বর অস্থাদয়ের সহিঠ সংস্কৃত ভাষারও পিস্তৃতি সাধিত 







॥ বৌদ্ধমন্ত নিবসন করিয়াই হিন্দুধর্মের অভাদয়ের সম্ভবনা 
নঞকবের দার্শণিকত। হিন্দুধল্মের শহাদয়ের ফারণ বণিয়া 
শঙ্করের অতিমান্রধ প্রঠিভায় বৌনধমত ছূর্ববল হইরা 
গড়ে এবং হিম্দুধপ্মমতের প্রমার ও প্রতিপত্তি হয়। 





গার ২৮৬ পৃঠা ভ্বা। 
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819 1598 আএনু হাজত 9 81516 800 মিলান চমাম৫৪ 
৭89 0400805 ( ভি 9, 01. 115 255-282 ) 


১৫ বেঘাস্তদর্শনের ইতি, 


স্মিথ. সাহেব হিন্দুধর্মের এই অভ্যুন্টতির কারণ নির্দেশে অসম্ধ 
হইয়াছেন । * কিন্তু আমাদের দৃঢ় ধারণা আচার্য শহরে 
প্রতিভাই ইহার মূল কারণ। মহাযান সম্প্রদায় শঙ্বরনক্টে 
প্রভাবে গুভাবিত হইয়া আপনাদের মতের সংস্কার ও সংশোধন 
করেন। তাহারই ফলে স্ঠাহাদদের মতের বিকাশ সাধিত ঙ্ষ। 
শঙ্কর ও তাহার শিষাপ্রশিষ্বগণের প্রচেষ্টার ফলেই হিন্দুর 
পুনরুথান হয়। ইতিবৃত্তে মাচাষ্য শঙ্কর হিন্দুধন্রের উদ্ধার কর্তুরূপে 
পরিচিত | এই কারণে শঙ্করের আবিভাব মহাযালমতের বিকাখে 
পূ্বববস্তী হওয়াই সঙ্গত। * 

শঙ্ষরের গ্রন্থে বৌদ্ধমতের “মহাযান” এবং “হীনযান” গ্রি 
সাম্প্রদায়িক বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ! 

্রপ্ঠীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযান সম্প্রদায়ের উন্নতি আর 
হইয়াছে। হানয(ন ও মহাবান এইরূপ বিভাগ শঙ্করের মময় প্রাৰানর 


শখ, সাহেব লিখিয়াছেল-১১010805০৮ 075 189 199) 076 (৪ 
09 1956 05 0১517081161) ০8801030764 0006 009 19580288808, 01 ৮৪ 
13107050308 56118)07) 0 15৮018৮ ছি9০০ 50৫. 080 ৮৭৯০4৫৫ 
79%51০1 01 5809428 100000692৯6 1১90৩ 00019881102 00১0 ৯০৩০৫ 
0811080) সা৪(0২69260 0১0 9056670 5061 01808 09. 0) এএ 
আএএলি 0. 50৫40551076 99700 12101002520 009 09020 0৩00) রা 
(3170003%5 বত 0257) 

** [এজন্য আচাধ্যকে গৃষটপূর্বান্ে স্থাপন করা সঙ্গত লহে মনে হা। 
গৌঁড়পাদ বৌদ্ছমতের বিরুক্ষে দপ্ডাযমান ইইয়ািলেন। তীহাগাওকি 
হিন্দুধশ্থের পুনগস্্যবের কারণ নহেন ?:820195 সাহেবের গ্রন্থে শঙ্করাঢাযোর 
নাম নাই। সং] 

1 [কিন্ত তিনি যগন স্্ব্ান্তিতবাদ, বিজ্ঞানাভিযবাদ এবং মর্যাধথা 
খণ্ডন করিয়াছেন, তখন প্রকারাস্তরে মঙ্াযান ও হীনযানের নাম গরাঠি 
হইল না? সং] 


লগরের কাজানিরণর 5১ 


লাভ করিলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মতনিরসন করিতেন। তিনি 
য১৮শ সুত্রের ভাষ্যে বৌদ্ধমতের সামান্য বিবরণ প্রদান 
রিয়াছেন। *  এস্থলে হীনযান ও মহাযানের কোন উল্লেখ নাই 

ঙ সর্বাতিস্ববাদী, বিজ্ঞানাস্তিহবাদী এবং সর্ববশূগ্সববাদীর উল্লেখ 
আছে। বৌদ্ধগণ, মতের এবং বুদ্ধির বিভি্নহায় বপ্রকার _ ইহা 
বণিয়াছেন । «প্রতিপত্তিভেদাছিনেয়ভেদাথা” এই বাকের অন্য কোনও 
অর্থ হইতে পারে না। এরূপ মতভেদ বুদ্ধদেনের নির্বাণের অব্যবহিত 
পরেই আরম্ত হইয়াছে। প্রথম সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন 
মহ্াকাথপ | এই সন্মিলনে শাস্থায় বিরোধের নিষ্পত্তি হইয়াছিলস। 
মৌর্যাবঞীয় অশোকের রাজহকালে বৌদ্ধদিগের দ্বিতীয় সন্মিলন 
হা। বৌদ্ধদাহিত্য ইহার সাক্ষ্য প্রধান করিতেছে। 

হীনঘান ও মহাবানের ভেদ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে সবিশেষ 
পরিক্ুট। শঙ্করের সনয় এইরূপ ভেদের প্রাধান্য থাকিলে, তিনি 
ভাগ উরলেখ করিতেন। কিন্তু এরপ উল্লেখ না থাকায়, এবং 
দগমানের প্রসার হিন্দুধ্মের প্রভাণের ফলে নিনীত হওয়ায়, 
আাচাধা শঙ্ধরের স্থিতিকাল তংপূর্ববত্তী বলিয়া নির্দেশ করাই 
মঙ্হ। কেহ আপত্তি উখাপিত করিন্তে পারেন, শঙ্কর দক্ষিণ 
ভারতের অধিবামী। তাহার পক্ষে গ্ীটপূর্বান্দে বৌদ্ধমতবাদ 
ঘানিবার কোনও কার থাকিতে পারে না। আমরা! তহুত্বরে 
বণিব, শঙ্করের আবির্ভাবের অন্ততঃ ২০০ শত বৎসর পূর্বেই 
মৌর্যবংণীয় অশোকের সময় দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধশ্থের প্রচার ও 
প্রমার হইয়াছে | % 

কণহর স্বীয় ভাবে লিখিয়াহেন--"্ চ বহুপুকার£ তিগন্তি- 
ভেগাতনেরভেদান্ধা। ততৈতে হযে! বাদিশো ভা _কেডিও সর্বাজিতববাদিসত, 
গেমধ্নাসিত্ববাদিনঃ, অন্তে পুনঃ সর্বশূপ্প হবাদিনঃ |” 

+ ্থিণ, সাহেব ভাহরে ইতিহাসের ১৭৩ পৃ্ায় লিধিযাছেন-০05 
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১৫২ বেদাস্তদর্পনের ইহা? 


বিশেষতঃ কাণী প্রন্তি স্থানে বৌদ্বধন্ম অনেক পূর্বেই প্রচার 
হওয়াছিল। সারনাথ ধণ্মচত্র প্রবর্তনের স্থানি। সারনাথে বৌদ্ধ, 
বিহার ছিল। শঙ্কর কাশীতে শবস্থানকালীন বৌদ্বমতবাদ 'জনগঠ 
হযয়াছিলেন, ইহা অসঙ্গত বোধ হয় না। অতএব এরূপ আশদ্কার। 
ফ্কোনও কারণ দেখিতে পাট না। বেদাপুয্ত্রে যে বৌদ্ধমত খঙি 
হইয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন। উপনিষদে€ বিজ্ঞানবাদ ও শুগলা:? | 
সমুল্পেখ দেখিতে পাই | নুদ্রাং প্রতীয়মান হয়-_ শঙ্কর প্রাঠীন। 
বৌদ্ধমত নিরসন করিয়াছেন, তাহার সময় হানযান ও মহাঘান। 
ভেদ ছিল না। অথবা তাহাদের ভেদের প্রধান্য ছিল না? 
ফাহিয়ানের সময়েও ($০৬-২১১ গ্রাঃ) পাটলিপুত্রে হীনযান £ 
মহায।ন সম্প্রদায়ের মহ ও বিভাগ ছিল) ৯ 

হিউয়েনসঙ্গের সময়েও (৬৭০ -৬৪৫্রী;) উভয় সন্প্রণযো 
পিরোধ ছিল। শঙ্র অঠম শতাব্দর শেবভাগে বর্তমান থাকিতে 
হানবান ও মহাথান এই উওয় ফব্প্রদায়ের মত তিক্সভীবে প্রন 
করিতেন । কিন্তাষ্ঠাহার কোনও ভাষোই তাহা দেখিতে পা? না! 





শাঙ্করভাষ্যে বৌদ্ধদার্শ নিক মন্প্র্ায়ের উল্লেখ নাই 


বিশেষতঃ বোধিসহ নাগাঙ্জনের সময় হতে বে দ্ধদর্ণনের 
বিকাশ আরস্ হয় নাগাওজুন খুঠায় খিতায় শতাব্দীতে আবির 
হয়েন। তাহার সময় হইছে মাধ্যমিক মতের প্রসার ও প্রি 
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শঘরের কালনিখর়্ ১৫৩ 


গারস্ত হয়। সৌত্রান্তিক নচের প্রধান আচার্য কুমারলব্দ! 
ঠিনিও নাগাজ্ভরমের সমসাময়িক | কণিক্ষের সমর বৌদ্ধদিগের 
কূগয় জন্মিঘন হয়। নাগাক্ঠুন ও কনিক্ সমসানয়িক | * 
২৭ কয় সম্মি সভাশঠি বনুপন্থ মহাখিভাবাশান্্র গলয়ন 
1 এ গ্রদ্থ চীনদেশের গ্রিশিটকের ন্তসভ্ি আছে গ 
ভোধ হর এই গ্রগ্থ এখনও আনুপিত হয় নাই । কনিক্ষের সয় হইতে 
সঠাথান মতের সেম প্বিতে পাওয়া যার | নৈভাধিক মতের 
পাশও ভুভায় শহাবদা হঈভে আরম্ভ ইষ্টয়াছে। আধাদেবের 
॥ ভদও ধাত্রান্ত ভদঘ্ ঘোষাক, ভদস্থ বুদ্ধদেব, ভদস্থ বহ্থুমিত্র 
এর সনয় বৈভাষিক মতের অভ্দয় হয়| 

মাধাদের এনং সি'লের খেরাদেব হদি অভিন্ন হয়েন, ভাঙা 
তিনি ঠশীয় শশাবাতে বর্তনাল ছিলেন। 
বওসিত্র ফনিগের এন্ধ ছবিক্ষের সমদানযি, | ৯. ছবি 
বা সিতাসন আরোহণ কদেল। ২ ভুঙরাং দেখিতে 
শহাব্বাতে বিকাশ 
চিত। চডর্থ 
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দভামিক মহাপদ্িগণ ভিলা 
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: শ্গিলাহেষের ইতিভাঁষ ১৫১ পৃষ্ঠ! জবা । 
৮ 


১৫৪ বেদাত্ুদর্শনের ইতিহাদ 


শতাব্দীর শেষভাগে যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রধানতম আচার্ধা অসঙ্গ 
এবং তাহার ভ্রাতা বন্ুবন্ধুর আবির্ভাব হয়। ** পঞ্চম শভাকী 
বৃদ্ধ ঘোষ, চক্দরকা্তি এবং প্রানমমুচ্চয়কার দিঙনাগ প্রস্থতি 
আচার্য্যের আবির্ভাব কাল। 

৬ষ্ঠ শতাবীর ,শষভাগে এবং ৭ম শতাবীর প্রথন ভাগে দার্শনিক 
গুণপ্রভা বর্ধমান ছিলেন। ভিনি ভ্ধবদ্ধনের উপদেষ্টা | তিনি 
১০* শত প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন _এইরূণ ইতিবৃত্ত আছে। 
৭ম শতাব্দীতে স্থিরমতি, সংঘদাস, বুদ্ধদাস, ধর্মপাল, শীল, 
জয়সেন, চন্দ্রগোমিন, গুগমতি, বসগুমির, যশমিত্র, ভব, রবি 
বুদ্রপালিত, ধশ্ধবার্ডি প্রন্থতি বৌদ্ধাচারধাগণের আবিষ্ভাবে বৌদ্ধ 
দর্শনের বিকাশ সাধিত হয়। আচাধা শগ্কর ৮ম শতাব্াাহে 
আবির্ভুত হইলে এই সকপ দার্শনিকের গ্রন্থের বা মভের উল্লেখ 
করিতেন ।প* অন্ততঃ ২য়, ওয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে, সৌত্রািক 
বৈভাধিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার এই সাম্প্রদায়িক প্রস্থানজেদ 
পরিস্ষুট | এই চারি সম্প্রপায়ের নধো সৌত্বাস্তিক ও বৈভাধিক 
হীনযানমভাবলম্বী এবং মাধ্যগিক ও যযোগাচার মহাানমাবলগ্থা। 
শঞ্চর মহাঘান বা হীনযানের “রূপ উল্লেখ করেন নাই, সেইগপ 
সম্প্রদায় চ্ু্টয়েরও উল্লেধ করেন নাই । অষ্টম শতাঁকাতে 


টি র্‌ 

* ডাকার টাকাকান। (এ মহগ।) রয়েল এসিগাটিক সোলাইটির 
পত্রিকায় ১৯০৫ অীগাকে অনগ্গের স্রিতিকাল ৪র্থ শতাবীপ্র পেষ এবং পঞ্চম 
শতাব্দীর গরম (৪০চ্ত্রীী ধলিছা নির্দেশ করিছাছেন। পণ্ডিতবর সত*5% 
বিগ্বাভূষণ এপ্লিতাটি মোদাইটির পরিকায় ১ম ভলিউযে ১৯৫ অগাষে 
বহদদ্ধুর ধিতিগাল ওর্থ শভাকীত শে? 

খ[ কেখল শৌক্ষবত খপ্জনের জগ্ভ কে।ল গ্রন্থ তিনি রচনা করিলে তাহা 
করাই সাহার স্বাভাবিক । কিন্তু তাত ত তিনি করেন নাই | বৌন্বমতথ 
তাহার গ্রাসঙেক কীতি। সং। ] 





[গ । ৩১ শী) নিদ্দেন করেন। 


শস্বরের ফালনিণর্য ১৫৪ 


সংক্ষেপশারীরককার সন্ধঙ্ঞাত্মগুনি ০ভদন্তপথ” উল্লেখ করিয়া 
বৈভাষিক মত খণ্ডন করিয়াছেন | * 

মম শতাব্দার শেষভাগে ও ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
খাচপ্পতিমিশ্র বর্তমান ছিলেন] তিনি ভামতীতে দার্শনিক 
ধযকান্তির লামোল্লেখপুবর্বক ভাহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন । প' 
কিন্তুশঞ্কর কাহারও নামোলেখ করেন নাই, কিংব। ভদন্ত প্রস্থৃতি 
শপও ব্যবহার করেন নাই। তিনি কেবল সর্বধাস্তিহবাদী, 
[অর্থাৎ সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক ] বিড্ানবাদী [ অর্থাৎ 
যোগাচার ] ও সর্ধশূন্বাদা [ অর্থাৎ মাধামিক ] এই তিন প্রকার 
দাণনিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন। হীনযান-নভালম্বী বৌদ্ধগণই 
সোঝ্রাপ্িক ও বৈভাষিক। উহারাই সব্বান্তি্বাদী। মহাষান 
সন্্রণয় ঘোগাচার ও মাধ্যমিক। উহ্ারাই বিজ্ঞানবাদী ও 
মলশৃঃবাদী | শঞ্ধর যে মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহ! প্রাগান মত। 
ডাগানি পগ্তিত ইয়ানাকামিও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । নাগাঙ্ছুন 
ও গ্বস্তী দবাণনিকগণ যে মহ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা শদ্ধর খণ্ডন 


* , কাম চৌগাঙ। সষ্টতে যে ফক্ষেণপ!হারশ প্রকাশিত হইছে তাহার 
স্বমিচাতে বেথা ঘান্ত সর্কঙ্গাস্থনুনি হরেশবরের শিত্যু এবং তিনি তাহার গ্রন্থ 
াচাযা শঙ্করকে শুনাইগ্াছিলেন। সং] 

গ ২১1২৮ সুত্রে উপর ভামতী টাকা জবা) 

[ এগলে যে বাকাটা উদ্ধৃত কর| হইহাচ্ছে তাহা এইব্প-_ 

“ষপাহ ধযকাতিতক্থাজার্থে ন চ আনে গুলাভামভদাত্নঃ 1 
একত্র প্রতি বছস্থাদ্‌ বহুহ'প ন স্তবঃ ॥ 

"খাতা হউক ইহা ইইতে ইহাই মনে হবে যে আচাযা ধশণ কেও 
চেন, তগাত আচাহ্য ধা্মকা্তির পর্ণ] সমবায় পিদ্ভ পুর্বে 
৭৮৮ তইতে ৮২৭ খৃষা্থ আচাযোর সময় না হইপেও ধৃন্মক) তি 
ধি বা কিঞিখ পঞবতী ইইতে ধাধা কৈ? আমাদের শিকণত ৬৮৬ 
হইতে ৭১ খৃষজা হইলে কোন দোবই হয় না। সং।] 


পরা 







১৫৬ বেদাস্ুদর্শনের ইতিগা 


করেন নাই) * নাগার্জনের পূর্বেও বিজ্ঞানবাদী ও সর্ধবশৃন্যবাণীর 
অস্তিত্ব ছিন। সর্ব।ডিজবাদও প্রাচীন। শঙ্কর প্রাচীন বৌদ্বমত 
নিরসন করিয়াছেন। সুতরাং ঠাঙ্গার আবির্ভাবকান খ্রীঃ পূরধ্বাদে 
হওয়াই জঙ্গত। ঠিবিতের হতিগদ্কীর লামা তারানাধও 
নাগার্নের ভীবনচঙ্গিে নাগান্জুনকর্তক শঙ্করের পরাভন টে 





তারানাথ ১৭ শতাব্দীর প্রারস্তে ইন্চিগস গণয়ন করেন ও 
লানাস্থলে ভ্রান্ভির পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন! তিনি ইশ্নিনত 
অনুসরণ করিনা ঈতিহাস প্রণয়ন করেন । 'এস্কলে ইতিবৃত্তের সা্তানং 
থাকিতে পারে। অন্তবহ্ধঃ শান্কর মৃত প্রভাবিত ইয়া নাগা্জন 
মাধানিকমছ্ছের বিস্তার সাধন করেন! (শঙ্কর যে নাগাজ্নর 
পূর্ববর্তী হাহা পরে প্রদ্শিত হইবে )11 


৯1 এই পিজটা বিনে ক প্রহাণাদে গা 









লিশ্বরঘালকে পঃ সেটাজ্ ও চি গ৫ 







র্‌ 







(4 শাধঃবিতেষের বির অন্তেত এঙন 
বক্গেন তাঙা হইসে যে বি 

এস্ঘোটিক সেখইর ১২০ পায় শে 
তাহানাদে: ছি 


ও শাগাঙ্ছুনের 





নে স্টায় প্রতাপশলা পণ্ডিত বাঙ্গি শঙ্করকে পহাভিঠ 
করিলে শহ্ষহের মত আর এঠাবে শুচারিত হউতে পারিত না আগা 





পঙ্তরের কাল নির্ণয় ১৫5 
বৈদান্তিক ভান্কর শঙ্করের পরবর্তী 


বৈদাস্তিক তা্ষর পাঞ্চালরাভ ( কাঁশৌভরাজ ) নিহিরভোজের 
নমদাময়িক | মিডিরভোজ ৮৪০-৮৯০ খুান্দ গর্ত রাজ 
॥ ক মিছিবভোভ বৈদাগিক ভাগরকে খিষ্টাবন্তার জস্া 
উপ।ধিতে ছুযিত করেন। ূ 
মন্তনন্তঃ ভাঙ্ছর নৃন্ধণয়সে নিঠিরভোফহক উতধিচ্তে ভূষিত 
হয়েন। কারণ, বাচস্পতিনিখ্ ভাহবরাচাঘেক আহ ভান শীদ্ত খণ্ডন 
করিগাছেন। ক বাচল্পহিথিশ্র অই শ্ণাকার শেঘঙাগ হাতে 
ছানার প্রথম ভাগে বর্তমান তিনি 
 হাদ্ধ ব5পা ঘা হিনি গাড়রাজ 
র সমপানঘ্িশ্য। । পাল ৭৯৫ খুযান্দ সিহাসনে 








রি 





৮২০ 








না 








7 খর নন্কর নিভন ত প্রচার করিশেক হেই কনিই 
গ্বান্ধ অথ,২ 


হইঠ। কনিষ্কের 
হতভাগা ইইহে এম অহা 
রর ফিস 
অ৮৭/কে এই খুরপূর্বান্দে স্থাপত কহে: অ চায়ের থে হরণ কলা ত 
এ আচ।নামতে এ 














ছের অতপ্তাবনা স্বাকার কগিতে ই হিশ্ব পগ্ডিতগণ 
হঢান বৌমত খণ্ডন করলেই বে ভাবের প্রচানাধ নি হইবে ইহাও 
হত নহে ভাহাছা নব্য বৌক্মত 





শপ্যা বলিয়া উনেক্গা করিলেও করিতে 
পাঞ্ছেন। আর এপ ৩ এখনও হয়) অঙএব এপথে আচ।ম্যের কাল থৃষ্ট- 
পূর্ব কিরূপে হইতে পারে বুঝ। বার না! সু] 

* আখ, সাহের কত ০০05 115০5 ০014২ সং্কণে ৩৫৭ পৃষ্ঠা 
জন 

€ বাস্পতি মিশ্র নেবান্ন্থরের ৩৬০৮ বহর ব্যধ্যাগসঙ্গে ভাক্ষণের 
মও উদ্ধত কয়া খণ্ডন করিয়াছেন | (শিএমাগগ ঠেছের গুবাশিত ১৯১৭ 
বিএষের বারণ ৮১১ পৃঠা জ্টব্য। 

+ ধমপালের ন্াজ্যকাখ সন্ধে শ্রীবুঞ্ত রাখালদামু বন্দে]াগাধ্যায় কৃত 
ঝাখশার হাতহাধ জ্ব্য 1 


১৫৮ বেদান্তদর্শনের ইতি 


আরোহণ করেন। বাচম্পতি হইতে বৈদাস্তিক ভান্বর বয়মে 
প্রাচীন। বাঁচম্পতির স্থিতিকীল ৮ম হইতে ৯ম শতাব্দীর 'প্রথম 
ভাগ। তাস্থর বাচস্পতির পূর্বববর্তী। স্থতরাং তিনি অষ্টম শতাজীতে 
বর্তমান ছিলেন এবং নবম শতাব্দীতে বৃদ্ধ বয়সে মিঠিরভোজ কর্তৃক 
উপাধিতে ভূষিত হয়েন। * 

বৈদাস্তিক ভাস্বর স্বীয় ভাষ্ে শধবগরতিপাদিত মায়াবাদকে 
'মহাযান মতরূপে চিত্রিত করিয়াছেন 4 তিনি শঙ্করমতের 
খগ্ডনন্াই স্থীয় ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ; ভাক্কর যখন শঙ্করমত খণ্ডন 
করিয়াছেন, তখন শঙ্কর ভাস্কর হইতে প্রাচীন । ভাস্কর ৮ন শতবার 
শেষভাগে বর্ধমান ছিলেন $হরাং ৭০৮ খুযানে শঞ্করের অবগ্থিতি 
হইতে পারেনা ৭৮৮ খুগক গ্রহণ করিলে ভার ও শর 
সমসাময়িক হয়েন। কিন্তু ইহা অসন্ভব।$ অতএব শঙ্কর ৮দ 


*. বৈাদিজ ভাদ্কবের জীবনচরিত এই ইতিহাদের পরে পি 
হইয়াছে | তহগগে ভব্য | 

১। ভান্বর স্বায় ভাযো লিখিয়াছেললািতথাত বাকাং পরিণাম 2 
ধধ্যাদিবদিতি বিসাতং বিদ্ছিইদুলত  মাহাযানিকবৌদগথ।ছিতৎ মারার 
ব্যাবধস্ত্রো পোকান্‌ ব্যামোহয়ন্তি।” (চৌখাঙ্ব। সাস্কৃত শিরিজ, হাদি 
৮৫ পৃষ্ঠা ) 

পথে তু বৌনধমত্তাপলস্বিনো মাগ়াবাধিনঝেএপ্যলেন শয়েন শুঃকারেশের 
নিরব বেদিতব]] ৮৮ (১২৪ পৃষ্ঠা )। ৫ 

শা [ভান্কর এপরকে অহাযানিক বৌন্ধ বলায় ইঙাই গ্রতিপর হয় ছে একক 
মহাবান মন্প্রদার উৎপর্র ঠইবান পরে কুতি। আর ভাতা হউপে 
পূর্বান্ধে শঙ্বরকে স্কাপন করা সদ্ঘত হয় কি? ভান কৌন হহাথৰ 
সন্্রধায়কে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্কর এরূপ বলিবেন ইহা স্তর নহে) দঃ] 

1 ভাঙ্ক স্বীয় ভান্তের প্রারস্তরে লিশিয়াছেনত_ 

“হুন্থাভিপ্রায়সবৃত্য। স্বাভি প্রায় প্রা্াপনাত। 

ব্যাখ্[াতং যৈরিদং শাঙ্ছব ব্যাখ্যেয়ং তনগিবৃহয়ে |” 

3 [যদিও ২৮ শৃষ্টান্খে আচাধ্যের জনক বলিয়া! আমাদের দোষ 









শ্রের কালনির়্ ১৫৯ 


শতাব্দীর পূর্ববর্তী । ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তীহার স্থিতিকাল হইতে 
পারে না। 

বাচস্পতিমিশ্রের কালনি্য়ে শঙ্করের স্থিতিকাল ৭৮৮ খুষ্টাব 
হইতে পারে না। ভাগার কারণ এই__ 

বাচস্পন্িমিশ্র স্বকৃত "শ্ঠায়স্চীনিবন্ধের কাল ৮৯৮ সংখ 
অর্থাৎ ৮৪১ খ্বষ্টাব নির্দেশ করিয়াছেন। ভামতীর সমাপ্তি ক্লোকে 
দিতে পাই--তিনি নুগ রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের 
বিবেচনায় নুগরাজ ও গৌড়রাক্ত ধণ্মপাল অভিন্ন বাভি । * দর্মপাল 
৭৯০৭৯? খৃযান্দের মধো সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ৩৫ 
ধংসরকাল রাজ্যপলন করেন। শপ" উততরাং বাচস্পতি ৭৯০ খ্ুঃ 
হতে অথবা ৭৯৫ থুঃ হইতে ৮৯৫ খুঃং বা ৮৩০ খুঁগকের মধ্যে ভাদতী 
প্রণয়ন করেন। খাচস্পত্তি, নায় সাংখ ও পাতগুল প্রস্ুতি 
দর্শনের টাকা প্রণয়ন করিয়া মর্বশেষে ভামতী রচনা করেন। 
মহএব মনে হয় খুষ্ীয় ৮ম শঠাবার শেষ ভাগে তিনি বর্তমান 
ছিলেন। শন্বরের স্থিতিকাদ ৭৮৮ খষ্টান্দ গ্রহণ করিলে উভয়ে 
মনমানয়িক হইয়া পড়েন। ইহা সম্পূর্ণ অসন্ভব। | অতএব 
শন্করের স্থিতিকাল ৭৮৮ খুষ্টাব হইতে পারে না। 


হ্ধ না। তথাপি এস্কলে এস্করবিজয়ের উল্ভি স্মরণ করা যাইতে পারে। 
শদবুণিয়ে আছে শা্করের সহিত আচায্ের বিচার হইতেছে । তাহার 
পর ইঠাও ভাখিতে হইবে যে, এই বৈদান্িক ভান্কর বেদভাযুনায় ভাস্কর 
কিনা? অনেকে ইঠাধিগকে গতি বলেন সং] 

+ আমাদের ইতিহানে খাচস্পতি মিশ্রের ছীবনচরিত জ্টবা 

৭ শ্রবুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাপালার ইতিহাপ (প্রথম খণ্ড) 
১৫৫-১২৭ পৃষ্ট। রইব্য | 

+ [এই অমন্ভাবনার হেতু শরবিডয়ের বরনাই বলিতে হইবে! মৃতক্াং 
এহরবিদয়োজ ব্নাকে ভ্রান্ত ধরিয়া উপেক্গা করা বিশেষ এমাণ না পাইলে 
উচিত সহে। তাহার পহ্‌ বাচম্পতির উক্ত ৮৯৮ বংসর যে শকান্ধ নহে 


১৬ বেদান্তদর্শনেয় ইতিহবাম 


শঙ্কর শ্রীকণ্ঠ হইতে প্রাচীন। 
শৈবাচাধ্য গ্রাক্ঠ শাঞ্ছরমত নিরসন করিয়াছেন। সুতরাং 
তীকষ্ঠ শহ্করের পরবর্তী । শ্রীক্ঠ সম্ভবতঃ ধর্থ কি ৫ম তাকাতে 
আবির্ভূত হন। ১৮নিক পধাটক ইৎসিং বগাঘএ্য়ের ভার 
আগমনের অন্যবচি্ পুর ভু এরি বর্তদান ছিলেন | ইৎলিং ৭ম 
শতান্দার শেষভাগে (৬৭১-৬৯৫ খু) ভা 
৭ম শতাবাতে ভহুরি বর্তমান ছিচন 
সংঠিহার উদর ভাঙা আছে। হেই ভাছে। 
বুদ্তি রটনা করেন। জেফ বৃত্তির উপর 
কঝরেন। ১৯ উট্টুনারায়নক্ তিন দুরুষ 
ভট্রনাতায়ণ হকৃত মুগক্ছাগন তা ভার বৃন্ধির প্রানে 
স্বায় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন াঠাহেভিনি যাহা লিখিয়াছেন 
তাহ এই_- 
“সাক্ষাঙ্ছীকষ্টনাথাদিনবুধটজনানুগ্রহা 2 মান 
হগাছ। ইরাদ হগান্চিবুমলোন্ালনাতৌঢভাঙান্‌। 
দশন্লাদিদেশৈঝদ! নাং 
টা লক্ষ্মাং (বির5র) নিকুঠিং বৎস (সর্ববন্) যোগাাদ। 
এই স্যলে দেখিতে পাই__নারায়ণক্ বি্যাকষ্ঠের পুজ, এবং 
শ্ীক্ঠ ভট্টনারায়ণ হঈতে ভিন প্ররুষ পূর্ববধন্তী । * ভট্টরনারায়ণের 
ম্বগেন্দাগমের বৃত্তির উপরে ভর্তৃহরি ব্যাখ্যা প্রণয়ন" করেন! খন 
শতাব্দীর থম ভাগে ভর্তুগরির স্থিতিকাল । সুতরাং ভট্রনারায়দ 
প্রভা ভটনারায়ণ সম্ভব: ৬ষ্ শতাকীতে আবি 

























তাঠ।র প্রথাণ আবগ্তক । শকাধ হঠলে বাচস্পতির সম তং ৮৯৮ ৩ পিছ শন 
খাম হয় শঠরাং উত্ত যু শিরক হ)] 





প.গ; যায় ভাল এইরূপ 
(5 ৬ (৩) ভ্রব্া ক 
(9 প্রান কঃ (৯) উটুনাগাছণ +5 


শহরের কালনির্ ১৬১ 


হয়েন। ভট্টরনারায়ণ হইতে শ্রীক্ঠ তিন পুরুষ প্রাচীন। অতএব 
্ীষ্ঠের কাল ৫ম শতাবীর প্রথম ভাগ ৰা চতুর্থ শতাবীর শেষভাগ 
গ্ররণ করিতে পারি। শ্রীক্ঠ শক্করমত খগ্ডনের জন্ত ব্রদ্মনৃত্রভাস্ত 
রচনা করেন। ৭ শ্রীকষ্ঠ স্বীয় ভাষ্যের নানাস্থানে শাঙ্করমত 
নিরদন করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর শ্রীকষ্ঠের পূর্ববর্তী । 


৭ পপ স্বীয় ভাগ্গ প্রানে লিখিগাচেন৮_ 
পব্যাসন্ত্রমিৰং নে বিছুষাং র্ষদর্শনে | 
পূর্বচার্ধৈ: কলুদিতং প্রুফেন প্রসাদ্যতে ঘা & 

(ক্রগঠের ভা হম শ্লোক_৬ পৃ |) 

। প্র ১১১ হের ভাযো পূর্বামীমাংসা ও. প্রক্ষনীমাৎসা্ষে এক 
শাদকপে গ্রণে করিয়াছেন। কিন্তু শঙষব্রমতে উভয় পৃথক শাঙ্ম। শ্রীক$ 
দ্বেরের অঃসরণ না কগ্িয়। লিখিয়াছেন _ন বং ধশ্বব্র্গবিচারক্পয়ে।£ শান্ায়োঃ 
গত্যগুভেপবাদিনঃ | কিন্ত একত্বাদিনঃ । (ক্রঙগস্থরভাঘ্ু_ ভারতীমন্দির 
সরি, ১৯৯৮ খ্রষ্টাজের সংস্করণ ৩৪ পৃচ ) 

১২ সুছের ভাতে লিগিয়ছেন,-চিদচিহগ্রপঞ্চজপশক্কিবিশিষি্বং 
ঘাতাবিকমের ব্রদ্ষণঃ, কধাচিদপি ন. শিক্িশেষতখম ইতালেন পিঞ্জমূ। 


ভান্ত__১২3 পৃষ্ঠা ) এস্থলে পন্করের গ্রতিপাদিত নির্ধবশেষবাদের প্রতি কটাক্ষ 
হিয়ছে। 





১৩৪ সৃঙ্নের ভাম্তে শঙ্কপের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, _-অনেন সুত্রেণ 
পঘিধকরণ-প্রতিপাদি ত্গংকারপপিদ্ধা,পযোগিসর্বক্ন্ধম্‌ আন্ধণ: শান্ছাণাং 
বানা, যোনিত্বাৎ কারণস্থাৎ সিধ্যতীতাপি প্রতিপাদ্যতে ইতি কেচিধাঃ 
সান ১৫২ পৃষ্ঠা)। 

এলে শন্করেয গুতি কটাক্ষ নুপরিন্ফুট | শস্কর তৃত'য় সুত্রের'আভাষভাস্তে 
পিযান্েন।-৭জগৎকারপন্ধপ্রদর্শনেন সর্বজং বর্ম ইতি উপক্ষিপতং তদের 
মাহ” রহ এন্থলে শঙ্ষরের মতের অগ্বাছ করিয়াছেন, 

শঙ্কর ১১৩ ুত্রের ভাসে লিধিয়াছেন,__ 

“যা যু বিস্ারার্থং শাঙগংযন্্াৎ পুরুঘবিশেষা২ সপ্তবতি, বগা ব্যাকরণাদি 


দিনে: জেয়ৈকদেশার্থমপি স্‌. ততোপ্যধিকতয়বিজ্ঞান ইতি গ্রসিদ্ধং 
১১০ 


১৬২ বেদাস্মর্শদের ইতিহীন 


অতএব শঙ্করের স্থিতিকাল ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব । শরীক ও শঙ্কর 
সমসাময়িক হইলে শ্রীক্ঠ তাহাকে পূর্ববাচাধ্যরূপে (পূরববাচাখোঃ) 
নির্দেশ করিতেন না। গ্রীক শহ্করমতের নিরলন করার স্পট 
প্রতীয়মান হয়- শঙ্কর চতুর্থ শতাব্দীর পুর্বে আবিভূর্তি হয়েন! 
শস্বর ৪র্থ ব৫ম শতাব্দীর প্রারস্তে বর্ঠম।ন থাকিলে, চৈনিক পধাটক 
ফাহিয়ান (৪০৫-৪১১খ্বী) তাহার সম্বন্ধে কোনও উন্মেখ অবশ্য 
করিতেন। শঙ্করের মনীষা ও প্রভাব তাহার জীবিতকালেই সাক 
ভারতে গরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । ফাহিয়ানের পক্ষে এ সম্বন্ধে নী 
থাকার কোনও হেতু দেখিতে পাওয়া যায় লা। বিশেষ 
ফাহিয়ানের সময় বৌদ্ধপন্মের অবনতি ও হিন্দধশ্টের পুনরডনন 
আরম্ভ হইয়াছে। সেই অবনঠির হেতু শাঙ্করদর্খনের অভায 
বপিয়াই অনুমিত হয়। বৌদ্ধধন্মের প্রতিপক্ষরূপে শঙ্করের ইন 
ফাহিয়ানের পক্ষে বিশেষ স্থাভাবিক। কিন্তু ভিনি শঙ্করের সংঘ 
নীরব | সুতরাং শঙ্কর ৪র্থ শতাব্দী হইতেও প্রাচীন, এবং 
ফাহিয়ানের আগমনের কয়েক শতাব্দী পূর্বে আবিস্তৃতি হওয়া, 
ফাহিয়ান তাহার নামোল্পেখ করেন নাই_-ইহাই যুক্তিযুক্ত বগি 
বোধ হয়| & 


লোকে। ই এস্বলে শঙ্করের বাক্য অননাদ বরিয়াছেন।-“তংক্ূ 
রীশবরস্তারিকং জনমন্ত। ব্যাকরপাদেরধিকাথাবিণাং ভি পাবিনিহইতীনা 
ততপরণেততবং দৃশ্ততে | (ভাস ১৫৮১৫৯ পৃষ্টা) 

* [কিন্তু আচার্য পর্ষর যেক্টপ মঠৎকার্য করিফাছেন--তিনি যেসব 
হিনদুধপ্মের পুনরুন্ধার কররয়াছ্েন তাহাতে তাহার নাম, প্রাচীন হই 
ফাহিযানের কর! উচিত ছিল মনে হয়। নাগাঙ্জন প্রদৃতির পূর্বে হিদুরে 
পুনরছথযদর়ের কারণ, বাহ্স্তায়ন, শবর প্রভৃতি যহাপুকষে আরোপ কা 
যাইতে পারে। সং] 


শধরের কালনি্ণর ১৬৩ 
পুরাণে শঙ্করের উল্লেখ 


অন্য কারণেও শঙ্করের স্থিতিকাল খ্রপূ্বা্ধে গ্রহণ করা 
মঙ্গত | পুরাণে শঙ্করের আবির্ভাব সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। 
ূর্কে বলিয়াছি শঙ্কর পৌরাণিক অহথাদয়ের পূর্ববর্তী। শব্করের 
দয় পুরাণের প্রাধান্য ছিল না । কারণ, বৃহদারপাক উগনিষদের 
ব্যাধাচ্ছলে শঙ্কর পুরাণ অর্থে ইপনিষদের বা ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ 
গ্রণ করিয়াছেন। বৃহদারশযক উপনিষদে পুরাণ শংবদর উল্লেখ 
আছ্ে। * ইতিহাম ও পুরাণ শবের গ্রয়োগ রঠিয়্াছে। এ 
স্থানর ধ্যাণ্যাকর্পে শঙ্কর লিখিয়াছেন, -“ইতিাস ইড্ার্বণীপুরূর- 
বসো; সংবাদাদি; উর্বশী হাপসরা ইতা।দি ান্ষণম্। পুরাণঘ্‌-_ 
অমর ইদনগ্র আাসীদ্‌ ইত্যাদি।” শঙ্গর এস্থানে পুরাণ অর্থে 
উনিযদের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়াছেন যদিও এস্কলে প্রকরণবলে 
পুরাণ শবে বেদভাগ গ্রহণ করাই ন্যাযা। তথাপি পৌরাণিক 
প্রাধাঞ্ঠ থাকিলে ততসন্থন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করিতেন | বেদের 
[পৌরুষেয়বনির্দেশই এস্থলে শ্রুতির তাত্পর্যা। কারণ, পরমেশ্বর 

তে শাসপ্রশ্থাসের ন্যায় প্রযপ্জুনিরপেক্গভাবে বেদাদির উদ্ভব ' 
য়াছে। পুরাণসকল ব্যাসপ্রণীত। সুতরাং তাভাদের পৌরষেয়্ 
মবশ্ঠ মঙ্গীকাধ্য। এই্থলে পুরাণ শব্দে বেদভাগ গ্রহণ না করিলে 
প্রকৃত তাংপর্যয রক্ষিত হয় না। 

যাহাহউক পুরাণার্দির প্রাধান্টা থাকিলে ততমগ্ন্ধে নীরব 
ধাফিতেন না। ইহ হইতে প্রতীয়মান হয়_শঙ্কর পৌরাণিক 
ঈষঠায়ের পূর্বব্তী। পর্নপুরাণে মায়াবাদের ও শঙ্করের প্রডি 
* দ যণাতৈধাছের ভ্যাতিভাৎ পৃ ধু বিনিষ্চরদ্থোবয ঘ। অহ মহতো 
ভ নিঃসিতম এতদ্‌ যর্‌ ধখেদো যলুকেদঃ সাংবেদোতদর্বাদিএস ইতর: 
উপ বিগ্া উপনিষদ: জোককাঃ স্ুএাণ্যহব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানাহহৈধৈতামি 
উসিতানি (৮ (ক উঃ ২81১১) 


১৬৪ বেদাস্তদর্শনের ইতি 


কটাক্ষ আছে ৭ অবশ্ই পন্পুরাপের “মায়াবাদ মম 
রচ্ছন্নবৌন্ধমেব ৮৮ প্রভৃতি বাক্য প্রাকষণ্, তথিষয়ে সন্দেহ নাই 
এই সকল বাক্য তাহার বিরুদ্ধমভাবলম্থিগণ বিদ্বেবশে পুরান 
কলেবরে সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বাক্য জি 
প্রাচীনকালেই পুরাণে মংযোছিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

প্রাচীন কালেই এই সকল বাকা যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার 
কারণ, সকল পুরাণের তাৎপর্য অদ্বৈতপর 1 মায়াবাদ সবর 


+ “শৃধু দেবি। গ্রবক্ষ্যামি ত।মদানি বথাক্রমমূ। 
যেষাং শ্রবপমাহেগ পাতিত্যং জানিনামপি ॥ 
প্রথমং হি ময়ৈবোক্কং শৈব€ পাসুপতাগিকম্‌। 
মচ্ছক্যাবেশিতৈবিবপ্ৈঃ নংগ্রোক্জানি ততঃপরম্‌ ॥ 
কণাদেন তু সংপ্রোক্ব শাদ্বং বৈশেষিকং যহৎ। 
গৌতমেন তথা স্টায়ং সাংথ্যন্ধ কপিলেন বৈ | 
দিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব বেদময়ার্থতঃ | 
নিরীস্বয়েণ বাদেন কৃতং শাস্ং মহাতরম্‌ | 
ধিষণেন তথা প্রোঞজং চার্বাকমিতি গহিতম্‌। 
দৈভযানাং নাশনার্থায় ঝিঞণুন! বৃদ্ধরূপিণ! | 
বৌন্ধশান্্মসৎপ্রো্ং নগননীলপটাদিকম্‌। 
মায়াবাদমসন্ছা্্প্রচ্চ্ বৌদমেব চ ॥ 
ময়ৈয কথিতং দেবি! কলৌ তরাঙ্ছণরূপিণা $ 
অপার্থং শ্রতিবাক্যানাং দর্শযরোকগঠিতম্‌ ॥ 
কর্ণন্থরূপত্যাজ্যত্মহর চ প্রতিপাছ্যতে! 
সর্বকণ্মপরিভ্রংশাক্োঙব্ধয তত্র চোচ্যতে। 
পরাস্মন্রীবয়োরৈক্যং ময়ানপ্রতিপান্থতে। 
্চ্ষপোহন্ত পরং ক্ষপং নিগুণং দশিতং মনা ॥ 
সর্ধন্ত ভগতোহগ্যন্ত নাশনার্থং কলৌ যুগে। 
বেদধার্থবন্যহাশাস্্ত মায়াবাদমবৈ দিকম্‌॥ 
যয়ৈব কথিতং দেবি] জখতাং নাশকারপাৎ। 


চরের কালনিরদর ১৬ 


গূরাণেরই অভিপ্রেত। সুতরাং এ বাক্য বিষ প্রণোদিত ও 
প্রন্নিণ। ও সকল বাক্যের প্রাচীনত্ের কারণ এই যে স্ত্রী 
+ম শতাবীতে বৈদাস্তিক ভাক্কর শাঙ্করমভকে “মহাঁযানিক বৌদ্ধ- 
ঘাধায়িতং” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ১৩শ শতাব্দীতে 
ধাচার্ধ্য শরঙ্করের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বরাহ পুরাণের বচন উদ্ধত 
রিয়াছেন। + 

পরবর্তীকালে সাংখা প্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞানতিক্ষু প্রবচনভাষ্যে 
পুরাণের বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন। স্মৃতরাং প্রতীয়মান হয় 
দস: খৃ্টায় ৭ম শতাব্দীর পূর্বে পুরাণের এই সকল বাক্য প্রক্িপ্ত 
টিয়াছে। স্বন্দ পুরাণের ঈম অংশে আচার্ধ্য শঙ্করের বিবরণ প্রদত্ত 
ইয়াছে। হইতে পারে এই অংশেও প্রক্ষিপ্ত। প স্বদ্বপুরাণের 
ঘন্তি সৃতসংহিতায় শঙ্করের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্দশ 
াবদীতে মাধবাচার্য্য--বিদ্ারণ্য সুতসংহিতার টাকা! প্রণয়ন করেন। 
ল্রোঃ প্রহীয়মান হয় এই অংশ প্রক্ষিপ্ু হইলেও মাধবাচার্য্যের 


এলে য্গাদেল বক্তা ও ভগবণী শ্রোতা । মহ্থাদেলের মুখ হইতে একপ 
ন্বাধাক্য বাছির করাতে সাধারণের পক্ষে মাযাবাদের প্রতি অবঙ্জ| হইবে এই 
দেখ্টে পিপক্ষগণ শপ বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন । 
* মধ্বভাষ্যে বরাহপুরাপের নি্লিখিত বাকা উদ্ধৃত হইয়াছে+_ 
“এষ সোইহং স্থজাম্যশ যে। জনান মোহহিস্তাতি 
ত্্চ জো মহানাহো! যোহশান্াণি কারয় ॥ 
অতথ্যানি বিভখ্যানি দর্শয়ন্থ মহারুজ ! 
প্রকাশং কুরু ঢাত্যানমপ্রকাশচ মাং কুরু | 
1 শস্বরাচার্যের আীবনচরিত্র-লেখক কৃষত্থামী আচার মহাশয় 2 
আফাজ হাত ঢড আখ গুন নামক প্রবন্ধের ৩ পৃষ্ঠায় 
খিরাছেন”_*1]5 0700৮02 0 সা [সট0 0093 13600 172677650090 


তে আজ আত জা তি ঘা ০০ 05৩ জা 
& ৩৩5 0৩5 চজতাছু ঘা], 


১৬১ বেদাস্তর্শনের ইতিহান 


আবির্ভাবের বনুপূর্বে প্রক্গিপ্ত হইয়াছে। হ্বন্দপুরাণের প্রাচীন 
সম্বন্ধে তিহাসিক স্মিথ, সাহেব সাক্ষ্য দিয়াছেন | ! 
স্মিথ, সাহেবের মভে স্বন্দপুরাঁণ ( অবশ্যই বর্তমান আকারে) 
সপ্ুম শতাব্দীর মধাভাগে বর্থমান ছিল! স্বন্দ পুরাণের নবমাংশেঃ 
এ অধ্যায় অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর পূর্বের সংযোভিত হওয়া সন্ত 
কুষ্মপূুরাণেও আচার্ধা শঞ্করের উল্লেখ রহিয়াছে | কৃর্পুরাণের ৩, 
অধ্যায়ে শঙ্করের আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। 
“কালৌ রুদ্রো মহাদেবে! লোকানামীশ্বরঃ পরঃ। 
তদেব সাধয়েন্গংণাং দেবতানাং চ দৈবদ্তমূ ॥ 
করিধ্যত্যবতারং শ্বং শঙ্করে। নীললোহিতঃ | 
শ্রোতন্মানবপ্রতিষঠার্থে ভক্গানাং হিতকামায়া ॥ 
উপদেক্ষ্যতি তঞ্চ জ্ঞান শিষ্যাপাং ব্রহ্মা্মিতম্‌। 
সর্বববেদাস্তসারং হি ধন্মান্‌ বেদানদর্শনাৎ ॥ 
ষে তং গ্রীন নিষেবন্তে যেন কেনোপচারতঃ। 
নিজিন্য কলিজান্‌ "দাষান্‌ যাস্তি তে পরমং পদ ॥ 
(কৃণ্মপুরাণ ৩০ আধ্যায় ৩২-৩৫ প্লোক।) 
পুরাণে উপিব্যৎকাঁল থাকিলে আত্রীতকাল বলিয়া গ্রহণ করি? 
হইবে । 
মৌর বা আদিভা পুরাণেও শরন্করের আবিাবসম্থন্ধে উন্লো 
আছে।+ প্রধান প্রধান পুরানগুলির সম্পাদন সন্থান্ধে শি 





: ব্রিখ, সাকেবের তত ইতিছাসের ২০ পৃষ্ঠায় লিপি 
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ক সৌর পুথাণে দেখিতে পাই শহহের ম্পই উল্লেখ আছে। 

প্চতুভিং সহ শিশ্যেস্ত শঙ্করেতবতরিষযতি 1 





শহরের কালনির্য় ১৬৭ 


মাহেব বলেন যে গ্ুপ্তসাস্রাজ্য কালে সম্পাদিত হইয়াছে। * ভাহার 
মনে পুরাণগুলি বর্তমান আকারে গুপ্রসাস্রাঙ্া-সময়ে সম্পাদিত ও 
প্রচারিত হইয়াছে। অর্থাৎ ৩৩ খৃষ্টাব্ তষঈটতে ৪৮* খৃষ্টাকের 
মধ্যে পুরাণগুলি সম্পাদিত হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত অনুহলে 
প্র্দিপু বলিয়! গ্রহণ করিলেও শঙ্করের অস্থ্যদয়কাল ৪র্থ শতাব্দীর 
ূ্ববন্তী বলিয়াই অঙ্মিত হয়। যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কাল ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী গ্রহণ করিলে 
পূর্বে পুরাণে শঙ্করমন্বদ্ধীয় বাক্য সংযোজিত হইবার সমধিক 
মন্তাবনা। কৃষ্চস্থানী আয়ার মহাশয় স্বন্দপুরাপের এ অংশকে 
অনঠিপ্রাচীন বলিয়াছেন। 

এবিষয়ে তাহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। প্রক্ষিপ্ত 
হঈলেও প্রাচীন কালেই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। হস্তলিখিত পুরাণের 
প্রাীনগ অশ্বীকার করিতে পারা যায় না। গুপ্তদিগের সময়ে 
গুরাণগুলির সম্পাদন হইলেও পুরাণগুলি আরও প্রাচীন। 
মিধিশ্দপঞ্হকারের সময়েও পুরাণগুলির প্রচার ছিল। মিলিদ্দ- 
গঞত ৩০৭ খুষ্টাকের পুর্বে বিরচিত হইরাছে বলিয়া প্রভীত হয় 
গুপুদনয় তইতে পৌরাণিক সাহিত্যের আদর হয়, এবং সেই সময় 
হঈভেঠ এট দীর্ঘ পঞ্চদশ শহাজীকাল ভারতে পুরাণের আদর 
হটয়াছে। আমাদের মনে হয় শঙ্করের আবিষ্ঠাবের পরে বৌদ্ধ- 
প্রভাব নিবারিত করিবার জন্বাই পৌরাণিক সাহিত্যের প্রচার 
আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সকল পুরাণের তাংপধ্যব্র্ষজ্ঞান। 





্যাকর্ষন্‌ ্যাসস্থতরাদি শ্রুতেরর্থং যথোচিতান্‌। 

প এবার্থঃ শীতে গাহ্ঃ শঙ্করঃ সবিতানন |” 

* দ্বিণ, সাহেব বলিয়াছেন,_ 

০ টেট] টআতগাজস। 9000. 8০ 0ম 0ল। 1৭) 98৮ 
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এ তেলাল। গর সিপাহি] [60০০ 6০০ 01566 


১ বষসবর্শনের ইতি 


এ ন্বন্ধে মতছৈধ থাকিতে পারে না। স্থ্টিরহস্তের বর্ণনা, রাজকীয় 
ঘটনার বর্ণনা_সকল বর্ণনারই প্রকৃত তাৎপধ্য ব্রদ্মাবিদ্ঞাদ। 
পৌরাণিক সাহিত্য জনসাধারণের পক্ষে সখসেব্য। জনসাধরনের 
ভিতরে হিন্দুধন্মের সার সত্য বিস্তার করিবার একটা প্রচেষ্টা শহরের 
পরবন্তী কালে হইয়াছিল। সেই গ্রচেষ্টাই গুপ্তসাআ্াজাসনয় 
সর্ধতোমুখী হইয়া ভারতের জাতীয় জীবনের অরুণোদয় ঘোষা! 
করিয়াছিল। 

বিশেষতঃ পুরাণসমূহ অদৈতভাবে পূর্ণ। পুরাণসমূহের ভাংপ্য 
পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। প্রায় সক 
পুরাণেই মায়াবাদের স্বম্প্ট উল্লেখ আছে। অবশ্যই মায়াবা! 
বৈদিক কাল হইতেই সাধারণের নিকট প্রচারিত ছিল। কিন্ু 
শঙ্করের আবির্ভাবে মায়াবাদের প্রমার ও প্রতিপত্তি সমধিক বৃদ্ধি 
পায়। আচাধ্য শঙ্করের প্রচেষ্টার ফলে বৌদ্ধ প্লাবন রুদ্ধ হ়। 
মায়াবাদের প্রসার ও প্রতিপত্তির ফলে পৌরানিক সাহিতোর হার 
হয়। বৌদ্ধবাদ নিরসন করিবার জন্ত পৌরাণিক সাহিত্য সাধারনের 
নিকট প্রচারিত হয়। ইঙ্াই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়! নু্রা! 
পৌরাণিক অস্থ্া্দয়ের পূর্বে শঙ্করের আবির্ভাব স্বীকার করাই 
সঙ্গত 4 


শঙ্কর লঙ্কাবতার হুত্র প্রণেত! হইতে প্রাচীন 


লঙ্কাবতাঃসূত্র বৌদ্ধদ্িগের একখানি অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক 
্রন্থ। 4 এই গ্রন্থ ১৯০০ খুষ্টার্দে পণ্ডিতবর সতাশচন্র বিদ্ানুম 


* [এ পদে প্রাণ গাগা যা কি? ইহা অতি দূর্বল যুক্ধি ন; 
কিঃ সং) ] 

$& ভাক্তার সতীশচন্্র খিষ্কাভূষণ মহাশয় তংরৃত +11356025 91 আ[তযর 
71 নামক গ্রন্থে লক্গাবতারহুর়ের কাল ৩০* এ; নির্দেশ করিয়াছেন 








শের কালনিখর্র ১৬৪ 


ও শরংচগ্জ দাস মহাশয়দ্ধয়ের সম্পাদনায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । শরৎ বাবু এই গ্রস্থের উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন 
যে, আচার্ধ্য শঙ্কর ও সায়নাচার্ধ্য (মাধবাচার্য ?) লঙ্কাবতার 
নৃত্রের মত খণ্ডন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও খণ্ডন করিতে পারেন 
নাই। ! আমাদের মলে হয় শরৎ বাবু এস্থল ভ্রমে পতিভ 
হইয়াছেন। তিনি শঙ্করকে পরবর্তী ধরিয়া রূপ মতবাদ প্রপঞ্চিত 
করিয়াছেন।& শঙ্কর দুইটা ৃত্রের ভাগ্যে বৌদ্ধাদ্শনের বাক্য 
ইত করিয়াছেন। তিনি ২২২২ সুত্রের ভাষ্যে লিবিয়াছেন,_ 
“অপসিচ বৈনাশিকাঃ কক্পয়সতি 'বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদগ্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চ” 


চি খরন্থ ৪৪৩ ত্রীগ্রাকে চীনভাষাহ অনুদিত হয়। আধ্যদের এই গ্রন্থের 
লেখ করিয়াছেন । সতীশচন্দর বিছ্া/ভূমণ যহাশয় লিখিয়াছেন-__ 
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কস ফাকেবের (0০) মতে আধাদেধের কাল স্রীহীয ভাতীয় শতাবী | 
দতাএ বানুর গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠা এবং কার্ন সাহেবের 3187১02] 013010)3800 
যামক গ্রন্থের ১২৭ পৃষ্ঠা উষ্টবা। ) 

' শরয বাবু উত্খগ পে লিখিয়াছেন-- 

“মশ্সিন্‌ শঙ্করসাধনো রুতধিয়ৌ নিক্ষিপ্য লোষ্রং মুহ। 
নো শক খলু যঙ্গ ভেস্তুমথ তৌ৷ দ।ঢঞচ নৈসগ্সিকম্‌ ॥ 
পোহ্য়ং যুক্রিমহোপলৈঃ সুঘটিতো| লঙ্গাবতারঃ সগে। 
বাসা হিতশ্চিরায় লভতাং বিশ্বগুরায়াং স্থিতিম্‌ ॥ 

মাধবাচারধ্য পির্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শনপ্রপঙ্গে লঙ্কাবতারশ্থতে উল্লেখ 
রিযাহেস--“তজং ভখবতা লঙ্কাবতারে” ইত্যাদি ।' 

* [আচার্য গগন করিতে পারিয়াছেন কিনা এ বিচার করিবার লামর্থ্য 
িলাবু! ছিল কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। আচাঁধ্য কি লঙ্কাব তারের 
খম পরিধা কোখা খণ্ডন করিতে গিকাছিলেন যে এন্ধপ উক্তি করা হইল! 
সি যাগ বধিয়া শিাছেন তধবলঙ্বনেবুস্থিযান্‌ ব্যক্তি সকল বিোধী মতই 
ধন পারিতে পারেন বোধ হয়। সং] 


১৭১ বেধাত্বদর্শনেয় ইতি 


এবং ২াহা২৪ গৃত্রের ভাক্কে লিখিয়াছেন, -“সৌগতে হি সময় 
পৃথিবী ভগবন্‌ কিং সংশিঃশ্র়।' ইত্যস্মিন্‌ প্রশ্ন প্রতিবচন প্রবাহে 
পৃথিব্যাদীনামন্তে 'বায়ুঃ কিং স্বিঃশ্রয়? ইত্য্ত প্রশস্ত প্রতিবচ্ট 
ভবতি 'বায়ুবাকাশদন্রিশ্রয়ট' ইতি।” লঙ্কাবতার্থাত্রে প্রশ্ন প্রতিবচদ- 
প্রবাহ থাকিলেও এইরূপ কোনও প্রশ্ব অথবা এরূপ উত্তর নাঈ। 
এক স্থলে আকাশ ও রূপের অভেদহ সম্বন্ধে বিচার আছে।+ এই 
স্থলে এরূপ কোনও প্রশ্নপ্রতিবচন নাই। এতঘ্যতীত "নন 
কোথাও একপ প্রশ্ের এরূপ উত্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। 
লঙ্কাবতারনুত্রের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোথাও 
এরপ প্রশ্্ বা এরূপ উত্তর নাই। যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তদ্যতীত অন্য অংশ পাওয়া যায় না। স্থৃতরাং আচার্ধা শঙ্কর 
লঙ্কাব্ঠারমৃত্রের নত খণ্ডন করিতে গিয়া! অকৃতকার্য হইয়াছেন-. 
এপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসমীচীন| লঙ্কাবতারশূত্রে সাংখান 
ম্যায় ও বৈশেহিকমতবাদের উল্লেখ আছে । 

ধএঅথ ভ ভবতি হঠামতে অপেক্ষাং লালিত শশবিষাণশ্থ, অস্থি 
অপেক্ষো নান্তিভ্ব শশপিনানং ন পল 
সিচ্ছিং ন ভবতি নান্তিধারিন'ম্‌। 'ন্বো পুনঃ যামতে তীর্ঘকরেদুটা। রা 
কারণস'স্কান/ভিনিষেশাভিনিবিষ্টাঃ আকাশড।বাপরিক্ষেপকুশলা? বূপমূ আগা 
ভাববিগতং পরিচ্ছেদ দুষ্ট! বিকল্পরস্তি আকাশম্‌ এব মহ]মতে রূগ। যাব 
ভূতা্বেশম্‌ মহামতে রূপম্‌ এব আকা+ম্, আধেরাধারশ্যবস্থান ভাবেন 
রূপাকাশকারপয়ো: প্রবিভাগই প্রত্োতব্য:॥ ভূতানি মহামতে প্রয্মানাদ 
পরম্পর-হলক্ষণতেবভিানি আকাশে চ অগুতিষ্ঠিতানি ন চ তেযু আকা 
নান্তি।শ (লঙ্কাবতারফুহম্‌ ৫৭--২৮ পৃষ্ঠা ) 

£ লকঙ্কাব হারনুরে ৪৫ পৃষ্ঠায় সাংনাত উদ্ধিবিত আন্ছে--'অগ্াহ কাগজ 
কারপং পুনঃ মহাঘতে প্রথনপুক্ষষঃ চিননকালাগ্প্রবাদাঃ |” 

১৮ পৃগার লিগিত শছে-অবিশেষলক্ষপানাং কেপোর্পকন্মভাব নগধিতানান 
অনক্ষ্যু্ঞানবিষরিণাং তং কখত তেষাং প্রঙাণমের ভাবিনাম্‌।” এক্কা 





ং বিবমঠেতু হাক মহানছে নাস্থাস্থিত 








শঙ্করের কালনিণর্ ১৭১ 


পাতগ্রল যোগদর্শনের প্রভাবও লক্কাবতারসুত্রে দ্বেখিতে পাই। 
সপ্ত; পাতঞ্জল দর্শনের উল্লেখ না থাকিলেও ধশ্মমেঘ প্রভৃতি 
সমাধির উল্লেখ আছে।ক্গ লকঙ্কাবতার সুত্রে একত্ববাদেরও উল্লেখ 
দেখিতে পাই।শ* এই একতবাদ অদ্বৈচ্বাদ ভিন্ন অন্য কিছুই 
চ্টতে পারে না । কারণ, এই একক্ববাদকে অপসিদ্ধান্ত্রূপে লঙ্কাবতাঁর 
সুত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে । লঙ্কাবভার স্বত্রে দেখিতে পাট, “এবম্‌ 
এনমহামতে অনাদিকালতীর্থপ্রপঞ্চবাদ-বাসলাভিনিবিষ্টাঃ একত্বানথন্ধা- 
্তিহ্নাস্তিষবাদান্‌ অভিনিবিশম্তে স্বচিত্তদৃশ্য-মাজানবধারিতমতয়: |” 
(লঙ্কাবতার সূত্র ৯২ পৃষ্ঠা )1 এস্থলে একববাদের উল্লেখ করিয়া 
অধ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকের পর কটাক্ষ কর! হইয়াছে। এই মকল 


দাং্াকারিকার “দুটনৎ আনম্ববিগঃ স ভি সিশদ্িক্ষযাতিশযযুক্তঃ” (২ 
কাহিক) ) এই লারিকার সঠিত সাদৃশ্য পরিন্ফুট | 
৮১ পৃটায় বৈশেধিক, সাংগ্য ও স্তায়মতবাদের উল্লেখ আছে. 
শপুঃগলঃ সম্ভতিঃ স্দ্ধাঃ গ্রতায়া অণবস্তথা। 
গুধানন্‌ ঈ্বরং র্ডা চিমোজং বিকল্পাতে 0” 
১১০ পুগায় আাগগ্য ও বৈশেশিকের অম্পর্ট উ্জেখ ঈহিয়াছে--এসঙ্চাসতো 
মংপ্ত দাংখাবৈনেযিকৈই শ্বতঃ |” 








৮৭ পুায় স্বায়মতের উল্লেখ আছেত_ 

“ভার্থকরা অপি ভগলান্‌ নিত্যঃ কণ্ঠা নিগুণো বিভূঃং অব্যয় ইতি 
আত্মবাগোপদেশং কুর্তি ।” 

* “প্রাবকপ্রত্যেকবুক্সযাধিপক্ষাণাম্‌ অতিক্রমা অচলাসাধুমতিধন্্মেন্া- 
ভূমিব্যবস্থিতে” ই ঠ্যাদি (লঙ্কাধতাব স্থত্র ১৬ পৃষ্ঠা) 

₹* পৃষ্ঠায় যোগের উল্লেখ আছে-_ 

পন কেবঙ্ম্‌ এবাং লক্ষাদিপতে ধন্থাণাং প্রতিবিভাগবিশেষো যোগিনামপি 
ঘোগদ্‌ অগ্যাস্থতাং যোগনার্গে পরত্যাত্মগতিলঙ্গণবিশেষো দৃইঃ।” 

€ লঙ্কাবতার সুত্র ৯২ পৃ] 

“ধ্যাস্মিকবাহৃভাবাভাবাকুশলাস্তে এব্ানতবনস্য্তিতগ্রাহে প্রপভন্ি।” 


১৭২ বেধাস্তদর্শনের ইতিহাস 


মতবাদকে “কুদৃষ্টি” রূপেও ? নির্দেশ করা হইয়াছে । বৈদাস্তিকের 
ৃ্টান্তগুলিই লগ্কাবতার সুত্রে বহুস্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে। 
লঙ্কাবতার সূত্রে ছুট শ্থলে “সপ্ুভূমির” উল্লেখ আছে। এই 
সগ্তড়ুমি বৌদ্ধগণের “দশভূমি” বা “ত্রয়োদশ ভূমি” নহে | দরদ 
সংশ্রহ* “মহাবস্ত", “ললিতবিস্তর” ও “মহাব্যৎপত্তি” প্রভৃতি গ্রন্থ 
“ঘশভূমি” বা "অয়োদর্শ? ভূমির উল্লেখ আছে। প' সপ্তভূমি সম্বন্ধ 
লঙ্কাবতারে রাবণ বুন্ধদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন, “চিত্তং হি ভূময়ঃ 
সপ্ত কথং কেন বদাহি মে।” (৩৩ পৃষ্ঠা)। এস্থলে যোগবাশিষ্ঠ 


2 “এবম্‌ এব মহামতে বালপৃথগ জনা: কৃদৃতিদৃষ্ট'ঃ তীর্ঘমতয়ঃ হপ্রতক্যাং 
হ্বচিতদৃ্াভাবাদ্‌ ন প্রতিবিভানন্ত: একত্ান্ততনা স্/ভিতবদষ্িতম্‌ আশ্র্তে |" 
(লঙ্কাবতাৰ স্থৃহ ৯২ গৃটা। 
“ন্থপ্পোযম্‌ অথবা মায়া নগরং গদ্ধরবধপন্িতম্‌। 
তিনিরো মুগঠফ। বা স্বপো বন্ধযাপ্রস্থরয়ম্‌ ॥ 
অলাতচক্রধূমো বা যদহং দষ্টবানিহ | 
অথবা ধণ্মত। হোষা ধশ্মাণাং চিকগোচরে ॥ 
ন চ বালাববুদষত্তে মোডিতা; শিশ্বপক্পনৈ:। 
নদৃষ্টা ন চ জল্যং ন বাচো নাপি বাচক:॥ 
অগ্যত্র চি বিকল্পোয়ং বুক্ষধন্মকততিস্থিতিঃ 1 
যে পন্থন্তি ষথাদৃষ্ং ন তে পপ্যস্থি নায়কমূ॥ 
(লঙ্কাবভার শু ৮7 পু) 
লঙ্চাবতার হের দৃাস্তগুলি নৈদাদছিকের দৃটাস্থ ভইতে পরিগৃহীত বলনা 
মনে হয়। কারণ, গৌডপানীয় কারি্গাপ় ফেখিতে পাই।-_ 
“ন্যপ্রমায়ে যথা দৃষ্ে গন্র্বনগরং যধা। 
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদে বিচক্ষণৈ: ॥ 
হপ্রহ ৩১ কারিকা। 
গৌপাদীয় কারিকার চতুর্থ প্রকরণে অলানতর চুষা প্রদণিত হইয়াছে। 
ক ধন্মসংখ্হ ৬৪ ও ৬৫ অধ্যার জইব্য। মহাবস্থ *৬ পৃষ্ঠা জা, 
ললিতবিস্তর ৩৯ পৃষ্ঠা ব্রইব্য | মহাব্যৎপত্তি ২৭ অধ্যায় বব । 


শঙ্বরের কালনির্স ১৭৩ 
রামায়ণের সপ্ততৃমির 6 বিষয় জিজ্ঞামিত হইয়াছে কি না ভাহাও 
বিবেচা। লঙ্কাবতার ক্মুত্রে অনেকস্থলে বেদাস্তের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।? 
আমাদের বিবেচনায় শাঙ্করমতের প্রভাবে ততপ্রপঞ্চিত মায়াবাদ 
বৌদ্ধ মহাযানবাদকে প্রভাবিত করিয়াছে । লঙ্কাবতার সুত্রে 
বেদান্তমতের অধ্যারোপ অপবাদ সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ রহিয়াছে+_ 





$ যোগবাশিষ্ঠ রাম!য়ণের সগুমি-_ 

দশ্তভেচ্ছা। বিচারণা, তনুমান্সা, সভাপতি, অসংসক্ি, পদার্থভাবিনী ও 
তুযাগা।” 

: ভগবন্‌ বুদ্ধদেব লক্বাধিপতি াবণকে বপিঙ্েন ফেমন কোনও ব্যক্তি 
নিঞের প্রতিচ্ছায়া দপণে অথবা উঞ্জালোকে দেখিতে পায়, সেইরূপ ধশ্মাধন্দ 
আত্মমায়া মাত্র । 

ঞথ এবং পশ্ঠতি লক্কাধিপতে ম সন্যক্‌ পশ্/তি, 'অল্তথ।পন্থান্তো বিকল্পে চরস্তি 
ইতি আবিকল্পৎ খিধা গৃত্তি, তদ্যণা দর্পণান্তগত; স্থাবি্বপ্রতিবিশ্বং জঙগে বা 
সবাদচ্ছ।য়া বা, দ্োতস্সা-দাপ-প্রদীপে বা গৃহে বা অগচ্ছাযাগ্রতিশ্রুংকানি 

অর, স্ববিকল্গ্রহণম্‌ প্রতিগৃহথ ধ্য।ধশ্ৰং প্রতিবিকলপয্ি, ন চ ধন্দাধন্ময়োঃ 
্রহাণো, ন চস্কি বিকজস্থি পুষ্টি ন গ্রণমং প্রতিলভ্যন্তে । (২২ পৃষ্ঠা) 

মায়াবাদের প্রভাব সস্প্__ 

“দেশেমি জিনপুন্রাপাং নেয়ং বলা ন দেশনাঃ1 
বিচিন্জা হি ষথা মায়া দৃশ্ততে ন চবিতে ॥* (৫৪ পৃষ্ঠা) 
মায়া সন্ধে লঙ্কাবতার সুত্রে শরাঙ্করমতের ছায়া অতি ম্পষ্ট। যথাঁ_ 
“নায় চ মহামতে ধৈচিজ্যাৎ ন আন্তা ন অনন্তা। যদি অন্তা শ্তাৎ বৈচিত্রযম্‌ 
মাযাহেতুকম্‌ ন স্থাখ্, অখ অনন্তা স্তাদ্‌ বৈচিন্্যান্‌ মারাবৈ চিত্রয়োঃ ন স্তাৎ সচ 
দু বিভাগঃ ত্মান্‌ ন অন্তা ন অনন্তা।” (১২৮ পৃষ্ঠ!) 

শ্করের মতেও মায়া "সৎ" নহে অসৎ নহে, অনির্বচনীয়। | তিনি দিবেক- 
ইামণিতে লিখিয়াছেন”_ 

“সহাপ্াসরাপভয়াত্মিকা নো ভিক্নাপ্যভিষ্নাপ্যভয়াত্মিকা নেঃ। 
সাঙ্গাপ্যসাঙ্গাপ্যুভয়াফ়িকা নো, মহাস্তুতাইনির্ববাচনীয়়পা ॥" 
ঝিঃ চুহ বাণীবিলাদ সং ১১১ জ্লোক, ২২ পৃষ্টা 


১4৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহীয 


দসমারোপাপবাদে! হি চিত্রমাত্রে ন বিদ্ধতে | 
দ্বেহভোগ্ প্রতিষ্ঠাভং যে চিত্বং নাভিজানতে। 
সমারোপাপবাদেষু তেচরস্ত্যবি পশ্চিতাঃ॥ ( ৭৩ পৃষ্ঠা) 


হজে দেখিতে পাই ( ১০৬ পৃষ্ঠ) 
“আকার শণ্শৃঙগং চ বন্ধ্যায়া: পুত্র এব ঢ। 
অসন্তো হৃভিলপ্যন্তে তথা তাণেষু কমন) ॥ 
হেতুপ্রত্যয়সামগ্র্যাং বালা কলপন্তি স্ধম্‌! 
অজ্জানানাময়ম্‌ ইং ভ্ঘন্তি ভ্রিভবালয়ে |" 
এস্থলেও বেদান্তের ছায়া দেখিতে পাওয়া ঘা! 
অদহখ্য(ি ৪ আগ্টণাখ্যাতি (িধয়ে ও বুজে বিভাগ রহিয়াছে 
“অলাতম়গর্ষা চ অসম্থঃ খ্যাতি বৈ নৃণামূ। (৯৭ পু । 
অপংখ্যাতি ও অগ্তখাপ্যাতি খৈধাস্তিকের শিকট হইতে মঙ্কাযান যয 
গ্রহণ করিয়াছেন কিনা তাহাও বিবেচ্য । 
ফুত্রে দেখিতে পাই-- 
পন হজোৎপগ্ঠতে কিক প্রত্যৈ ন বিকধ্যতে। 
উৎপদ্স্তে নিরুতধান্তে প্রশ্যদা এব কল্পিতা: ॥ 
ন ভঙ্গেৎপাদসংক্েেশঃ প্রত্াযাস্থান্লিবাধ্যতে | 
ষত্ত্ বালা বিকস্থি প্রত্যষ়ৈ: স নিবাধ্যতে ॥ 
যচ্চাসতঃ প্রতায়েযু ধন্দাণাং নান্তি সম্ভবঃ | 
যাসনৈ: ল্রামিতং চিত জিভবে খ্যায়তে যতঃখা 
নভৃত্বা জায়তে কিছ প্রত্যযৈ ন বিরুধ্যতে। 
বন্ধ্যা হৃতাকাশপুর্পং ঘা পশ্থস্তে সংস্কৃতন্‌ ) 
তদা গ্রাহ্ রাহ তরা্থিৎ দষ্টা নিবর্ভতে ॥ 
নচোৎপাগ্থং নচোহপর্থঃ প্র্যয়েপি ন কেচন! 
সংবিষবন্থে কচিং কেচিদ্‌ ব্যবহারস্ত কথ্যতে ॥” (৮৭ পৃ) 
এস্থলেও বেদাস্ছের ছায়া হস্পই। মাধাবাদের প্রভাব একটু বিরত হই 
শু্ঘবাদের উদ্ভব হইয়াছে। আচাধা খৌড়পাদ অদ/ত আমার উৎপা না 
বলিয়াছেন । তিনি কারিকার লিখিয়াছেন।__ 








পর্ধরের কালনিরর্র ১৭৫ 


এই স্থলে বৈদবাস্তিকগণের “অধা।রোপ অপবাদের” উপর কটাক্ষ 
অঠি নুস্প্ট। অবিপশ্চিত (অর্থাৎ অবিদবান্) ব্যক্তিরাই “অধ্যারোপ 
অপবাদ” মতবাদ আশ্রয় করে__একপ কটাক্ষ অদ্বৈতবৈদাস্তিক 
ভিন্ন আর কাহারও উপর প্রযুজ্য হইতে পারে না। নুত্তরাং 
শাঙ্গরমতের উপরেই এইবপ আক্রমণ হইয়াছে ইহ। অনায়াসে 
অনুমিত হয়। 
আচাধ্য শঙ্কর ২২২২ ৃত্রের ভাষ্যে বৌদ্ধবাদের “প্রতিসং্যা- 
নিরোধ” এবং “অপ্রতিসংখ্যানিরোধ” নামক নিরোধদয় মন্বন্ধে 
বিচার করিয়াছেন, বোদ্ধমতে প্রতিসংখ্যা, অপ্রভিসংখ্যা ও আকাশ 
বাণীত সমস্ত পদার্থ ন্টৎপাগ্, ক্ষবিক ও বুদ্ধিপ্রকান্ত । এই 
হিন্ঢা বৌদ্ধমতে স্থরূপশুণ্ তুচ্ছ ও অভাব মাত্র। ২১ স্তরের ভাষো 
নিরোধদ্বরের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন, ১৪ সুত্র ভাষ্য 
আকাশের বস্তহ গ্রতিপন্গ করিয়াছেন। লঙ্কাধতার স্যত্রেও আকাশ ও 
নিরোধন্য়ের উল্লেখ আছে-_ 
“দেশেছি শন্ততাং শিত্যং শাম্বতোচ্ছেদবজ্দিতম্‌। 
সংলারং স্বপমায়াখ্যং ন চ কম্ম বিনগতি ॥ 
আকাশমথ নির্বানং নিরোধং দ্বয়মেব চ। 
বাল! কর্তযকৃতকান্‌ আধ)! নাস্যন্তিবর্জিতান্‌ ॥” 


(৭৯পৃষ্ঠা ) 


“অজাতন্তৈব ভাবন্ত জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ 1 
অজাতে। হমুতো ভাবে। মর্ঘ্য ভাং কখমেস্তি ॥ ৩২৯ 
পঙ্করও বলিয়াছেন_ 
“উগাধিরায়াতি ম এব গচ্ছতি স এব ক্মাণি করোতি ভূঙ্ক্তে। 
এ সথ জীর্বন মতে সধাহং কুল[রবরিশ্চল এব সংস্থিত: |" 
(বিবেকচুদামণিবা বি সং ৫০২ প্লোক) 
রম আন্তিবলে সংসার, উপাধির জন্তই সংমার এই ভাবে ভাবি 
ইই শৌবাদ সংসারের অনারতা গ্রতিপর্ করিয়াছে। 


১৭৬ বেদাস্তবর্শনের ইতিহাদ 


শস্কর যে লঙ্কাবতাঁর সূত্র হইতে এই নিরোধদয়ের ও আকাশে 
অবস্তত্ব গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আদতেই মনে হয় না; 
কারণ, কর্মের বিনাশ নাই, অথচ আত্মাও শুন্ত--এই মতা 
সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। আত্ম! শুগ্ত হইলে কর্ণ কি প্রকার 
থাকে_-এট অসঙ্গতির বিরুদ্ধে শঙ্করের আক্রমণ অত্যন্ত স্বাভাবিক 
আমাদের বিবেচনায় এই নিরোধছয় « আকাশের অবস্তথ অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই দার্শনিক সমাজে চলিয়া আজিতেছিন! 
বেদান্তমূত্রেও (২২২২) প্রতিসংখ্যা এবং অপ্রতিসংখ্যা শব 
ছুইটা দেখিতে পাই। এই শব্দ হুইটার প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় জনি 
প্রাচীন কালেই ইহাদের ব্যবহার আরপ্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ 
হয়ত এই ছুষ্টা শব্দ তাহাদের দর্শনে পরিভাষারূপে গর 
করিয়াছেন। 

এই সকল প্রমাণে মনে হয়, শান্করমতের 'প্রভাবেই মহাযানির 
মাধ্যমিক সম্প্রদায় প্রভাবিত হইয়াছে এবং শঙ্কর লক্কাবতার সার 
মত খণ্ডন করেন নাই। শঙ্কর লঙ্কাবতার সুত্র রচনার পূর্বেই 
আবিহূ্ভ হন। 


শঙ্কর নাগার্জ্ধন হইতে পূর্কবর্তা 

শ্রীকণ্ঠাচার্যোের কালনির্ণয প্রসঙ্গে দেখিয়াছি শন্বর ইক 
পূর্ববর্তী, কারণ, শরীক ক্মত খণ্ডন করিয়াছেন |, ক মন্ত্র 
চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
বর্তমান ছিলেন। সুতরাং শঙ্কর চহুখ শতাব্দীর পূর্ব আবির 
হন। নাগাঙ্জুনের কাল নম্বন্ধে পঞ্তিতগণের মতভেদ আছে। 
পাণ্ডিতবর সম্ীশচ্দ বিদ্যাভুষণ মহাশর নাগাঙ্জুদের কাল চ্ 
শতাব্দীর (৩. খ্রীঃ) প্রারস্তে নির্দেশ করিয়াছেন ।& 

ক বিজ্তাক্ষণ মহাশয় গীত +89০2 ০ ছর01০দজ] 5০১০ 
[০৫৮ নামক গ্রন্থের ১৯৯৯ ত্র সং ৬৮--৭* পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 


শন্বরের কালনি্র ১৭ 


বৌদ্ধ ইতিবৃত্তে নাগাঞ্জুন বুদ্ধনিরর্ধাণের ৪০০ শত বৎসর পরে 
আবিষ্তি হন। বৃদ্ধনির্বাশকাল ৫৪৩ শ্রীং পৃঃ গ্রহণ করিলে 
নাগার্নের কাল ১৪৩ শ্রী: পৃঃ হয় । পশ্ডিতবর !গ্যো মহোদয়ের 
মঞ্চে নাগাঙ্ছ্নের কাল ্রষ্টয় দ্বিতীয় শাবদী 1+ 
বিচ্গানাচার্ধা প্রকুল্পচন্্র রাঁয় মহোদয় ভংকৃত “11189: ০1 
রও খে)০)19তে নাগাক্নের কাল ঘ্বিীয় শতাব্দী ও 
জাহাকে ব্রা সাতকর্ণী নামক অগ্রাবশীয় রাজার সমকালিকরূপে 
ময় করিয়াছেন | আমরা 1 সাচেব ও প্রফুল্ল বাবুর অন্থমরণ 
ট্মা' নাগার্জনের কাল দ্বিতীয় শতান্দী নির্দেশ করিলাম । 
[গাছেন "মাপ্যসিব-কারিকা” নামক গ্রন্থ গ্রনয়ন করেন। তিনি 
বা আনেক গ্রন্থও ধিরচন করেন। যুক্তিযষ্টিকা-কারিকা, বিগ্রহ- 
ানিকারিকা, এবং পিগ্রব্যবর্ুনিন্তি প্রদ্থতি গ্রন্থ ভাহার 
দি 
“মাধামিক-কারিকা” তাহার প্রথন গ্রন্থ । মাধ্যমিক সম্প্রদায়ে 
ই গ্রন্থ অতি প্রামানিক । আনাদের মনে হয় এই গ্রন্থের 
গরিকার সহিত গৌড়পাদীয় কারিকার অনেক স্থলে সাদৃশ্য আছে। 
বাধ হয় গৌড়পাদীয় কারিকা অবলম্বন করিয়া মাধ্যমিক কারিকা 
বরচিত হইয়াছে । তাহাতে গৌঁড়পাদীয় কারিকার প্রভাব সুস্পষ্ট । 
টি্ঙ্রপ কয়েকটা কারিকা উদ্ধত করিলাম। 
১1 মাধানিক কারিকার প্রারস্তে লিখিত আছে $-- 
“ষঃ প্রতীভ্যসমুৎপাদং গ্রপথেলপশমং শিবম্‌ ? 
দেশয়ামাস নন্ুদ্ধ স্তং বন্দে বদতাম্বরমূ॥” 
এ৯ শ্লোকটা মাধ্যমিক কারিকা প্রতায়পরীক্ষা নামক প্রথম 
করণে শরৎ বাবুর সংস্করণ ৪রথ পৃষ্ঠায় দখা যায়। 
গৌড়পাদীয় কারিকার ৪র্থপ্রকরণের স্মারস্ত ক্লোকটা এই 
+ মল মহোদয় কত কৃত “৫০০ 9189015২07৮ শামক গ্র্থের ১২২_-. 


॥৩ পা জন্য । 


১২ 





১৭৮ বেদাস্তদর্শনের ইতি 


প্ভানেনাকাশককেন ধন্মান্‌ হো গগ্মমোপমান্‌। 
ভেয়াভিন্নেন সমৃদ্ধ স্তং বন্দে দ্বিপদাস্বরম্‌1” 81১ 
গৌড়পাদীয় কারিক্কার "সগুদ্স্তং বন্দে ঘিপদাশ্বরস্” এ 
অংশের নিত সান্য পরিস্ষুট । কেবস গৌড় বদীয় “দ্ধিপদাইহ 
স্থলে নাগাঞ্জনীয় কারিকার “ব্দতাগুরম্” লিখিত হটয়াছে। 
মাধ্যমিক কারিকীর *প্রপপ্চোপশনং শিবস্শ এই অংশ মাগুক্ষোন, 
নিষদের প্রসিদ্ধ মংশ[ যথা “গ্রপপেগণশমং শান্তং শিবা 
চতুর্থ, মন্বাঙ্ছে স আত্ম। স বিদ্রেয়ঃ 1" উননিষদের বাকা উদ্ধার ৭ 
প্রতীরমান হয় গৌড়ণ।পয় ফারিকার প্রভাবেই মাধামিক 
প্রভাবিত হইয়াছে । গৌড়বাদার কারিনার “সন্ধা শব্দ ৭ 
জ্ঞানী অর্থে এবং সাধাদিক কাহিকায় বৌদ্ধপ্রভাগে বু্ধনোহে 
গ্রহণ করা হইয়াছে | এগীঁড়গাদায় কারিল্টায় বৃদ্ধ শব্দ চ্ঞোনা ই 
বন্ুস্থলে বাবঙগত হইয়াছে |» 
২ মাধাছিক সারিলার জঙ্গি 
নাগাভ্ঠন লিগিয়াতেন- 
পঅন্ভিহং বন, পণন্তি নান্তিতং চানবৃদ্ধয়ঃ | 
ভাবা নান্তেন পশ্স্থি তরষ্টবযাপশমং শিবম্‌॥” 
(৫ম প্রকরণ, ধাতুপরীক্ষা 5৭ গুম) 
ক [ওস্লে আমাদের কিন্ছ বিপরাত মলে হয় আমাদের মহ 
নগ্ন মৈয়ারণি উপ্নিদপ্রে উলাহরণ সাঠাষো বেদাস্সের 
বিরত করিস শৃহবাদ প্রচার করিতেছেন দেখিহ। গৌজপাদ 
উত্তর দিচ্ছেন মাহ। ডাজান পছিন্‌ 18৮ ক টি রত 
পুর্বে দেখাইদাছেন থে নাগ ছিনের অলাতজাদির দৃহাস্থ সৈহায়র 
সম্পহি। বৌছ্ছের পক্ষে অচলাভইনে বিনতাস্বহম্ লেখা হা 
নৈনিকের পক্ষে ছিপদাস্বরম্‌ এইবপ স্্তবোধক শখ লেখা তত হরি 
নভে। ভাতার! আহঃ ব্রঙ্ধ ঈশ্বর প্রভাতি নাথ করিবেন ইহাই হা 
গৌচপাদ নাগাঙ্জুনের পরে হইলেও কোন পোষ নাই, যেছেছু 5৭1 
মাত বৈদিক । সং] 

















নানি গ্রহতি বিকল মগ 
























শন্বরের কালনিধ ১৭৯ 


গোৌড়পাদীয় কারিকার আত্ম! সম্বন্ধে নানাকপ বিকল্পের উল্লেখ 
করিয়া সমাপ্তিতে বলিয়াছেন__ 
“এতৈরেযোইপৃথগ্ভাবৈঃ পুথগেবেতি লক্ষিতঃ। 
এবং যো! বেদ তন্বেন কয়েৎ সোইবিখিকিতঃ |” 
২য় প্রকরণ ৩০ কারিকা। 
“ভাবৈরসভিরেবায়নদ্বয়েন চ কলিভঃ। 
ভান! আপ্যদ্বয়েনৈব তন্মাদদ্বয়তা শিবা ॥” 
কয প্রকরণ ৩৩ কারিকা | 
এগছলেও ভাবসানা বিদ্যনান | 


51 মাধানিক কারিকায় নাগাজ্ছন পিখিযাছেন__ 
“বথা মায়া ঘথ। সগ্পো গন্ধব্ববগরং বথা। 
শপোৎপাদভ্থা স্তান, তথা ভঙ্গ উদ্ান্দহগ ॥৮ 
(৭ম প্রকরণ, ৫৭২ শ্লোক) 
গোড়ণাদায় কারিকাছে ইরপ দুটান্তই রহিয়াছে £- 
পদগ্রমায়ে যথা দুগে গঙ্গববনগরং যগা। 
তখ! বিপনিদং দৃঈং বেদান্তেযু বিউক্ষণৈই 0” 
২1৩১ কাঃ। 
এস্থলেও ভাব-সামা পরিক্কুট। বিশ্বের অনন্তিহ সম্বন্ধে উভয় 
রঃ সানা বিছ্বমান। এস্কলেও গৌড়গাদীয় আগমনের প্রভাবে 
গার্ছীন গ্রভাধিত | 


৪। যাহার আদি ও অন্ত নাঈ, তাহার বর্তনানভাও নাই, এই 
গে নাগাঙ্জন বলিতেছেন £-- 
শিখা বীজসত দৃষ্টান্তো ন চাদিস্তস্ত বিদ্যাতে। 
তথা কারণবৈকল্য জন্মনাপি উ সন্তব ঈতি। 
নৈবাগ্রং নাবরং বস্তু তস্ত মধ্যং কুতো ভবেৎ॥ 
১১শ প্রকরণ । 


১৮৯ বেদাস্তদর্শনের ইন্ছিহাম 


গৌড়পা্দও বলিয়াছেন £_- 
“আদাবস্তে চ বন্নান্তি বর্ধমানেহলি তত্তথ]” (২৬ কাঃ)। 
গৌড়পাদের প্রভাব নাগার্নে প্রকট। লাগার্জবনের নত 
গৌড়পাদের গ্রিষ্বনি মাত্র) 
৫| প্রকৃন্তির অন্থথাভাব হইছে পারে না এতহ্রমঙ্্ 
নাগাঙ্ছুন বলিতেছেন £- 
প্যগ্ভিহং প্রকুভ। স্থান ভবেদস্ত নান্তিতা। 
প্রকতেরতথাভাবো নহি জাহুপপদ্ভতে ॥% (৯৭ পু 
গৌড়পাদ বলিতে? 
পন ভবতামুতং পঞ্ভ্য ন নর্ভাদমুতস্থথা | 
একপেরঘাথাভাবো ন কক্িদ্‌ ভবিতাতি |” (১5১) 
এস্বলে কেবল ভাধসান] নহে, ভাষার সানা বিগ্ভনান রঠিরছে 
দেখা যাইতেছে । কারণ, গেড়পাদ বঝলিভেছেন 2 
ভবিষ্কতি” আর নাগার্জন বলিয়াছেন ৮-নহি জাহুপগপ্ঠ্ে 
৬। নাধ্যগিক সম্প্রদায়ের শুন্কই তত দেখা যায়। নগর 
বলিভেছেন £- 
পশৃস্যনাধ্যাম্মিকং পন্ড, পণ শৃশ্তং বহিগতি। 
ন বিদ্যতে মোহপি কশ্চিদ বে! ভাবয়তি শন্াতাম ॥ 
(১৮শ প্রকরণ, ১১৪ গর) 
গৌড়ুপাদ শৃন্ন্থলে পতন" সন্ধে বলিতেছেন: 
তন্বমাধ্যান্তিকং দৃষ্টা হন: দৃষ্টা তু বাত | 
শ্রী ভ্তদারাম স্ত্থাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ॥ ১/৩৮ রিবা 
এঠরূপ বত স্থলই ভাব-সান্য ও ভাষা-সাম্য দেখিতে গা 
যায়। গ্রন্বাহুল্য ভয়ে উক্ধা্ করিলান না) এস্থলে প্রশ্থ হা 
পানে কে কাহার নিকট ধণী? আমাদের মনে হয় নাগার্জনই ী' 


নাগাঞ্ন হিন্দুপ্রভানে প্রভাবিত ইহাই এ্রতিহাসিকগণের সন্ত! 
ই হে মতে ফা 













দাদ, ক!ণ সাহেব ও বালগঞ্গাধর তিলক মহোধয়ের 


দরের কালনিপ় ১৮১ 


তিনবতের এউতিহানিক লাম তারানাথ লিখিয়াছেন,-__নাগাজ্জুন 
রঃ ও গণেশের নিকট হইতে ছ্ান লাভ করিয়াছেন। 
নাগাঞ্জনের গুরু _ত্রান্মণ, তাতার নাম _রাহল ভদ্র! নাগার্ছনের 
পক্ষেই হিনদুপ্রভাবে প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক ! এই ভাষাসাম্য ও 
ভাগানাক্ষেত্রেও নাগার্জন গৌড়পাদীয় কারিকান্বারা প্রভাবিত 
মেন, ইহাই বুক্তিঘুক্ত । পঞণ্ডিহবর বালগঙ্গাধর ভিলক 
মগেদয়ের মতে নাগাজ্জন শ্লীতার প্রভাবে প্রভাবিত হইব়াছিলেন। 
আমলাদের বিবেচনায় কেবল গীতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়! 
নাগল্ল মাধানিক দর্শনের প্রতিটা করিহে গারিহেন না| শীতায় 
বহিশেষ ফুট নে, গাঁড়পাদের কারিতায় এনং শান্কর 
মায়াবাদ ঘুন্তিনান্‌ খিগ্রহনণে প্রকাশ গঈরাছে। উতরাং 
রনারাখাধের প্রভাবে প্রভাখি5 হওয়াত হ্গাভাবিক । নাধ্যথিক 
করিকা ও ঘগাড়ণাবার কারিকার সাম! দেখিয়া ইভাহ সভা বনিয়া 
ঘরহঠাঠ হয়। আগব্য গঁড়নাদ শদরের পরনগ্ু্ ৪. উভয়ে 
নাকালে বপ্তনান চিনেন । রাত শঙ্র নাগাঙ্ন হইতে পুর্ববস্থী 

, আাচাধা গৌঁড়ণাদ ও শপরের প্রভাবেই মহাসানিক বৌদ্ধামত 
্াখিহ চইয়াতে | অতএব শহর থাট্ায় দিহায় শতাবদার পুর্বে 
থাবিষ্তি হন_ ইভা ুস্থিহ। 


মণ্তম শতাব্দীতে অদৈতবাদের উল্লেখ 
বিগদর জৈন সপ্প্রধায়ের অঙ্গতন আগাধা সামস্ত ভদ্র তিনি 
দন শতাবার (৬০০ খ্রীঃ) প্রান্তে বর্তমান ছিলেন।* তিনি 



























বে প্রভাবিত কিস্ক এই হেনুকে গৌড়ুপার না 
লি উপনিমদ পনেঠে বাধা কি? সং) 
* প্র দঠীপচচ্ছ বি্াড়ধণ মহাশয় কত 17 রস আবাসন] ও | খই 
710০0 12” নামক খরস্থের ২৩ পা জবা । 


স্থি+ ৭ নাগাঙ্ু 





১৮২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহা 


জৈনাচাধা উমা তিকৃত “তন্বাথীধিগন সুত্রের”উপ্র গন্ধহস্তিমহোদধি 
নামক ভান্য *চনা করেন। এই ভাবের উপক্রমণিকা! ভাথেের মাম 
দেবাগম স্তাত্র অথলা আগ্ুমীমাংসা । আপ্ুমীমাংসায় অত্যান্ত দা পনির 
মত বিটারপ্রসঙ্গে অনৈষ্ঠবাদের৪ বিগার কগা হইয়াছে “দখা যায়। 
অদৈতৈকান্তপক্ষেহগি ছে ভদো বিরধাতে। 
কারকাণাং ক্রিয়ায়াশ স্বস্পাহ প্রজায়তে ৪ 
(আপ্রমীমাংসা ২৪ ॥ দাত 
ইহ] হইতে গুনাশিত হয় সুদ শহাব্দার ারস্তে ও অদৈ ঠবাসে 
প্রচার ছিল। 
সপ্ন শতাকীর প্রারগ্তেও অইৈতধাদের অর্থাং লিপ 
উল্লেখ দেখা যায়। কারণ, ক ৬কুরি সপ্ন শও। 


প্রথম ভাগে বনুনান নক প্যউক ইৎসিহ চিজছ 


















রঃ 


গুদ দিত 
উ নারায়ণ ক আধা? 50 
% 


/ 





মায় এমনরষ্থান্ু ঘধো বণ 
মি উপর টকা রচনা করেন । 
ভাধ্যের উপর বন্তি প্রণয়ন করেন । সেই নৃন্তিরই উপর 
টাকা | সে ট:কায় ভরি অধৈতবানের উল্লেখ করিয়াছেন - 
“যথা পিশুদ্ধনাকাশং তিনিরোপলুগ্তভনঃ। 
সংদীগমিব নাস্্াতিশ্চিত্রাভিরভিমন্থাতে ॥ 
খৈদনমতং পক্ষ শির্ধিব ারমবিদ্ভায়। | 
কলুতব্তমিপাপনং ভেদরূপে প্রবর্থতে ॥ এবং 
যথা হয়ং জেেতিরাস্মা বিবঙ্গানপো ভিরো। বধৈকো হন 
উপাধিন। হিয়ুতে ভেদরূপো দেক; জোত্রহেবমজোহয়ুমাস্থা 
ভর্ুচরি পানিনি শত্রের নহাভান্োর উদর “বাকাপদীয়দ মাছ 
বস্তি রচনা ফরেন। সেট এবাক্যপদীয়ে" তিনি অদৈভবাদের টার 
করিয়াছেনত - 
মত্র ভ্র্টী চ দশ্বাং চ দর্শনং চাগি কল্পিহম্‌। 
ুস্থোবার্থন্য সন্যহনাহত্য্যস্তবাদিন: ॥ 











শহরের ক্ালনিরধ় ১৮৩ 


“রদ কাণ্ডে” ভর্ৃহরি বিধর্তবাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন_ 
*অনাদিনিধনং ্রহ্ধ শব্তন্বং যদক্ষরসূ। 
বিবর্ততেইথ্ভাবেন প্রক্রিয়া অগতো যথা" 

এ্চরাং ভর্ৃহরির সময়? অধৈতবাদ ধাশিন্ভব/দের সবিশেষ 

এঞান ছিল বলিতে হইবে । 

খাঠারা বলেন এই সকল শতাদীতঠ অদ্বিহহাদের উল্লেখ 

ফোনও গ্রন্থে দেখিতে গাওয়া যায় শা, সাহারা এই সকল স্থল 
আবিত হইয়া! পাঠ করিলেইঈ দেখিতে গাইবেন, যে দার্শনিক 
দাগিত্্যে অইবৈতবাদের উল্লেখ রঠিয়াছে। আর আন্ত আপত্তি যে, 
শর নাম এই সকল শহাব্পাতত কৌন গ্রচ্কে দেখিহে পাওয়া 







কিন 
আদর শা এএম 
র নামলে করেন মাই। আচার্য 
ন বদ্ধপ্দি ও শঞ্করের 
র মদ্ণ্ঢাধা ভারতীয় 
[গণ বোধ হয় এর ভাবে খাটি আক্রমণে অনিচ্ছুক 
ই কেধন সহখাদখগ্ুন করির[ছেন। গুতরাং কয়েক 
শাবাতে শঙ্গরের নাখোল্লে দাই বশিয়া হিনি পরবর্তীকালে 
আবিউছি হন, এরূপ গিদ্ধান্ নিতান্ত হের | দার্শনিক সাহিভো 
যপন পরন্মভখপ্তনের প্রচেষ্ট। রঠিখ়াছে, তখন তাহাকে এই সকল 
শঠা্া? গন খলিয়া অঙ্গকার করাই মঙ্গত ও শোভন । 











ত্র 





আপত্বি-খগুন 


শ্ষরের কানসপ্বন্ধে কয়েকটা আপত্তি উধাপিত হতে পারে 
যথা 


। 


১৮৪ বেদাস্তদর্শনের ইডি 


১7 শঙ্কর রী: পৃঃ প্রথম শতাব্দীতে আবিভূ ত হইলে তিনি 
যে সকল গ্রন্থ হইতে ভাগ্মবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কিরপে 
অন্তর হয়? শঙ্কর প্রধানতঃ শ্রুতিই উদ্ধত করিয়াছেন, তংসহন্ 
আপত্তি উ্নিবার অবসর নাই। তাহার পর স্মৃতির ভিহর $ 
মহাভারত (ভগবদগীা বিশেষতঃ), রামায়ণ, মন্ত, যাস্ক গনগ্সি 
বাঁকা উন্থৃত করিয়াছেন। কেবল ছুইটা সম্বন্ধে এন্কলে আলো: 
আবশ্যক । শঙ্কর স্বীয় ভাম্ে সাংখাকারিক1 ও মাকেণ্ডেয় গুবাগ 
হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন! উচ্া আমরা পুবের্ব বলিয়াটি। 
পৌরানিক বাকা শাঙ্করভাগ্যে সহি কন : £2& পকার নাউ বশিনে 
চলে। পুরাশসঘন্ধে এইমাত্র বলা বায় বে, পপণ্ম শহাব্টী 








প্রচার সমধিক হঠয়াছিল। মহাভারতের হরিবহশেও আহলে 


পুরাণের উন্লেখ আছে । পুরান গ্রাঃ পুঃ প্রথম শহাকীছে চি 
না-এরণ বল। শিঠান্ অশোভন । হঠতে গালে গঞ্চর শখ 
পৌরাণিক অ্টাদ্র ঈহয়াহিগ। কিছু গুবাণ খ্বাং গুসেবত বিল 
যেহেহু “মিলিন্দাপঞত" নামক বোগ্ধগ্রন্থেও পুরাণের উল্লেখ আছে 
“নিলিন্াপঞ্ত” রাঃ প্রথম শহানদীতে বিরচিহ হইয়াছিল দলিয়ই 
উতিহামিকগণ সাকার করেন ক 

অতএব মার্ধগের পুরানের টক্কর বাক্কোর জন্য শঙ্করেকে মনি 
প্রাচীন কালের বল! নিষ্চান্চ শোভন নহে | 

| সাংখাকারিকার অন্বদ্ধে বিচার প্রর্ধেই করিয়াছি? 
সাংখ্যক্কারিকা ৫৫৭ প্রাঃ তঈতে ৫৮০ ইঃ মধো টান ভাষায় অনৃষ্ঠি 
হইয়াছিল বগ্লিয়াঈ এই গ্র্থের প্াচানহ নষ্ট হয় না ঈ্বররজে 





1 অকডোনেল মাহে | 
লিথিয়াছেন_ ৯৪ 15 ক 0041700508167 0087456188সগা উজ 


শগ্বরের কালনিরণয় ১৮৫ 
মাংখাকারিকা গর পুর্ধে বিরচিত হষঈয়াছিল, এবং কয়েক শতাবী- 
ঝাণা গ্রাধান্বের ফলে ষ্ঠ শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনুদিত 
চ্য়াছিল, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। নুতরাং এই 
আপন্তিরও কোনও অবকাশ নাই । এখন অন্য একটী আপস্তি 
উখাপিত হইতে পারে | 

৩] শঙ্কর বৌদ্ধ-( সৌগছ )-মতপ্রসঙ্গে ছুই স্থলে বাক্য উদ্ৃ্ত 
করিরাছেন দেখা যায়। কাহারও কাহারও মতে এতন্মধ্যে একটী 

1 “অভিধর্মাকোশব্যাখ্যা” নীমক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় 1 
এক ঝাখ্যার প্রণেহা গুণমতি। তিনি চৈনিক পধ্যটক হিউয়েন 
সঙ্গের সনসানয়িক এবং গ্রাঃ ৬৩০ হতে ৬৭০ খ্রীঃ মধ্যে নালন্দায় 
বন ডিনেন।  দাশনিক অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বনটুবদ্ধ 
পএভিতক্মকোশী ধিরচন করেন এইঈ এ্রন্থের উপর গুণমতি 
ভা। গগন দিয়াছেন শঞ্ধর ছুই স্তলে (১১৯১৯ সুত্রের ভাযো ) 





এদং (১৬ ২৭ স্ত্রের ভাষো । উদ্ধত বাক্যগয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন দ 
এ উত বাস্যগয়ের মঙ্গো প্রথমটা সন শঙব্দার গুণযতিকা 
অভ্িধনকোশবযান্যা নামক গ্রন্থের বাকা | দ্বিতীয়টার কোন সন্ধান 


গাথা থাগচেছে না) আমাদের মনে হয় ইহাদের কোনও মৌলিক 
গর হইতে উত্ধত হইবার সম্ভাবনা সমধিক | ইহা কোনও টাকা 


8৭3 5.1), 18 05000150018 09 8. 0166৫500156 800 হত ৪০ 
70931 ৪011 ০৮ 
* মোগযূলর সাহেব কত 4 সঙ ৯৮০5 ০ [আন 00090 
নামক এন্থেহ ১১৭ পৃঠা জন্য । (১৯১৩ খ্রীঃ সস্থরেণ )। 
% অশিচ দৈখানিকা কমি, বু্ধিবোধ্যং খনতং সাস্কৃতৎ নিক” 
(বে 21২২২) 
হ সমগ্র পৃথিবী! ভগবন্‌ কিং সনিশ্া, ইত্যান্দিদ পুর প্রতিবটন- 
ব্যালীনামন্্ে ধাফুঃ কিং সরিঃ্রর ইত্য স্বর গুতিবচলং 
ভপভি-বাযুরাকাপসকজি্র় ইতি ৮: (বেঃসুঃ ম২া২৪) 











১৮৬ নেদাস্বদর্শশের ইউ 


প্রস্থ তত সংগুসীত হইয়াছে আর বাধ সয় লা। অন্ত 
গুনমন্ি শবীয় মে 
মৌলিক গ্রন্থ ভইলে 1 যখন রি 
পা চতুর্থ বা পচন শাদা উঠ শাদরনত সগ্ুনে বাগ 












ঠায়হাসৌ ন সংশয় ॥ 


ক 














পারেন । পাবণ। 








পু প্রতিদিন ০৯ 


ঠক কতোছর। গান ইং 


7. ফয়ে? 


বাকা লা 





কারণ দাতের কত গঞ এা 0৬৭ গ্রন্থের ১৩, টি ড্য। 


বের কালনিণ মা 


শহাধদীর পরবর্তী হন) শঙ্কর9 সরেশ্বরের সমসাময়িক। সুতরাং 
মঘরের কাল মুম শভাবী না পরবর্তী বছিয়া! নিঙধেশ করিতে 
হর? বিশু ইভা অসম্ভব | আমরা পুর্বে দেখিয়াছি শন্বর) 
152. ও নাগ|পন প্রএতিজ পুর্ববন্তী | ভরা ভিনি সপ্তম শতাব্দীর 
1 ইতিতাত্ত শর ও বেশর সম- 
নিদ্দিট। আমাদের কিদেচনীয় রুবগিত 
১ঞ্সিদ্ধ ধন্নবীন্তি নহেন। আরেছর বান্তিকে অন্থত্রও 
দার” সন্ধ ( প্রনাক্ষ বিষয়ে) জালোচনা কহিয়াছেন। 
সেক্কনে ধল্কীতির উল্লেখ লাই! কেবল "শাক্যভি্ু বলিয়া 


উঠ্লোখ লাছে | যথা 5 









টপ চইতে পাহেন এ 








দিমযাভাবাছিশি ছি 





চিনি ও বৌদ্ধ সাহিত্য 
আছেন) আখদোব ধন্চরক্ষিত ধন্মোস্ুর 
একাধিক বাছ়িব আছে। সিংচলরজ 
| উলাকেও 
হুর টাকাকানের 
ধঙ্ছোস্তর । জ্রেশ্ধর বৌদ্ধগণের "প্রত্াক্ষা বিষে সংজ্ঞা 
মশ্বন্ধে বিচার করিয়াছেন । হতে পারে প্রভ্া্ষের মন্থদ্ধে অঙ্গ 
বোনছ ধন্মবীন্তির উল্লেখ তিনি করিয়াছেন । অন্গাল প্রমাণ 
1র সঙ্গে ভুজনায় বেবল ধণ্মকীত্তির 
নানোক্পেখের প্রামাণ্য বমধিক নহে | আমাদের মনে হয় সুরেসব 














৭.1 ইগ কিন্তু নিঃদনদিগ্বভাকে গাবিভ ইয় নাই। ম] 
1 1 ধরক্ষিত ওভুতি নামছার। ধণ্মকতি অনেক তাহা কি করিয়া 
ইঃ? সং] 








১৮৮ বেধাস্দর্শনের ইতিহায 


যে ধর্শকীন্তির নামোলেখ করিয়াছেন__ভিনি সুপ্রসিদ্ধ ধন্বকীযি 
হইতে পৃথক 1 

'অভএব এই আপত্তির সার্থকতা কম। যে সফল প্রমাণ আম 
উপস্থাপিত করিয়াছি, তাহাতে আগাধ্য শঙ্করের অনস্থিতিকার 
রঃ পৃঃ প্রথম শতাবীরূপে গ্রহণ করাই যুক্তিবুক্ত। 


[ আচাব্য শঙ্করের আবির্ভাবকালের উপসংহার | 

[ আচাধা শক্ষরের কাগনির্ণর উপলক্ষে পূজাপাদ খ্বামী-উা যাগ 
পিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে কতকগুলি বিষয় গৃঠীত হয় নাই 
তিনি আজ জাবিত থাকিলে উচাদিগকে নিশ্চয়ই গ্রণ ক 
সনে মাই ধারণ, আনহা দেখিভেছি আানীপাদ এই স্তলে এর 
স্বহন্তে লিখিত গ্রন্থ মধ্যে কহকপ্চপি সাদা পাহা 
গিয়াছে! অদুঃদোষে হিনি পরাধীন অবস্থার কই গ্ 
পিখিয়াছিলেন ! বত গ্রন্ সে অনস্তার ঠাগার হচ্ছাসহেও 
হয় নাই) ইচ্াহ আমরা এনে কবি ছিগার এ বিষয়টি অমর 
থাফ্িবার কারণ। ঘাহ1 ভউফ বিষয়লি এঠ_ 

5! আচঢাধা শঙ্কর যে দেবে জন্মগ্রহণ করেন। সেট নিল 
দেশের প্রাসীন উতঠিঠাসন্বরূপ কেরলোৎপন্ধি ও দকরলনাগন 
নামক দুষ্টগালি গ্রন্থ আছে | ইহাদের অধো ফেরলোতসন্তি নার 
্রন্থখানি সপ্তদশ শতাব্দীতে এক পণ্ডিতকর্তুক খিপিনদ্ধ হয়ছে 
এবং তাহাতে পরশুরামের পরনক্তী ইহিহাস বিবৃত হয়া! 
হাতে দেখা বায় চেরামান পেরমান্গ নামক শাসলকরুগণ বদন 
কেরল শান করিতেন তখন আচার্ধ্যের ভন্ম তয়] এই শাসনপধূগি 
সংখ্যায় পঞ্চবিংশতি হষই্াছিলেন এবং যপাক্ুমে কেরল শাদদ 
করিয়ান্িলেন। ইহাদের সধো বিনি প্রথম, আগার সদয় 5২২ 
কল্যব্ বা ১১৬ খ্ষ্টা উক্ত হইয়াছে । আজ কাল দে সং 


*. [এইকপ যুক্তির ছারা উকঠকে 9 চইজন বলা যাইতে পারে? *] 














শ্বরের কালনিরণয় ১৮৯ 


তাগ্রলিপি প্রন্তুতি পাওয়া যাইতেছে, ভাঙতে ইহাদের সময় আরও 
পরে বলিয়া অনেকে অন্থুনান করিতেছেন | কলতঃ ইভাদের সময় 
গন্দরন্মের পূর্বে নহে ইহা স্থির। এখন এই কেরলোৎপন্তিকে 
দি প্রাণ বলিয়া গ্রভণ করা যায়, তাহা হইলে থ্বামী-পাদের 
অন্ঠমিত গন থ্রীঃ পুর্বান্দে আচাধ্যের আবিভীব সনয় হয় না। 
এজন সান্দুনিমেননকৃত জ্রিবাছুর ইতিহাস জধ্যে। 

হই আচাধ্যের সময় নিরূপণ করিয়া কেরলের পঞ্তি্গণ 
পূর্বফাদে একটা শব্দ রচনা করিয়াছিলেন। দ্বাার অঙ্গরসংখা। 
হতে দিনসংখা পাওয়া বায়। শব্দটা আচাধ্যবাগভেগ্ঠা! ইহা 
ভা আভাবোর জশ্মমর ইগজণের ব5 পরে হয়। ৪৯ খু 
পু হইধার কৌন সম্থাবনা নাহ । 

5। শ্রধিজয় নামক প্রসিদ্ধ শঞ্রচগ্িত খ্রস্থখানির অনেক 
কথা স্ামীপাদ অগ্রাহ্থ করিয়াছেন) কিছু সব কথা যে অগ্রান্া- 
ভাগ বলেন নাই । উহাতে আছে-আচাধা যখন মণ্ডনপত্বীর 
কামশাহ্থীয় গ্রশের উত্তর দিবার আনা যোগবলে মৃত অনরুকরাজ- 
শররে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেল, তখন পদ্দপাদ 
মংস্যে্খের ও গোরক্ষনাথের কথা উল্লেধ করিয়া আচাধ্যকে নিবৃত্ত 
হইতে অম্ভুরোধ করেন। এই মংস্তেন্্র ও গোরক্ষনাথের সময় 
নেপালের ইতিহাসে দেখা, যায়-_খুষ্ঠীয় ৬%, ৭ম শ্রতাব্দী এবং 
ই্তারই কিছু পরে শঙ্করাচাধ্ের নেপাল গমনের কথা আছে। 
অবন্থ নেপালের ইতিহাসের মতে আটজন শঙ্কর হইয়াছিলেন, 
ভ্ধ্য ছয়জন বৌন্ধদিগের নিকট পরাজিত হন। ষষ্ঠ জয়ী হন, 
ঠঠার সময় বষ্টজন্মের কয়েক শত বংমর পূর্বে এবং অষ্টম 
শদরাচাধোর সময় খুটীয় সপ্ুম, অষ্টম শতাবী। সুতরাং শঙ্কবিজয় ও 
নেপাপ-ইচিহাষের কথ। মিলাইয়। গ্রহণ করিলে আচাধ্যের সময় 
সঃ পূর্বে ৪১ অব হয় না, পরস্ত ধুঠীয় সপ্ুম, অইম শতাব্দাই হয়! 
এন্র রাইট মাহেবের নেপাল-ইতিহাস তরষব্য। 


১৯, বেদাস্তদর্শনের ইতি 


৪1 ভঙুহরি গোরক্ষনাথের শ্শগ্ত বলিয়া একটা প্রবল গ্রথাদ 
আছে। এই ভরুগরি চৈনিক পরিরাঞ্ক ইৎশিঙ্গের ভারতাগননের 
পঞ্চাশ বতমর পুরে দেহত্যাগ করেন| ইংসিঙ্গের সময় ৬৯ 
খু । এজল ভর্তৃহরিকে ৬৪০তে মৃত বলিয়া স্থির করা হয় 
আচাধা নিজ ভাব্যমধ্ো ভতুপ্রপপ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। 
শহ্করবিজয়ের টীনারূপে উদ্ধত £1চান শরারবিজয়ে দেখা যায় 
আচাধ্য শঙ্কর ভদ্রগরিকে প্রমাণে খ্রহণ করিতেছেন । আন 
কোনরূপ বিরোধা ঘ। প্রপপ ৪ অদ্ুচরিকে ভরি 
বলা হয়। জাচাধা পু ওঘায় ৪৭ খপৃদ 
গ্রিতে পারেন না, খর 'শা্িহার ৭%। ৬ম শত) পাটি 
সস্তব হয়: 

৫1 দিগস্বর ইন পণ্ডিত বিন নিজ আসান প্রা 
আছাখা শঙ্গরশিধা আরেবরকৃত বুদানাক্ভাদানাভ্িন্ক কই 
স্রেশ্বরের নান শরিয়া লাকা উন করিয়াছেন | এই টি 















প্রছাচন্র এ আন্মনস্ক সনসানয়িক পশ্থিত। বস্থাপদো আক এ পতি 
বিগ্ভানন্দ ও প্রভাচম্্র অকনফের শিষাস্তানায়। এট 
জেনগুরুব মিংদ়াসনে খু্টায় অষঈটন শহাব্দার প্রথনাদ্ধে (৭১ 
আরোহণ করেন। ভা টজনপট্াবলীতে দেখা যায়। অন্দর 
রাষ্্কুটবংশীয় দগ্টিদূর্গের সা আনগ্ করেন, ইহা এ 
হাআপিপিমধো উজ হইয়াছে! দগ্চাদূর্গের প্রদত্ত হা 
৬৫৬ শকের উল্লেখ আছে | আরা দশদিদৃর্গ ৭৫5 খুঁটে ভফি 
ছিলেন এবং অনল সেইরূপ সময়ে ছিলেন। স্বীয় বে। দি 
পাঠক দেখাউয়াছেন অকলগ্ক আবার ভর্কৃরি ও ঝুমারিণো 
সমসাময়িক । আচাধা শঙ্কর কুদাপ্রিনকে লক্ষ্য করিয়াছেন ইহ 
ভাষাটাকায় আছে। দিকে অমন্তভদ্র নামক একজন পরদ-গঙ্ 
দন গণ্িন্ যে একখানি উহু গ্রন্থ পিখিয়াছেন অকলক্ধ গার 
টাকাকার ইহা প্রনিদ্ধ। আচাধ্য শক্ষর বেদাস্তদর্শনের মধ্যে ভৈনযঃ 









শন্ধরের কালনিণয় ১৪১ 
বিচারল্গালে যাঙা বা তাহা বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হয় 
ভি শিশ্র এই সংস্তভতদরর বাকা উদ্ধত ধ্রিয়াছেল। 
মন্দের সময়ও বাঁচা লৈন পট্টাবনান্চে আছে, তাল অকলগ্কের 
দিদ্বু পুর্ধে ডে০তয়) এই আত্র। আহক আনার্/শহরকে 
ধাপূর্ববাৰে কি কিয়! স্থাপন করা ঘায়? 





৬। আচাখা রি গ্রচ্নধ্যে যে গল রাজার নাম করিয়ছেন, 
ইভাদের 

হিনি পুর্বে 
ন্থায় বগিয়াছি। 
71 যায় নাই । 
ক হদ্ধের ভোষ্ঠ 
িপিচারগণ হসক্রমে 
রূপ অসশ্থব নহে | 
নে আচাধ্য 
না। আগাধ্যোক্ত 
ত5 আছছে। কারণ, 

হাঢাধয একস্থলে পুণধথার অসদানঝনণ এবং রাজ্যব্মার 
গসীমদানশীলাার কথা বনিয়াছেন ! াঙ্তনিক পুরণবশ্মা বৌদ্ধ ও 
বামনাত্র বালা উহা আমরা ভয়েনমঙ্গের বৃত্তান্ত হইতে জানিতে 
গারি। গঞ্গান্তরে রাজ্যবছ্ধন সহাদাতা ও ঈন্তধষ্মানুরাশী বড় রাজা 
চাকা মবর্বগনরদিদ্ধ। এই উভয় সমসাময়িকও বটে। অতএব 
গাচাযোর রাজ্যবানং রা রাজ্যবদ্ধীনঃ হতে পারে | ইহা হইলে 
মাসধ্য খু্ঠীর মগ্ুম শতাব্দীর পূর্বের আবিূতি আর বলা বায় না। 
গগার পর বলবা ফতগুপি পাওয়া গিয়াছে সকলেই খুষ্টায চতুর্থ 
গত্ানীর পরবর্তী । কৃকগুণ্তও চতুর্থ শতাব্দীর রাজা একজনই 
উধিতে পাই। ভয়সিংত্র হতঞ্খলি পাওয়া গিয়াছে সল্ট শীষ 










2151521 
ভিতগণ আচাষে। 


হাতা হাঙ্যা জননে 
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১৯২ বেদাস্তবর্শনের ইতিহান 


পর্থ হইতে ৮ম শতাব্দীর রাজা । অতএব এ পথেও আচাধ্যকে & 
খুষ্টপৃর্বাৰে স্থাপন কর! যায় ন। 

৭। আমরা আগাধ্যের কয়েকখানি জীবনচরিভ দেখি 
আচাধোর জন্মকালীন যে গ্রহসংস্থান জানিতে পারিঘাছি, তাহারে 
অবলম্বন করিয়া স্ঘাসিদ্বান্ত হঠতে গণনা করিয়া আগাঘোর এ 
জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছি, তাহান্ছে আচাধোর অবভারযোগঃ 
পাওয়া গিয়াছে । উহা ৬৮৬ খুষ্টা । ( আচাধ্য শঙ্কর ও বামন 
নামক গ্রন্থ এবং বিশ্বকোষ দ্রব্য ।) 

এতপ্িম যে সকল প্রয়োজনীয় বা বিচারযোগা বিষয় খানে 
তাহা দামীপাদ মকলহ প্রায় উদ্ধত করিয়াছেন এব বিটার৫ 
করিয়াছেন। সে সকল স্থানে আমাদের যাহা বক্তব্য 
বলিয়াছি । আমাদের মনে হয়, হ্বামাপাদ ঘর্দি স্বাধীন থা? 
তাহা হইলে এই বিষয়গুলি ভাার ভাবগলত শ্বগ্মদুষ্টি অহিদ্ম 
করিতে পারিত না। আর 'ভাহা হইলে তিনি আনাদের সি 
ভিন্নমতাবলম্বীও হইতে পারিতেন লা। ভার শিযদরে 
সত্য নিষ্ঠার ফলেই আমি এই সব কথা সাহার গ্রন্থ সম্পাদনকানে 
তাহার গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম। সং] 





ৌঁড়পাদাগর্ধয 


(জীবন-চরিহ) 


আচাধ্য গৌড়পাদ শঙ্ষরের পরম গুরু । আচাধ্য গোবিনণা? 
গৌড়পাদের শিধা-_এরপ ইত্তিবন্ত শাছে। আচাধা শঙ্গর 
মহিত আচাধা গৌডউপাদের দেখা হইয়াছিল__এরাণ শদর়ে 
জীবনচরিতে দেখ! যায়| কিন্তু গৌড়পাদের সহিত শঙ্করের মিগনো 
কোনওরূপ অন্য প্রমাণ নাই। আচার্য গৌড়পাদের গ্রন্থে পট 


গৌঁড়পাদাচাধ্য ১৯৮৩ 


বৌন্ধবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই না, কেবল আভাস দেখিতে পাই। * 
ঘদিও ডিনি মনআাজ্মলাদ ও বৃদ্ধযাত্মবাদ বা পিভঞানাত্মবাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তথাপি তাগতে বৌদ্ধবাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
বণ দেখিয়া মনে চয় তিনি বৌদ্ধপাধান্কের পৃর্ধই স্ব্র্থ 
সিধিয়াছেন। মৌর্যাবংশের অশোকের (১৭৩ বাঁ ২৭৯ ্বীঃ পৃঃ 
হটে ১৩২ বা ১৩১ শ্রী: পৃঃ) সময় বৌদ্ধধন্মের বিস্তার সাধিত হয়, 
কিন্ত বৌদ্ধন্টের প্রাধান্য স্থাপিত হইতে ছুইশত বতমর লাগিতে পারে । 

শাচাধা শঙ্করের সনয় নৌদ্ধলহ সবিশেষ প্রাধান্থলাভ 
দবিয়াছে। পুষামিত্রের সনয় যদি পঠগ্লির কাল নির্দিষ্ট হয় এবং 
গনি যদি গোধিন্দপাদ হয়েন, তা হঈলে গৌউপাদাচাধ্য 
গবসিত্রের সনয়সাময়িক্ক (১৮২ খু পুঃ_১৪৮ খুং পৃঃ) হইবার 
মন্থুবনা। পুষ্যনিত্রের নয় বৌদ্ধনতের প্রাধাঙ্গ মবিশেষ স্থাপিত 
হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়! বৌদ্দসাঙগিত্তোর বিনরণে পুষামিত্রের 
মনয় বীদ্ধগণেব ন্টপর অত্যাচারের বিষয় বর্দিত আছে। অবশ্যই 
এপ্ষিরে আমরা সন্দিগান। আঅলাচারের বিষয় মানিয়। লঈলেও 
থেদ্গাধান্ত আীকৃত হইতে পারে না। বৌদ্ধনতের প্রাধান্ 
জদধিকাশ প্রাপ্ত হইয়া খ্ুইপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মৃতিমান্‌ 
বিগ্রচরণে সমস্ত ভারতে পরিবাপ্ত হইয়াছিল, এবং খুপু্বব দ্িতীয় 
শান্গীতে প্রচার ও প্রসারের সবিশেষ প্রচেষ্টা হয়াছিল। তৃতীয় 
শগন্দাতে অশোকের প্রচে্টায় তাহার বীন্গবপন হইল, দ্বিতীয় 
শহাকাতে জলেচন ও প্রথন শহাবীতে প্রধা্ত-_ইহাই স্বাভাবিক 
পিয়া বোধ হয়! এই হেহুতে আমাদের মনে হয়__আচাধ্য 


“অস্তি নাগ্যতি নাস্ীতি নাস্তি নান্তীতি বা পুনঃ! 
চলস্থিরো৷ ভয্বা ভাবৈরাবুণোত্যেব বলিশঃ ?” 
এলে আভাগে বৈনাশিক মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন । 
(আঃ শাঃ প্রঃ ৮৩ কা)। 
? বিশেষত খাতপ্রতিঘাতের ফলেই প্রাধান্ স্থাপিত হয়? অশোকের 


১৯৪ বেদাস্তরর্শনেয় ইজি 


গৌড়পাদ খুপূর্র্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বন্রমান ছিলেন। 
ভাহার জীবনের অন্য কোনও বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় মা। 
তিনি কোন্‌ দেশে ভন্মগ্রহণ করেন__তাহাও নির্ণয় করা কন। 
তবে আচাধ্য শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য ভৎকৃত নৈখবা- 
মিদ্ধিতে ভাহাকে গৌড়দেশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন | 

গৌড়পাদাচাধ্য গৌড়দেশীয় এবং আচাধ্য শঙ্কর দ্রাবিড়দেবীয়- 
ইহাই সেই শ্লোকের অর্থ পধ্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান ঈা. 
গৌড়পাদাচাধা যে উত্তরভারতের অধিবাসী ভাহাও ইচ্তা হট 
প্রতিপন্ন হয়] কিন্ত উত্তরভারছের কোন্‌ প্রদেশে 
করিয়াছিলেন ভাতা বসা যায় না। গৌড়পাঁদাচাধা ৪ 
ছিদন। সাগর নিকট আঢাগা শর্ধরের গু গাবিন্দপাদ 
হইয়াছিলেন। সাহার ভান সম্বন্ধে এহদতিরিক্ত কিছু লেঃ 
যায় না। আচাধা শক্ষর যে গাছার গ্রন্থ তইাে ক্র মল্ত 
উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন__তাা পূর্ব বলিয়ছি। শরেখহাগাধঃ 
নৈষ্্যসিদ্ধিতে ঠাহার আগন হইসে বাক্য উদ্ধৃত কৰি 
(নৈন্্যসিদ্ধি, বে, সাং সি ১৯০৮ সং ১৮৬--২৮৭ পুঠা 
ভাহার গ্রন্থ যে পরবর্তী আচাধ্যগণের উপভীব্য ছিল দ্ধ 
মন্দেহ নাই । 



















যয 


সমর বিস্তারের চেটা, পুস্যমিরের সম গতিছন্বিতত এবং খ্ ঠর 
শভাবীতে প্রাধানু, ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। পাশাপাশি 
চলিয়া আদিলে কোন মতের গ্রাধান্ত উপলব্ধি হর না। আছ! 
একটি অন্টি হইতে গ্রধান হইয়া পছে। 
1 এবং গোঁছৈ ভাধিছৈনঃ পুজ্যৈরথঃ গ্রভাষিতঃ | 
অজ্ঞানমাযোপাপি: সন্্হমাদি দূগিহীক্র 0৮ 

নৈন্সিদ্ধি (09০42৩5 848, 8155 1504) €্থ আং গা 

২৮৮ পৃঃ 1) 








গৌড়পাদাচার্য ১৯৫ 
গৌড়পাদীয় গ্রন্থের বিবরণ 


মাচাধ্া গৌড়পাদ মাগুক্যোপনিষদের কারিকা প্রপয়ন করেন। 
এট গরন্থধানিউ স্ঠাহার প্রধান গ্রন্থ । ইহার পরে আচার্ধা শঙ্করের 
হধ্য আছে? এই, গ্রশ্থের লানারূপ সংন্গরণ হয়াছে। পুমা 
মানন্দাশমের সং্খরণ, প্রীরঙ্ষের বামীবিলাস প্রেসের আচাধ্য শঙ্করের 
প্রত্ননীর সংস্করণ, কলিকাত! মহেশচন্ত্র পালের সংস্করণ ও লোটাস্‌ 
বীর সংদ্*রণ_ এইরূপ নানা স্থানেই আচাধ্য শঙ্করের ভাধ্য 
মতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে) সাঞ্চকা উপনিষদের কারিকার 
নর নিতাক্ষরা নামক একটা টাকাও বিগ্ভঘান। ইভা কানীতে 
গংহয়া থায়। 

গণ্ডুণাদাভাষ প্রণীত মাংখাকারিক্কার ভাবা আছে, কিন্তু এই 
উষা ভদ্রটিত কি না_-তাহা নিঃসন্দেতে বলিতে পারা যায় না। 
কার, এই ভাষো গৌড়পাদায় প্রতিভার কোনও পরিচয় পাওয়া 
ঘাত় না) ইতিবৃন্তবলে ইঠা উাহীর বিরচিত বলিয়া বিদ্বৎসমাজে 
গরিটিত| বাঁচস্পতিনিশ্র তাগার সাংখ্যতনকৌথুণীতে এই ভাযোর 
ধহনাদ খণ্ডন করিয়াছেন | 












খ্যকারিকা ৫১ ব!চস্পি মি লিখিযাছেন, “অস্তে স্বাচক্ষতে 
উ০দেদাছেনা গরাগ ভবায হ্যানবনাৎ তৰস্ত স্বয়ম্‌ উদনব ষহ সা সিছ্িঃ উহঃ 
[ধ। দাংখাশাখপাঠমন্তদীঘমপর্ণা তত্বাানমুৎপণ্তে সা. সিথিং শব 





ফপাগদনন্ুরং ভাবাহ যল্জ শিষাচায/খন্ধেন সাংখাশাদ, গরন্থতোহথতণ্চ 
ছাণাতা জাননুংপদ্ধতে সহ্বা়নহেতুকা সি্িরধ্য্নম্। অহংগ্রাপ্তিরিতি 
অধগততরং গহথরং প্রাপ্য জ্ঞানমুতপন্তে সা জ্ঞান-লঙ্ষন। সিদধিঃ তন 
[তাং দানক গি্ছিহেতুঃ। ধনাদিদানাদিনাাধিতো ভান জানত 
স্থতিৎ অগ্তা চ যুক্তাযুক্তত্বে স্থরিভিরেব অবগন্তবে ইতি কৃতং পরদে!যোস্ঠাব- 
শি নঃ সিদ্ধান্তমাব্রব্যাখ্যানপ্রবৃভান[মিতি । শাংখ্যকারিকী ৫১, 
নু পু বধা সর সংস্করণ ১৯৯১, ১৮২৩ শকানয ২১১পুঃ | 
[চা শহরের প্রশিত বিষ্যারপ্য নামধেয় এক পপ্ডিত্কত বিগ্বার্ তঙ্গে 


খ্)তত 





১৯৬ বেদাস্তদরশশনের ইতি 


এই ভাঁষ্যের উপর চক্ড্িকা নামক একটী টাকা। আছে, 
(বেনারস সংস্থত সিরিস)। হাহা হউক এই গ্রন্থে গরন্বর্থা 
মনীষার শ্কৃপ্তি হর নাই। বিশেষতঃ বৈদাস্তিক আচাধ্যের গন 
সাংখ্যদর্শনের ভাষ্য লিখাও সম্ভব নহে। যদিও মন্তান্য আচানেঃ 
ভিতরে (যথা বাচস্পতি মিশ্র) কেহ কেহ সাংখ্যপ্রন্তুতি দন 
টাকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তথাপি মাওুক্যকারিকাবিরচ়িঘঃ 
পক্ষে ওরূপ গ্রন্থ লিখা একবণ অন্ধাভাবিক বলিয়া বোধ ক 
বিশেষতঃ আচাধ্য বাতস্পতি মিশ্রও বিশেষ সম্মানের সহিত উহঃ 
মতবাদ খণ্ডন করেন নাগ, সাহার মনে গ্রহক্ণু 
ছিল খলিয়াই বোধ হয়। 

তহার তৃতীয় গ্রন্থ “উত্তর গ্বীহঠা-ভাষ্য"। এই গ্রন্থ এ 
প্রকাশিত হয় নাই। বঞ্ধনান (১৯১০) শ্রারঙ্গমের বাধীকি 
প্রেসের হ্হাধিকারী, টি, কে, বাপি ওরদ্বনাশাস্তা এজের প্র 
স্থান হইতে হস্তুলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিঠ করি 
উত্তরগীতা মহাভারতের অংশ ধশিয়া পরিচিত। কিছ 
মহাভারতে এই আশ দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তর 
অদ্বৈতভাবে পরিপূণ | এইট ভাষ্য পা্জলতা আছে। হইছে গা 
এই ভাষ্য আচার্ধা গৌড়গাঁদের বিরচিত, কিন্ত পরবর্তী আাচাহগং 
এই ভাষা হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়! বোধ হয় না। 


শঙ্ধব পপ্প্রনায়ের খুফগণের নাম আছে | তাহাতে প্রথম কপিখ 
করিয়া ১১তম গ্রীপ্পাচাধের নাম দেখ যায়| ইতার মধ্য গৌদ শে 
দুই জন আচাধ্য ব্খো যায়। একজন ৫৫-সংধক অপর ৬৫-ংথাক | তি? 
এ মতে গৌঁড়পাদ বা গোঁ ঠিক উ+ছরের পরম গুরু নহেন। ৭: 
এই তালিকায় যদি ২হ্যতা থাকে, তবে ছুই জন গৌড়পাদ হন, গে 
সাংখ্যকারিকারগযিতা গৌপাদ এ মাগুক্যকারিকা ধচর়িত। গৌগাররি 
ব্যক্তি হইতে বিশেষ বাধ! ঘটে না| আাধ্য শঙ্কর ও রামাচর লামক পা 
২১৯ পৃষ্ঠা হইব । সং] 
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মাগুক্যোপনিষদের কারিকা প্রমাণরূপে পরবর্তী আচার্যযগণ 
গ.ণ করিয়াছেন। এই কারিকার চারিটি গ্রকরণ। পপ্রথম__আগম 
এসরণ, দ্বিতীয়_বৈতথ্য প্রকরণ, তৃতীয়_ অদ্বৈত প্রকরণ এবং 
চর্ঘ -অলাতশান্তি প্রকরণ | মাগম প্রকরণ উনব্রিশাট কারিকা বা 
সেক আছে। বৈতথ্য প্রক্রণে আটত্রিশ, অদ্বৈত প্রকরণে আটচল্লিশ 
এদং আলাতশাস্তি গ্রকরণে এক শত শ্লোক আছে এবং সর্ধসমেত 
ছুট শাহ পনর শ্লোক বা কারিকা! আছে। 


গোঁড়পাদাচারধ্য 


(মতবাদ ) 


শ্াচার্যয গৌড়পাদ মাগুব্যোপনিযদের খিশ্ন, তৈজস, প্রাঙ্র ও 
চ্বীয় এই চারি পাদের ব্যাধা। প্রথমে আগম প্রকরণে করিয়ান্ছেন। 
8 বৈশ্বানর বা বিরাটু পুরুষ, তৈজস্ঈ হিরাগড এবং আজ 
তব! বাষ্টিবূপে বিশ চৈজন্‌ প্রা ও সনট্রিমপে বিবাট বা 
'বগ(নর, ঠিরণাগত বা সত্সাজ্থা ও ঈখর। ইহারা আভিন ॥ ভেদ 
কবন ঈপাধিক এনং শ্রাপ্থির ফল | জীব সর্ধ্বদাই শিব। জীবনভর 
ঘায়িঃ। উ্রভাবও মায়িক। ক্রায়ই পারমাধিক ক্রূপ। বিশ্ব 
[গজ হৈস্‌ অস্থঃপ্র্ছ। প্রা ঘন প্রজ্চ, পধ্যারক্রমে ব্রিস্থানে 
রি আমি' ইতা স্মরণ করিয়া অবস্থিত। অহং বা আত্মা জরিস্থান 
তে বিলক্ষণ বা ভরষ্টা। জুষ্টা কখনই ঢৃষ্ত নে । জট দৃশ্য হইতে 
থক। জাগরণ অবস্থাও জানি আমি, সপ ও জানি আমি, নুযুপ্তিও 
[নি আমি অতএব তিন অবস্থার অন্তরালে স্বামি, এবং 
[ামিই জ্রষ্টী ও অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী । বিশ্ব অবস্থার সকল 
থর বস্তু ্ুচশ করিলেও অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিরপে আতা অসঙ্গ 
শ্বাস শুদ্ধ। তৈজস্‌ "অবস্থায় মনোময়ী বস্তর সাক্ষ্য আত্মা এবং 
বাজ অবস্থার সমস্ত অন্তঃ ও বহিঃকরণ উপশান্ত হইলে ভ্বদাক1শে 
সপ্ত ভাবে অবস্থিত হয়। বিশ্ব স্থুলভূকৃ, তৈজস্‌ প্রাবিবিক্ততুক্‌ ও 








৯৮ দদাস্থদশনের ই 


প্রাজ্জ আনন্দভুক্‌। বিশ্ব বাহিরের বিষয় ভোগ করে। তৈদমেঃ 
ভোগ মনোময়ী এবং প্রান্ছের ভোগ মনঃমুযুস্তিজ | নিদ্রার আনম 
প্রাঙ্ের ভোগ্য। বিগ্ব স্থুলবিষয়ে তৃপ্ত হয়। তৈভদ্‌ সাধ 
তৃপ্ত, গ্রাঙ্ছ আনন্দে তৃপ্থ। এই তিন স্থানে যাহা ভোগা £ 
যিনি ভোক্তা--এই উভয়ই জানেন তিনি ভোগ করিয়া নি 
হন না। ন্থগ্রি মায়ানয়। মায়াময় সৃষ্টির অধিঠানই সৎ। বার 
নিরধিষ্ঠান ভ্রমও হইতে পারে না। অবিদ্যাকৃত নানারপথারা 
হ্রূপেই বিশ্বতৈজসগ্রাছ প্রতি ভেদের উৎপত্তি | আবরি 
ইহাদের সস্তা, পারমাধিক দু্িতে ভেদ নায়াকপ্লিত। 

তাহার পর গৌঁড়পাদ ইহাতে নানারপ সষ্টিবাদ উদ্ধত কর 
তাহার খণ্ডন করিয়াছেন | কাহারও মতে প্রহর ইচ্ছানাওহ হী 
হইয়াছে, কাহারও মতে কাল তএতে হগ্ি, কাহারও মুত ভোগা 
স্ষ্টি কাহারও মতে ত্রগড়াথ শুপ্রি, কেহ ব। বলেন কব 
স্বভাববলেই স্থষ্ঠি। এই নকল নঠ* খণ্ডন করিতে করিছে ছি 
বঙগিয়াছেন_-“আপ্তকামন্থ। কা স্চহা"। মায়াকপিত আভাস শ্তি 
স্বগ্রিকে অন্ধ কিছুই বণিতে পারা যায় না। পরনাথচিন্তকগনে 
নিকট সুপ্রির আদর নাই । 

বিশ্ব ভৈচম্‌ ও প্রা হইতে বিজক্ষণ সর্ধভুঃখাতাত ঈশাদ 
তুরীয় আত্ম | তিনি অব্যয় । ঠিনি অনৈত ॥ হিনি ব্যাগ । হিনি 
গোতলায়ক। বিশ্ব € তৈজন্‌ কাধাপারণে বন, প্রার্ছ বর 
কারণবদ্ধ। কিন্তু তুরায় সর্ধবাতাত ! প্রাচ্ছ নিছকে। কিনি 
হইতে পুগক্‌ বস্থকেঃ কি খাহা দৈহ বন্কে জানিতে পাবেন 
বিশ্ব তৈছস্‌ ভানিতে পারে। প্রা তত্বগ্রহণে আসদথ জি 
তীয় সর্বদুনু। অর্থাৎ ভরার ব্যতিরেকে অন্য বন্দু না থাক 
ভুরায় সর্বদাই সং] উ্ায়ই সর্বব। তুরীয়ঈ দৃক্ ভার বাসদ 
স্বরূপ । প্রাও দরৈত দশুন করে না, রায় ছৈতদর্শন করেন 
ফিন্তু প্রা্দ বীজনি্রাযুকত, তুরীয়ে নিদ্রা বা তম: নাই। বিঃ 
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টত্সের অন্তথাগ্রহণ ও তত্ববোধের অভাব আছে। প্রাঞ্জের স্বপ্ন 
নাই, কেবঙ্স নিদ্রাই আছে। কিন্ত ভুরীয়ের নিদ্রা বা তমঃ এবং স্বপ্ন 
বা অঙ্গথাগ্রঃণ কিছুই উভয়ই নাই। অন্বাথাগ্রহণ ও অহ্ান্িকবোঁধ 
উভয়ই হুল্য। স্বপ্ধে ও জাগরণে অস্কাথাগ্রহণ সনান। অতান্বিক- 
বোধ ভিন অবস্থায়ই সমান । অন্যথাগ্রহণ ও অতাস্থিক-গ্রহণ যখন 
রুদ্ধ হইয়া কাধ্যকীরণবোধ গ্রতিবদ্ধ হয় এবং পরমার্থ-তত্ববোধের 
উদয় হয় তখনই তুরীয়াধিগম সিদ্ধ হয়। তুরীয় স্বয়ংপ্রকাশ, তাই 
সাধনলায়ও প্রকাশ্য নহেন। আচাধ্য তাই বঙ্গিয়াছেন £__ 
“অদাদিমায়য়! সুপ্ত] যদা জীব প্রবুধ্যতে | 
অজমনিদ্রমপপ্রমদৈতং বুধ্যতে তদা ॥৮ 
অর্থাং ছাব যখন অন্াথাগ্রহণ ও অগ্র্কন প্রযুক্ত সুপ্তি হইতে 
গরন কারুনিক গুর্প উপদেশে প্রবুদ্ধ হয় এবং মিথ্যাচ্জান ও 
অঙ্জান বিদুরিত হয়, তখনই প্রকৃত বোধদরাঁপ জন্মবিরহিত 
অদৈতত স্বয়ং প্রকাশিত হয়। কেহ আাপত্তি করিতে পারেন__ 
জগৎ থাকিলে অদ্বৈত কি প্রকারে সম্ভব? তছপ্তরে আচার্য 
বলিতেছেন_-প্রপণ নীয়াকপ্সিত। যাহা হিখা। তাহা প্রকৃতবোধ 
হলে থাকিতে পারে না। সত্যবোধে গিখযা অগ্তহিত হয় 
ইতাই মিথ্যার ধশ্ম-_আচাধ্য তাই বলিয়াছেন__ 
বপ্রপণেণ যদি বিগ্যেত নিবর্তেত ন সংশয়ঃ | 
মায়াদাত্রমিদং গৈহমদ্বৈতং পরমার্থত 1” 
কেহ আপন্তি তুলিতে পারেন_শাস্তা শাস্ম ও শিষা_ এই 
নিব কি প্রকারে নিবুন্ত হইবে? আচাধা বলিতেছেন__ 
আনোৎণন্তির পুর্ব পধ্যন্ঘ্ট এই বিকশী। অথৈহঙ্জানে দ্বৈত 
নিনস্ত হয়। এই থিকঘা অশিগ্ঠাকল্লিত | অথিগ্াার লাশ বরনারও 
শেষ। ভাই আচাধ্য বপিয়াছেন_ 
“বিকল্পো বিনিবর্তেত কপ্পিতো যদি কেনচিৎ। 
উপদেশায়ং বাদে! জ্ঞাতে খৈতং ন বিছতে |? 


কি বেদাস্তদর্শনের ইতিহাদ 


সমগ্টিগত ধিরাট হিরপ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের সহিত বিশ্ব তৈদ্ধম ও 
প্রাজ্জের অভিন্নতা ইহার পরে প্রদর্িত হইয়াছে। প্রনবই পরাপ্র 
্রন্ম। প্রণয়ের তিনপাদ-_“অকার' 'উকার? 'মকার'। বিশ্ব অফার, 
তৈজসই উফ্চার, আর গ্রান্রট নকার | “অ' যেমন বরণ সবের 
আদি, লেইরূপ বিশ্ব আনি। “5 যেমন আবার হতে উর 
অআওম এই উভয় বণের অন্তরাপে অবস্থিত । সেইরাপ তম 
বিশ্ব হইতে উৎকৃষ্ট € বি এবং প্রাচ্ছের মস্থরালে স্থিত। “ম'ৰ। 
শেষ বর্ণ। তাহাতে ঘেমন বর্ণের পরিসমাপ্তি বা লয়, সে। 
প্রাঙ্জেই লয়। এইরূপ সাদুশ্ববলে ছাবনা করিয়া যিনি ধানদুল 
বিশ্ব ও বিবাটের, টতছস € হিরণ্যগর্ভের এবং প্রাঙ্র ও ঈদে 
অভির! বাধ করেন, এবং জামেন ভরীয় বা আ-মাহ্রে গহি হাই, 
তিনিই 'পুক্য সর্ব্াগাং বন্্যন্চৈব মচামুনিঃ 0" গ্রথবই সাধনাহ 
ব্ক; জীব ও ভদ্দোর ইক্যছণনষ্ট গরম পুরিঘার্থ 2 গ্রথনই নর 
্রঙ্ধা॥ প্রণব পরম বদ্ধ! গণব অপুর্ব অনন্তর অপাহ, অনথব 5 
অব)য়। প্রণবই নিয় £ক্গ, প্রণবে চিন্ত নিবেশ ব দে, 
প্রনবে নিহুনুক্ত বান্ির ভর থকিতে গারে না।  প্রগব্ট মইন 
আদি মস্ত € মধ্য । প্রণণত ঈ্র। প্রববই সর্বাগদিস্তিত | 52 
মর্ধবব্যাপা। 

ধাঙ্গার প্রণবাত্মগ্জানোদয় হইয়াছে ভাহার শাক নাই--ঠিএ 
অশে।ক। 'আচাধা বছিয়াছেন। থিনি তুরীয়ন্থরূপ শিবরূপ গা 
জানিয়ছেন। ঠিনিই খুনি) তিনিই প্রকৃত ড্ঞানী। তাই আঠা 
বলিয়াছেন 

“মনাত্রোহনন্থনাতন্ড বৈহক্ফোপশমঃ শিবঃ। 
হষ্কারে! বিদিতো যেন স খুনির্দেহরো জনঃ |” 

আগম প্রকরণে শ্রুতিবাক্য অস্ভসারে ভীব '& শিবের অভি £ 
জগছের নায়াময্ধ প্রতিপাদন করিয়া বৈহথ্য প্রকরণে যুহিখ 
উপপন্তিবলে তাহাই আরও ছুট করিয়াছেন। ভিনি বছেন_ 






মু 








গীড়গাদচাধা ২ 
র্য মিথা। বা বিতথ। কারণ, দেতের অভ্যন্তরে পর্বত ও হস্তী 

চর সংস্থান অসন্ভব। কিন্তু হ্প্মে দেহ ও নাড়ীর (স্থায়ূর ) 
তাস্টবে হস্তী প্রতি দৃষ্ট হয়। দেহ হনে বহি হইয়! 
কচই খপ্প দশে না, কিন্ত শত যোদ্দন দূরের প্র দেসিতোছে। 
গণিতের সে দেশে তাগর অবস্থান হয় না। আহার করিয়া 
য়ন ফরিলান দপ্পে দেশিছেছি ক্কুধার আলায় আছি অস্থির। 
করণ খুক্তিবলে ও শ্রোতিবলে হ্বপ্রদৃশ্ঠ মিথ্যা ॥ তাই আচার্ধা 





ঘন 








্ধ্যং তেন বৈ প্রাপ্ধং পপ আহঃ পকাশিতম 9 
সগ্চের দৃশ্যত দুখ, জাগরণের দৃশ্য দৃশ্য] দ্যহসামান্যে 
নলের দৃশ্ও শাগ্পের দুগারৎ নিথ্যা। শগ্রদু্চবোধ ভতিসংবৃত 
যানে হয়| কিন্তু ভাগরণের ভাহা নতে। কট আংশে পুথক্হ 
নিলেন দষ্সাহ ভয় কষতেই সমান । বস্থ সকল সপ্ধেও গা, 
গগে2 গ্রাহা। এই গ্রাহক উভয় বস্ট।য়ত সমান শ্াহ্থাক 
বাগে জাগরণের দুগ্ নিখা। এখন অন্থা হেড়র উপগ্াস 
নিছেম-সদ্ণন্্ সকল অবগ্ভায়। সকল কালেই জৎ। কিন্ত 
না আদি ৪ আঙ্ছেতে মাই, তাহা কখনই পারমাধিক মং 
ই পারে না| দুখ্াভেদও ভাই পারদাথিকরপে সৎ নছে। 
াণার্থঃ ভাই বলিয়াছ্েন__ 
“আদাবস্ছে ৮ মন্নান্তি বর্ধমানেহপি তন্তথ! |” 
এম্থলে কেহ আপন্তি করিতে পারেন, যদি উভয় দুশ্থাই ধিতথ 
6 হা হউলে চিত্তকরিত বহিবস্বকে কে বোধ করে? যদি 
লই মিথ্যা হয় ভাহা হইলে নিরস্মবধাদ স্বীকার করিতে হয়, 
পথ তদুত্তরে বলিতেছেন_- 
“কযত্যাত্মনাস্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া। 
স এব বুধাতে ভেদানিতি বদান্তনিশ্চয়ত 8” 
অর্থাৎ আস্মাই স্বমায়ার সাহায্যে ভেদ কল্পনা করেন। নিরাস্পদ 
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ত্রমও হইতে পারে না। আত্মাটি পরমার্থ সং । মায়া বা! অগা 
সম্বন্ধে আচার্ধা তৎপ্রণীত উদ্তরশীগার ভাবে লিখিয়াছেন-_ 

প্তচ্চ ন সৎ নাসত, নাপশি সদসৎ, ন ভিন্ম্‌ নাভিকসস নামি 
ভিম্নাভিন্নং কুষ্চশ্চিৎ ; ন নিরবয়লম্‌ ন সাবয়বম্, নৌভয়ম্, কেন, 
রঙ্গাস্মৈকাদদ্ঞানাপানোডাদ্‌।” 

তর্থাৎ শ্রন্ভানকে সংও বলা যায় না, অসংও বলা যায়ম, 
সদসৎগ বলা যায় না, তাহা নিরলয়৪ ন্গে, সাবয়বও নতে, নাঃ 
নচে, কেবল ব্রহ্মাট্মৈকাজ্জানেই ভাহা বিনষ্ট হয়! 

'আচার্যা শঙ্কর অধাসভাযো ইচা সর্ধ্বপ্রাণিসাধারণ লগ 
প্রমাণিত করিয়াছেন, আচাধ্া গোঢুপাদের মায়ার সিদ্ধান্ত মগ 
শঙ্করে আরও পুর্ণকা প্রাপ্ধ হইয়াছে । 

আচার্ধা গৌডপাঁদ কেবল সিদ্ধানুনি্ণয় করিতে গিয়া ক্যাপচা 
অন্তা (ভগ্তর ) বিশেষভাবে প্রপপ্থিত করেন নাই। হাস 
শঙ্কর জগতের পযালচ্গারিক সন্তা ৪ পারমাধিক আঅঙতা দ্যা 
ক্ষুটরূপে দেখাইয়াছেন! আচার্যা গৌড়পাদের কারিকায় হো 
বীভরূপে বর্তনান, আাচারধা শঙ্করের ভাদুঘাই তাহা মহামঠীরারগ 
বিস্তার লাভ করিয়াছে! 

আভাধা গেডপাদের মতে ঈগ্বরঈ মায়ার সাঙ্গাদো অনা 
বামনারপে অবস্থিত ভেদনিচয়কে ব্ক্ত করেন । ইহা সা! 
কৃষ্টি মায়িক ললিয়! তাহাতে ঈশ্বর সংকট হয়েন না। মদে 
সগন্ধ লশ্তন।] যাহা নাই ও যাহা আছে ভাভাদের সম্বন্গ আব 
কি? শপ্রদু্ঃ চিত্তের পরিচ্ডেদে পরিচ্ছিক্স অর্থাৎ সকার 
পরিচ্চি্। বতক্ষণ স্বপ্র হহসণই দৃণ্ঠ। কিন্তু জাগরণের দি 
অল্যোণরিচ্ি। এই পদক থাকিলে উভয় দুগউ বি 
অস্থরের বাসনাদর দৃণ্ঠ ও বাতিরের উন্দিয়িক দৃশ্য উভয়ই করি 
অধ্যামসশেই শীব কণ্পনার আশ্রয়! কন্সনার দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিয়াছেন £- 
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“অনিশ্চিত! যথা রক্জুরন্ধকারে বিকপ্পিতা ৷ 
র্পধারাদিভিরানৈস্তদদাত্থা বিক্লিতঃ ॥” 
কি প্রকারে এই কল্পনার অবসান হইবে তাহাই বলিয়াছেন-_ 
দনিশ্চিগায়াং যথা রজজ্বাং বিকল্ো! বিনিবর্্তে | 
রচ্ছুরেবেন্টি চাৈতং ভদ্দাত্্বিনিষ্চরঃ |” 
আর্থাৎ রক্তে সপন্ছন হইলে যখন রচ্ছুকে রচ্দু বগিয়। বোধ 
হয় তখন ভ্রমের নিবুত্তি হয়। অইৈতবোধও মেক্টরপ | 
আত্ম। যদি একই হন, ভাহা হলে নানারূণ বিকল্প বেন? 
ভদ্তবে আচাধ্য বলেন_উঠা দেবতার মায়া। 
পনায়ৈষা ভল্য দেপস্ট যথায়ং মোহিত: হয়ন্‌ |” 
অর্থাৎ ইঈহা সেই দেবভার মায়া, যে নায়াছারা ছ্ছিনি যেন 
আোটিত এপ বোধ হয়, অর্থাৎ গকুত প্রস্তাবে ভিনি মায়াদারা 
মোঠিত নহেন। 
টার পর আগাধ্য আম্মা-সঙ্থন্ধে নানারপ বিকল্পের দৃষ্টান্ত 
দিয়াছন। বথা-প্রাণাস্মবাদ, ভূতাম্মবাদ, গুণাত্মবাল, ততাত্মবাদ। 
পাগাত্মনাদ। বিষয়ান্মবাদ, লোকাখ্মবাদ, দেবাম্মবাদ, বেদাত্মবাদ, 
মন্াম্ববাদ, ভোক্কাত্মবাদ, ভোজ্য ত্মববাদ, সূল্াত্মবাদ, স্থুলাত্ববাদ, 
ৃহ্া্থবা্। অমূর্ঠায্মবাদ কালাম্মবাদ, দিগাত্মবাদ, বাদাত্মবাদ। 
সুবনাস্মধাদ। ননাত্মবাদ, বিজ্ঞানাম্মবাদ, ধম্মাধশ্মাত্ববাদ প্রভৃতি 
নানা মঠরাদের উল্লেখ করিয়াছেন। আচাধ্য বলেন। এঈরূপে 
অধিকার বশে নানারূপে আত্ম! করিত হয়েন, কিন্ত যিনি ইহাকে 
শির্দিকণ। ও এক বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। অনন্ত 
কিনার আশ্রয় খিনি--তিনি এক € সর্ববিকারাতীত। বিকার 
খি। আধারই সা, বিশ্বতাই কপ্রমায়ার মত, গন্ধবর্বনগ্ের মনত । 
চা 





প্দপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধবরবলগরং বথা। 
তথা বিশ্বমিদং দষ্টং বেদাস্তেযু বিচক্ষপৈঃ |” 


২০৪ বেঙাস্র্শনের ইতিছাদ 

আত্মার পারমাধিক স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য নিঃসংকোচে 
বলিয়াছেন যে, যেকোন৪ আরোপ নিথ্যা__ 

“ন নিরোধো ন চোতপত্বির্ন বন্ধো ন ৮ সাধকঃ। 
নমুতুক্ষু ন বৈ যুজ উত্ঠোষা পরমার্থহা ॥” 

অথাৎ পারমাধিক দৃষ্টিতে নিরোধ নাই, উৎ্ণন্তি নাই, বদ্ধজীবন 
নাই, সাধক নাঈ, মুখগু জীব নাই এবং খুন্ত:ও লাই, কিন্তু এক 
অথণ্ নির্ধি্ষকল্পা আত্মাই অবস্থিত । ইহাই তাহার মতে সারমিক 
মিদ্ধান্ত। আত্ম কেবল কল্পনাবলেই, অজ্ঞানবলেই নানারূপে করিত 
হয়েন। পরমার্থরণে অদ্ধয়তাই সিদ্ধান্ত, প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট 
নানাঙ্গ কুত্রাণি নাই। 

এরূপ জ্ঞানালান্তে কে সমর্থ__তদ্ধিষয়ে আচার্ধা বলিতেছেন_. 
বেদপারগ ও বশীরুত্তরাগভয়ক্রোধ মুনিই সর্বািবন্বশৃন্যা আইৈত্- 
জানলা করিতে পারেন । অদ্ৈতস্মরণই সাধন। অগৈতঙ।ভে 
অর্থাৎ “গাম পরম নুদ্ধ' তি ছানলাভ চলে খিদুদল্লোৰ মাচলেশ। 
জ্ঞানা মধৃগ্ছালাভসন্থ্ট । কাঙ্ঠাকেও সব করেন না, কাঠাকেঃ 
নমস্কার করেম নাং কেন দেহসাত্রস্থিতি প্রয়োজনে লোকযা্রার 
হ্যায় বাবহাঁর করেন! সর্বদাই অপ্রচ্যুততন্ব হইয়া আত্ম।বাম াবে 
অবস্থিত থাকেন--ইহাঈ জীবের পরন পুরুষার্থ। বৈশ্থা প্রকরণের 
ইহান্ঠ সারদর্ম। প্রথম আগমপ্রকরণে যাহা শ্রুতিবলে গমাণি্ 
করিয়াছেন, দ্বিতীয় বৈতথ্য প্রকরণে তাহাই যুক্তিবলে প্রতি 
করিলেন। ভূতীয় অদ্বৈত গ্রকরণে পুনরায় যুক্তিবলে অদ্বৈত স্থাপন 
করিয়াছেন। 

জীব উপাসক ও লক্ষ উপাস্--এষ্টরূপ উপাসনায় দেহলাত 
হইলে আমি ত্রহ্মপাভ করিব_এইরূপ বোধ ছন্মে। বান্তবিক 
এইরণ ধাহ্ার বোধ তিনি কৃপণ, ভিনি ক্ষত্র বহ্মবিৎ। 

তাহার মতে আত্মার জশ্ম হতে পারে না। আত্মা হঞ্জ। 
ধাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যুও নাই। মৃত্যুর পরে ব্রদ্ধলা 
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ই্ছা কার্পপ্যের নিদর্শন | আস্মা অক্কুসণ, অজ সম একরম। আত্মা! 
নিরধ়ব বলিয়াই অভ্র। আত্মা মাকাশের ছ্যায় বিজু, ঘটাকাশাদি 
যেমন ব্যাব্হারিক প্রকৃত প্রস্তীবে আকাশ এক অখণ্ড, সেইরূপ জীব 
ঘটাকাশাদির গ্ায়, আত্ম! এক অপণ্ড। উৎণন্তি প্রভৃতি ইপাধিক | 
উহাদের পারমাধিকত। নাউ। ঘটাদির প্রলয়ে, যেমন ঘটাকাশ 
মহাকাশে লীন থাকে, সেইপপ জীবগত আস্মাও পরমাস্বায় লীন 
থাকে । প্রকৃত প্রস্তাবে প্রলয়ও নাই । ঘটাকাশ ও মহাকাশ যেমন 
অভিন। সেইরূপ জীব ও গ্রমাত্ম। অভিন্ন, কেবল অবিদ্যাবশেই ভিন্ন 
ধনিয়া প্রতীত হয়। 

কেহ আাপন্তি করিতে গারেন_ঘপি অর্ধদেহে এ৯ আত্ম 
থাকেন, ভাগ হইলে একের গুধ-ছুঃযে সকছের সুখ-হুখ হউক 

আচাধ্য ভদুন্তরে বলেন_ ভাতা হইতে পারে না। যেমন 
কোনও থটোপহিহ আকাশে রলদোধুন প্রন্ধঠির সমাবেশ হইলে 
মল ঘটাকাশে রজোধুনাদির সংঘোগ হয় না, সেইরূপ কোনও 
জাখগঠ স্খ-ছুঃখজগ্ত অকল জীবে পরিব্যাপ্ত ভয় না। বাস্তবিক 
প্রহোক ঘটাকাশের কপ কাধা ও নানের পুথকৃষ আছে। 
হাককাশের কোন€ ভেদ নাঈ। জীবগত অভিমানের পুখক্হ 
মাছে; কিন্তু আম্মার স্বরূপে কোনও ভেদ নাই। ঘটাকাশ 
ন্ঠঠি আকাশের বিকার নহে। সেইরাণ জীবও আত্মার বিকার 
নহে। যেমন মূর্থ ব্যক্তিরা আকাশকে মলিন বলিয়া ধারণা করে, 
মেইক্নপ অদ্জানীর নিকট আত্মাও মলিন বলিয়া খোধ হয়। জন্ম- 
মণ গমনাগমন স্থিতি প্রভৃতি সর্বধ্যাপারে সর্ববশরীরে অবস্থিত 
আহা! আকাশের স্কায় অখণ্ড এক, অর্থাৎ উপাধিরই জন্ম মৃত্যু গ্রচ্ছতি 
ই, কিন্তু আত্মা সর্বদাই স্থির। শ্রুতিপ্রমাণেও এক আত্ম! সিদ্ধ 
হয়া পঞ্চকোঁশের বিলক্ষণ আত্ম-_ইহাই তৈত্তিরীয় উপনিষদের 
ঘাংপধা। শ্রুতি জীব ও পরমাত্মার অভেদের 'প্রশংস1 করিয়াছেন 
ও জেদদৃঘির নিন্দা করিয়াছেন। ইহাভেই সামন্ত রক্ষিত হইয়াছে। 


২০৬ বেশান্তদর্শনের ইভিহাম 


কেহ এস্থলে আপত্তি তুলিত পারেনা যে, শ্রুতিতে উৎপত্তি- 
প্রসঙ্গে বিশেষতঃ কর্মকাণ্ডে জীব ও পরমাত্মার ভেদ উল্লিখিত 
হইয়াছে। এমতাবস্থায় কর্মকাণ্ডের বিরোধী মত জ্ঞানকাণ্ডে কিরূপে 
স্থাশিত হইতে পারে? এতহৃত্তরে আচাধ্য বলিতেছেন_ 
“ীবাত্মনোঃ পুথকৃং যতপ্রাপ্পত্তে: প্রকীর্তিতম্‌। 
ভবিত্বদত্ত্যা গৌপং তনুখ্য€ং কি ন হুও্যতে ॥ 
অর্থাৎ উপত্তিবাক্যে বে পুথকৃঙ্ বলা হইরাছে__তাহ] “ারমাধিক 
নহে, উহ! গৌ। ভেদবাক্যে্র কদাটিং মুখ্যভেদার্শকন্ সম্ভব নহকে। 
আঁতিতে মৃত্তিকা লৌহ বিক্ুলিঙ্গ গ্রতির দু্াস্তবলে যে সৃষ্টি কামিত 
হইয়াছে, তাহা জীব ও ত্রন্মের একাবুদ্ধির অবতরণ।র উপায়মাত্র। 
দউপারঃ সোহবতারায়" কোনও ভেদের সষ্টাবন। নাও। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে _ক্ভিতে উপাসনা বিহিভ হইয্বাহে। 
উপাননায় উপাস্ত ও উপাসকেগ ভেদ আছে। যদি একাত্ম জ্ঞান 
পরমার্থ, তা! হইলে উপ।সনার প্রয়োজন কি? আচাধ্য তদুততরে 
বলিভেছেন--অধিকারীর তারভমোর জন্থই উপাসনার দিধান 
রহিয়াছে। 
আচাধ্যমতে তিন প্রকার অধিকাঁরী_মূন্দ, মধ্যম ও উৎকৃ। 
মন্দ মধাম অধিকারীই ক্মের অধিকারী । তাহাদের পক্ষেই 
উপামনা বিহিত। এন্থলে আচার্য্য গোঁড়পাদ বড়ই সুন্দর কথা 
বলিয়াঁছেন। দৈতবাদীরা! স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পরস্পর 
জিগীযাপরবশ হইয়া বিরোধের স্ত্টি করে, কিন্তু অদৈতবা্ার 
সহিত কাহারও বিরোধ নাই। কারণ, ঘৈতপ্রভৃতি মকসই 
অনৈতের মন্তর্তক্ত। আচাধ্য গৌড়পাদ লিখিয়াছেন-- 
“ন্বসিদ্বাস্তব্যবস্থাস্থ থৈতিনো নিষ্চিতা দৃঢ়ম্‌। 
পরম্পরং বিরুধ্যস্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥ 
অদ্বৈতং পরমার্থো হি দৈতং তন্ভেদ উচ্যতে | 
তেষামুতয়ধ। দ্ৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে |” 
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অর্থাৎ অদ্বৈত্রই পরমার্থ। ঘৈত অনৈতের ভেদমাত্র। উহা! 
শরন্লানের ফল।  ৈত্রবাদীধিগের নিকট ছ্ৈত পারমাধিক ও 
সণারমাথিক উভয়এ্রকারে সৎ। আমাদের মছে ইহা কেবল 
্রন্থ দৃষ্টির কল। তাই তাহাদের সচিত আমাদের কোনও বিরোধ 
নাই। বাস্তবিক এস্থলে আচার্য অতীব মধুর কথা বলিয়াছেন । 
যাহার নিকট দ্বৈত নাই, সে বিরোধ করিবে কাশার অঙ্গে? 
নিজের হস্তপদের সভিত বেরূণ বিরোধের সম্ভাবনা নাই-- 
সের এই ক্ত্রও বিরোধের গেছ নাই। আচার্যের মতে 
দয়ার জঙ্গই হে) তন্বতঃ ভে অঙ্গীকার করিলে অমৃহক্বদূপ 
[না বিনাশশীল হইয়া পড়েন । ভেদ থাফিনেই আম! সাবয়ব 
লা) হু বন্তরষ্ঈট বিনাখ হর] অতএব তব্বভঃ ভেদ কোন প্রকারেই 
তিখুছ, হইতে পারে লা কেহই আম্মাকে বিনাশনীল বলেন মা। 
পিগণ অনা ভাব-বস্বর অন শ্রী্ণার করেন না। বাস্তবিক 
ইহা তাহাদের জ্রান্টি। কারণ, অজাভ নিতাগিদ্ধ অমৃত বন্তর 
বা বিকার হঠতে পারে না। বির হইলে বিনাশ অশশ্থাস্তাবী। 
খরধা ধলেন _সিদ্ধ বন্তণ আবার উৎপত্তি কি? যাহ! আছে 
হাগ আছেই । অমৃত মন্ত্য হইতে পারে না, এবং মর্্যও অস্থত 
হঈতে পারে না 1 আচাধ্য ভাই বপিলেন__ 

দপ্রন্কৃতেরন্থথাভাবো ন কথংচিন্তবিষ্যতি ।” 

অর্থাৎ প্রকৃতির অন্যথানাব কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। 
গাবতঃ যাহা অস্ত তাহা মন্ত্যতা প্রাপ্ত হইলে সকলই মর্ত্য 
। অনিশ্মোক্ষপ্রসঙ্গ অনিবাধ্য হইয়া পড়ে। শ্রুতিতে যে সৃষ্টি 
কথিত হইয়াছে তাহা গৌণ ও মুখ্যরূপে সকলই অবিদ্াবিষয়ক। 
অতএব অদ্বৈতই যুক্তিযুক্ত, শ্র্ভিও “নেহ লানাস্তি কিংচন” 
'ইন্ছো মায়াতিগে ইত্যাদি বাক্যঘ্বার! দৈতভাব নিরস্ত ও আত্মৈকত্ব 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। “অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি বে সংভূতিুপাসতে” 
ইাদি শ্রুতি সংহতির উপাস্তহের অপবাদ করিয়া উৎপত্তি বা 









২০৮ বেদাস্তদর্শনেয় ইতিহান 


সংভাবের প্রতিষ্ঠাই করিয়াছেন । “নায় কুতশ্চি্ন বব কণ্টিং" 
এই শ্রুতি_-মবিগ্োষ্কুত জগতের জনক কেহ নাই-_ ইত্যাদি বগিয়া 
কারণও প্রতিষেধ করিয়াছেন । শ্রুতিতে “নেতি নেতি” এই আদেশ. 
বলে সকল দৃণ্ত নিরস্ত হইয়াছে । একমাত্র অগ্রাহ্থা অজ আত্মাই 
প্রকাশিত আছেন__ইহাই শ্রুতির তাৎপথ্য | তাহার মনে মং 
হইতে মীয়ার বলে জন্ম হইভে "1: কিছু তন্বতঃ জন্ম অসন্তুন। 
ধাহ।র! বলেন তন্বতঃ জম্ম হয় তাহাদের মতে জাত বস্তই জয় 
গ্রহণ করে। ইহা কিন্ধু অসস্তন । আর ধাহারা অসদ্বাদী ভাহাদে 
পক্ষে মায়া বা তন্্রতঃ কোনগও প্রকীরেই জন্ম ন্দীকৃত হইতে পারে নঃ 
কারণ এইরূপ কোথাও দেখা যায় না। আচাধ্য তাই বলিয়াছেন_ 
“বন্ধাপুত্রো ন তন্বেন মায়য়া বাপি জায়তে।” 
স্বপ্মে যেমন মায়ার বলে মনঃস্পন্দিত হয় এবং তাহা 
ঘৈত্াভাষ। জাগ্রদ্‌ অবস্থায়ও সেইরূপ। নগ্েও আত্মন্ধণে মং 
কেবল মারাঘ় উপহিত হইয়াই দ্বৈত, জাগরণেও সেইরূপ | জ্যাচাষা 
গৌড়নাদ তাই বলিয়াছেন যে, খ্বৈত মনোমাত্র। যতক্ষণ মন আছে 
ততক্ষণঈ ছৈত আছে | মনঃ অ-মনঃ হষঈটলে ঘৈত থাকে না, অথাং 
তীঁহার মতে মনই মায়া। ঙিনি বলিরাছেন__ 
“মনোদৃশ্যমিদং ছৈতং যতকিঞ্চিৎ সচরাচরমূ। 
মনমো হামনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥” 
এবং যখন আত্মনত্যত্বোধ হয় ও সংকল্পের অবসীন হয়, ভন 
অ-মনঃ হয়। গ্রাহোর অভাবে গ্রাহকেরও অভাব হয়। 
এ“আত্মসত্যান্থবোধন ন সংকল্পয়তে যদা। 
অমনস্তাং তদায়াতি গ্রাহাভাবে তদগ্রহম্‌।” 
এন্থলে আপত্তি হইতে পারে, বদি দ্বৈত অসৎ তাহা হইবে 
কি প্রকারে সম্যক্রূপে আত্মতব্বপরিজ্ঞান হইবে | তত্ত্তরে আচাধা 
বলিয়াছেন__সর্ধ্ঘ কল্পনাবঞ্জিত অজ জ্ঞানজেয়ের সহিত অভি। 
ইহাই বৈদাস্তিক সিদ্ধান্ত, আত্মন্বরূণে জ্ঞান ও জয় অভিনরণে 


গৌগপাধাচার্য ২৯৯ 


হয়ং প্রকাশিত হয়, কোনও প্রকাশাস্তরের আবশ্যকতা নাঈ। 
ভিন জ্ঞলি স্বয়ংপ্রকাশ। 
ইগর পরে ন্ুযুস্তি অবস্থা ও নিরুদ্ধ অবস্থার পার্থকা প্রদর্শন 
করিয়াছেন, বথা-স্যুপ্তিতে তসঃ থাকে, ক্রেশ কম্মের বাসনাহৃ 
বীদ থাকে | কিন্তু নিরুদ্ধ অবস্থার তনঃ থাকে না, সমস্ত রেশরজঃ 
প্রশান্ত হয়। নুঘুপ্তিতে লয় আছে, নিরুদ্ধ অবস্থায় লয় নাই। 
নিরুদ্ধ শবস্থায় নিয় ব্রন্ধজ্ঞানালোক সমাক্রূপে প্রকাশিত, অজ 
গদিন্ধ, অন্প্নত অনাম, অরূপ সম্যক্‌ প্রকাশিত, সর্বববরূপ জ্ঞানম্বরূপ 
আম্মা বিভাত্ত থাকেন। কোন প্রকার উপচার নাউ, অধিগ্যার 
নাশে নি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তত্ঘভাব আম্মার স্বৃ্তি চয়। এ অবস্থায় 
স্বাঃধোর ভাষায় এরূপ বর্ণিত আছে _ 
পসর্বাভিলাপবিগতঃ সর্ববচিন্তাসমুখিতঃ ৷ 
সুপ্রশান্তঃ সকজ্জো।তিঃ সমাধিরচলোভয়ঃ | 
গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্ত। যত্র ন বিদ্যাতে | 
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম্‌ ॥* 
ইহার পরে আচার্য যোগিগণের উপর একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। 
ছিনি বলিয়াছেন, এই যোগ অস্পর্ণ যোগ, সর্ধবযোগীর পক্ষেই 
দুদ, কিন্ত যোগিগণ যাহা প্রকৃত অভয় তাতেই ভয় পান, 
অথাৎ র্গাক্তৈক্য জ্ঞানই প্রকৃত অতয়। বাস্তবিক যোগিগণ অভয় 
স্বরণ একাত্মর্/নে আত্মনাশের ভয় করেন। ইহা! নিতান্তই 
অবিবেকের ফল। প্রকৃত যাহা আত্মদ্বরূপ তাহার লাভ হইলে 
আত্মনাশ হইবে কেন? এস্থলে আচাধ্ের বাক্য বড়ই শোভন ও 
সম্গত হইয়াছে । 
এখন সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন, মনঃ নিগৃহীত না হইলে অভয়- 
নাত হইতে পাঁরে না, মনঃ নিগৃহীত হইলেই ছংখ হয়, প্রবোধ ও 
শাস্টির উদয় হয়, কিন্তু মনঃ নিগ্রহ শনৈঃ শনৈঃ করিতে হইবে। 
অপ্রমাদের সহিত “কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা যদ্ৎ উদধে: উৎমেক:% 
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তত্ব মনের নিগ্রহ করিতে হবে । কামোপভোগসংসক্ত যনৰে 
শনৈঃ শনৈহ উপরত করিতে হইবে 1 কামে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়. 
বিক্ষিপ্ত চিন্তকে নিগৃচীত করিতে হইবে । সেইরপ চিত্ত লয়ে ঝ 
নিদ্রায়ও সংঙক্ত হয়! তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্তিও করিতে হইবে। 
কামনোগে কেবল ছুঃখ ইহা বোধ করিয়! বৈরাগ্যবলে কামভোগ 
হইতে নিরুত্ত হইবে, এবং অজ আত্মন্বরূপই সৎ, অন্ত সকলই নিথ্যা 
এইরূপ বোধে সকলই পরিত্যাগ করিবে । আত্মানাত্মবিবেকই 
উপসেব্য। যে উগায় বণিয়াছেন বাশ্ডধিক ভাহা সর্ববমদুদ্ুর 
শ্রাঙগা। হিনি একটা কারিকায় সকল সাধনের সারভূষ্চ বাট 
বলিয়াছেন।__ 
“লয়ে সংবোধয়েচ্ছিত্ত: বিক্ষিপ্রং শময়েখ পুনঃ । 
সকষায়ং বিজ্ঞানীয়াৎ সমপ্রাপ্ং ন চালয়েৎ।” 
(গৌরপাদীয় আগম ৩৪৪) 

অর্থাৎ লয়ে চিন্তকে সম্বোধন করিতে হস্টবে, অর্থাৎ জাগাতে 
হইবে? বিক্ষিপ্ত হইলে গ্রশগিত করিতে হইবে । 

সাধনার রাঞ্যে অগ্রসর হঈলে যে আনন্দ উপস্থিত হয়, ভাভাতে 
না৷ মজিয়া উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে হইবে ; সাঁধনমার্গে সধিকর 
সমাধিতে আনন্দলাত হয়, তাহাই কষায়। ইহাতে সম্মগ্ধ থাকার 
প্রকৃত স্বরূপপরিজ্ঞানানন্দলাভ হয় না । তাই কথায় জানিয়া তাহা 
পরিত্যাগ করিতে হইবে 5 এবং সমাধস্থা লাভ হইলে, পুনরায় আর 
চালনা করিবে না; ইপায়বলে নিশ্চল নিশ্চয় ও একীগ্র করিগে 
হইবে । যখন চিত্তের লয় ও বিক্ষেপ থাকিবে লা, যখন 
স্পন্দনগিরহিভ হইবে, ঘখন চিত্ত নিবিবকল্প হয়, তখনই ত্রদ্গন্গিনন 
হয়। ইভাই দ্বদথ, শান্ত, নির্বাণ, ইহাই পরমানন্দন্বরূপ| ইথট 
গরম পুরুবার্থ। ইহাতে ত্রিপুটির লয় হয়। 

তৃতীয় অধ্যায় অদ্বৈত প্রকরণেও শ্রুতিযুক্তিবলে দ্বৈতশিথ্যান্থ ও 
অদ্ৈহ প্রতিষ্ঠিত হইল। চতুর্থ প্রকরণ অলাতশান্তি প্রকরণ। 
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মলাহ শব্দের অর্থ নশাল। মশালকে ঘুরাইলে যেরূপ নানাকার 
ল্যোয়। বাস্তবিক সেইগুলি স্পন্দনের ফলমাত্র। ইহা কখনও 
শ্বানাক্কার কখনও চত্ষ্ষোণ ইত্যার্দি নান! আকারে আকািত 
হর়। যখন মশাল স্থির হয় এই আাকার কোথায় গমন করে? 
শবন্য শাকারগুলি মশালে লয় পায় না। কোথায় গেল? যখন 
গ্নরায় মশ।ল স্পন্দিত হঈল তখন আবার আকারের উদ্ভব । 

ইলা কোধা হইতে আসিল__অবশ্যই মশাল হইতে নভে, আঅভএব 
ঈগার উৎপন্তি ও লয় মশালের নহে, উহা স্পন্দনের ফল। 


জনের পারমাধিক সব্বা নাই | মশাল হইতে থেমন আকারের 
ইন মত, ভাহাছে যেমন লয় পায় না, এইরূপ জগদ্িভ্রৎ লক্ষে 
দা পায় না, বঙ্গ হইাতে উদ্ভব হয় ন|| টা ভ্রান্তির ফল। 
মনখ্ ভান্তির আধার বা আশ্রয় জ্ঞান_ইচা স্বীকার করিতে 
ঈদে? আচাধ্ের মতে যাগ নাই ছাগল ত্রিকালেই তিন 
খরথাহেই সর্বদেশে মাই | বোধকালে দয সন্তাবোধ হয় 
:গ« পরমাধিক নহে। শক্তিতে রজতবোধ ত্রাস্থিকাসে থাকিলে 
ধিক দৃষ্টিতে ক্ষোনও কালেই নাই--ইহাই আগাঁধ্যের 
হলাওশাস্তি প্রকরণের তাৎপধ্য । এই অধায়ে স্প্টরূপে দ্বৈতমত 
নিধাগ ধরিয়াছেন, এবং বৈনাশিকমতের কোনও দিশেষ নাম 
গদাম না করিয়া সামান্যাকারে খণ্ডন করিয়াছেন। বৈনাশিক 
মের আছাস প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্ত বিশেষভাবে বৌদ্ধমত এই-_ 
এন বলেন নাই) এজগ্যই আমরা আাঁচাধ্য গৌড়পাঁদকে 
বা্ধ্ধানোর পূর্ববর্তী ও আচাধ্য শঙ্করকে সমন্কালবর্ভী বলিয়া 
গর করিয়াছি | 

সমস্ত ভারতে বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রাধান্য স্থাসিত ইউ ছুই 
এক শত্াব্বী লাগিবার সম্ভাবনা! । অশোক মৌধোর সময় চতুদ্ধিকে 
প্ররক প্রেরিত হইল। অনুশাসন খোদিত হইল, কিন্তু দার্শনিক 
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প্রতিষ্ঠা হইল না। উহা সময়সাপেক্ষ। অন্ুশীসনের দ্বার 
দার্শনিকতার শ্্ীবৃদ্ধি হয় না। আমর! দার্শনিক 'প্রাধাশ্থাকেই মনে 
প্রাধান্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আচার্ধয গৌড়পাদ সামান্যাকান 
ধৌদ্ধমত নির্দেশ করিয়াছেন । কোনরূপ নামের প্রসঙ্গও বনে 
নাই। কিন্তু আচার্ধা শঞ্চর বৈনাশিক মতবাদ উদ্দৃত করিয়া খণ্$ 
করিতে একান্ত বদ্ধপরিকর । এই প্রসঙ্গ ভূমিকায় আলোটিঃ 
হইয়াছে। আচার্য গৌড়পাদ এই অলাতগশাস্তি প্রকরণে দ্ৈভবা। 
পুনরায় নিরস্ত করিয়াছেন। ভিনি বলেন-_দ্বৈতবাদীরা পরস্পর 
ধিবাপ করিতিছে। তীহাদের বিধাদের ফলে সিদ্ধ বস্তর জণ্ম নাই 
ও যাহা নাই তাহার জন্ম হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়।ছে 
যথা 
প্ভুভং ন জায়তে কিংচিদভূতং নৈব জায়তে |” 
তাহারা যে অজ্ঞাতিখ্যাপন করিয়াছেন আমরাও তাহার 
অনুমোদন করি। তাহাদের সঙ্তি আমাদের বিবাদ নাই, কি 
অজাঁতের জন্ম অসম্ভব, অমূতও মর্ভা হইতে পারে না, বাহার যা 
স্বভাব তাহা কখনই পরিত্যক্ত হইতে পারে না, তিনি লিথিয়াছেন_ 
“সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজা অক্কৃত! চ যা। 
প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়! স্বভাবং ন জহাতি য| ॥” 
অর্থাৎ লৌকিক প্রকৃতিরই ধিপধ্যয় হয় না। যাহা সন্যক্‌ গিচ্ধ 
তাহার হ্ভাবছাতি অসম্ভব। সংসিদ্ধ বস্ত জদামরণনিন্মুক্ত। 
তাহার জন্ম স্বীকার করিলে সংসিদ্ধির লোপ হয়। 
ধাহারা বগেন-_কারণই কার্ধ্য, তাহাদের মতে কারণেরই জগ 
হয়। কারণের জম্ম হইলে কারণ কি প্রকারে অজ নিভ্য ও জি 
হইতে পারে। এস্থনে সাংখ্যপ্রন্থতির পরিপামবাদ খগ্চি্ 
হয়াছে। আর ধাহারা অভাব হইতে উৎপত্তি স্বীকার করেন 
(যেমন, স্থায় বৈশেষিক ) ভাহাদের কোনও দৃষ্টান্ত নাই। আর 
জাত বস্তুর জন্ম স্বীকার করিলেও অনবস্থাদোষ অপরিহার্য হইয় 
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পড়ে। এই সকল কারণে অছগাতিই প্রকৃত সিদ্ধান্ত! আর 
বাঙাদ্রের দৃ্ান্ত দিলেও চলিতে পারে না। কারণ উহা! সাধ্যসম। 
পরস্ক সাধ্যসম হেতু সাধ্যসিদ্ধিতে প্রযোদ্য হইতে পারে লা, 
আন্ভরব_ 
স্বতো বা পরতো! বাপি ন কিংচিত্বস্ত জায়তে” 

ঈগাই সারসিক সিদ্ধান্ত। চেতু যখন শনাি এবং ফল যখন 
অনাদি, তখন অনাদি ফল হইতে হেতুর উদ্ভব হতে পারে না। 
বাস্থৃবি€ যাহার আগ নাই, তাহার আবার আদি কি প্রকারে 
সন্ত? আচাধ্যের দিদ্ধান্ত এই _-অজাঠি হইয়াও জাতির ন্যায় 
হন, অচল হইয়]ও সচলের ম্যায় আবভাগিত হয়েন এবং 
অনা হঠরাও ভ্রবোর সায় আভবাসিত হন! প্রকৃত আত্মরূপে 
মাস 





“অভ।চলমসন্ত্ং বিজ্ঞানং শান্তুনদয়স্‌।” 

থ গ্রধার মশাল ঝজুবক্রাদ্িভাবে স্পন্দিত হয়, সেঈরাণ যেন 
বিগানের স্পন্দন । মশাল নখন স্থির, তথন আ।র সেই সঙ্গপ 
খাফাবাদি নাই । সেইরূপ পারনাধিক দুটিতে, দুষ্তের বা বিক্কারের 
গার নিশ্চিত হর | আচাধ্য গৌড়নাদ নশ।লের দৃষ্টান্ত অভি 
মদোঞজভাবে দিয়াছেন। তিনি বলেন 

“অলাতে স্পণ্বমানে বৈ নাভাসা অন্তত! তুবঃ। 
ন ততোহমাত্র শিম্পন্দান্নালাতং প্রবিশস্তি তে ॥” 
ন নির্গতা মলা ভাজে, দ্রব্যস্থাভাবযোগভঃ ॥ 
বিজ্ঞানেইপি তথৈব স্থারাভাসঙ্াবিশেষতঃ 0 

আচার্ষের মতে গ্রাগ্গ্রাহুক সমস্ত ভাবই চিন্তম্পন্দন মাত্র, 
নকনই মায়াময়, পারখাধিফ কোনএ সত্তা নাই। 

৮ও কারিকায় বৌদ্ধবাদের আভাস প্রদান করিয়াছেন__ 

“অস্ভি নাস্তস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তাতি বা! পুনঃ 
টলস্থিরোভয়াভাবৈরার্ণোত্যেব বালিশ: ॥” 
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অর্থাৎ কেহ বলেন আত্ম! আছে, কেহ বলেন নাই, কেহ বল 
আছে ও নাই; কেহ $লেন নাই নাই | ইহার মধ্যে অন্তিভা চন 
কেননা ঘটাদি জনিত্য বন্ধ হতে বিলক্ষণ নান্তিভাব স্থির, কেন: 
সর্বদা অবিশেষ। চল € স্থির ধলিলে ষদসদ্ভাবের উদ্ভব হা 
এবং অভাবে অন্যন্ত(ভাব হয়। এস্থলে নাস্তিবাদ বৈনাশিকবাদ 
অস্ভিন।ষ্িখাদ সদসদ্বাদী ধিগম্বর মত। নাস্তিনাস্তিবাদ শুঙ্গবাগীর 
অবশ্থই আাচাধ্য কোনও মতের নাম করেন নাই। কেব: 
মতবাদের আভাম প্রদান করিঝছেন। ভ্রান্তবৃদ্ধির বশেই এইর' 
মতবাদ আশ্রয় করা হর__চাহাও বলিয়াছেন। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গি 
ব্যতিরেকে আন্ব। কোনও বিশেষস্থ নাই বলিয়াই আমরা মনে করি 
নৌদ্ধবাদের প্রাধান্য হৎকালে ধিশেষভাবে স্থাপিত হয় নাই 
আচার্য গৌড়পা্ বৌদ্ধবাদিগণকে এক প্রকার উপেক্ষার মোগাঃ 
মনে করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন ভগবান মান 
এই মকল বিকরের অন্পুঃ। এই সকল বিকল্প অগ্রানের, 
বরঙ্ষণধ লাভ করিপে কোনও কর্তব্য থাকে না। ত্রঙ্ধদরূগ 
অবস্থিতি বাদণগণের স্বাভালিক। পবিপ্রাণাং বিনয়ো হো ইতি 
আচাধা এদ্বলে “বিনয় “শন” ও পম" প্রন্থতির অতি আটা 
অর্থ করিয়াছেন । 

জাঙ্গাণগনের তক্ষব্রূপে অদস্থিতি স্বাভাবিক বিনয়? শদও 
এইপন প্রাকৃতিক । দনও প্রাকৃতিক । কারণ, ব্রহ্া উপশান। 
উপশাস্থ বর্দ অহিগ্ জে, স্বাভাবিক উপশান্তি অবশ্যষ্ট হইবে: 
্শ্ষ্ত রক্গরূণেত অবস্থিত হয়। শান্ব সমাণ্থিতে পরমার্থহ্র 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 








সদুদ্মঠিগন্ভীরমচং সাধাং ধিশীরদম্‌। 
বৃদ্ধা পদ্ননানানং ননঙ্কুন্মো বথারলম্‌ ৮ 
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মন্তব্য 

ভাষার প্রাঙ্গনতায় ভাবের গভীরভায় গৌড়পাদদীয় আগম 
মর্ধঙ্জনের উপভোগ্য | অদৈতবাদের নিবন্ধ-গ্রন্থের মধ্যে উহা 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা গ্রীষটপূর্ব দ্িীয় শতাব্দীতে বিরচিত 
স্টার ষন্তাবনা। গৌড়ুপাদাচার্ধ্যের উত্তরগীন্ভার ভাষাও অনষ্ঠি- 
বিশু ভাবগন্তীর । উত্তরগীভার বাখ্যাচ্ছনে যেরূপ মনীষ। প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা! আঁচার্ধা গৌড়পার্দের পক্ষেই শোভন বলিয়া 
প্ধাত হয়। গৌড়পাদীয় ভাস্য সহিত উত্তরগ্ীতা শ্ীরঙ্গমের 
বারীবিলাস প্রেস প্রকাশ করাতে এক মহহ্প্চার সাধিত হইয়াছে। 
উ্দীশ্গর প্রমাণ্য প্রতিষ্্ত তইয়াছে। 

এই অপুর্ধবভাষা আবিক্কত হয় অন্বৈহমতের পোষক প্রমাণরূপে 
পরিগৃহীত হইয়াছে । মায়াবাদের প্রাচীনত্ব বিষয়েও সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। টি, কে বাল সুর্াব্যশাঙ্থ্রী শুঙ্গেগীমঠ হচ্ছে এবং 
কদ্পামী আয়ার উকিল মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের প্রাচীন হস্তলিখিত 
গ্রান্ধর পুস্তকালয় হইতে ( মরন (1৮001526070): 
আনাএথ107 [৮য় ) হস্তলিধিভ পুস্তক মংগ্রঠ করিয়াছেন। 
মহল গ্রন্থের সমান্তিতেই গৌড়পাদাচাধ্যকৃত বলিয়া (0০11700 ) 
পরিসমাপ্তিবাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । ভাষা ও ভাবিগ্লাস 
দেখিলেও ইহা! আচাধ্যের মনীষাপ্রস্তত বলিয়াই অগ্ুমিত হয়| 
উ্তগ্বীহা তিন অধ্যারে সমাপ্ত । শীর্ণ বক্তা, অর্জন শ্রোভা। 
প্রথন অধ্যায়ে যোগার্ড ও আরুরুক্ষের স্বরূপ কথিত হটয়াছে। 
দি্ায় অধ্যায়ে বিশ্ব ও প্রতিবিস্বরূপে জীব ও ব্রদ্মের কয সমিতি 
হইয়াছে। উত্তরগীতায় ভগবান্‌ বলিতেছেন-_ 

প্যথা জলং জলে ক্ষিপ্রং হ্ষীরে ক্ষীরং ঘ্ুতে ঘ্বরন্‌। 
অবিশেষো। ভবেন্বদ্বভ, ভীবাত্মণরমান্নোঃ ॥” 

ায়কার আচাধ্য গৌঁড়লাদ বিগ্বগত সর্ব্বগন্ত চৈতন্য ও 

রিবি্থাত্বা জীবের এক্যই প্রদর্শন করিয়াছেন বাস্তবিক 





২১৬ বেদাস্তদর্শনের ইতি 


এতদ্দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় প্রতিবিশ্ববাদই আচার্ধা গৌড়পাদের সন্মন্। 
অবচ্ছি্সাদের তিনি বিরোধী | প্রতিবিষ্ববাদ ও অবচ্ছিন্নবাদের 
সবিশেষ বিবরণ আগ্রয়দীক্ষিতর (১৫৮৭-_১৬৬০ ) "সিদ্ধান্ত শে, 
রষ্টবা। প্রতিবিষ্ববাদ আচাধ্য শঙ্করেরও সম্মত বলগিয়াই অনুমিত 
হয়। উত্তরগীভার তৃতীয় অবায়ে যোগী ভগবানের শরণাপঞ হর 
ও ব্যর্থ ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাথথ করে -ইহাই বর্ধিত হইয়াছে। 
উত্তরগ্নীতার প্রথম অধায়ে ৫৭ শ্লোক, খিতীয় অধ্যায়ে ৪৬ এবং 
তৃতীয় অধায়ে ১৬টী গ্লোক আছে, মোট ১১৯টি শ্লোক আে। 
বাণীবিলাস প্রেমের উত্তরগীতা ১৯১, হী: প্রকাশিত হইয়াছে। 

আচার্য গৌঁডুপাদ শ্রুতি ও যুক্তিবলে মায়াবাদ প্রপদদি্ত 
করিয়াছেন। জগত জাব ও শরচ্ের একোর পরিপন্থী জগছের 
মিখা।হ নিশ্চিত হইলেই জীব ও শিবের একত হইতে পারে। 
আচার্য গৌড়শাদের গ্রদ্বই উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া! আগাধা 
শন্ধর এ্র্গন্থত্রের ভামু প্রণয়ন করিয়াছেন। আচাধ্য গীড়খা? 
মায়াবাদ শ্রুতিবাক্যবলে গ্রহণ ধরিয়া যুক্তিবলে তাহার সারবন্তা 
প্রদর্শন ক্রিয়াছেন। কিছু আচাধা শঙ্গর অধ্যাসভাষ্ে মায়ার 
অস্তিস্থ যেরূপভাবে প্রপর্চিত করিয়াছ্ছেন তাহা এক অভিনব ব্যাপাঃ। 
ধতিহামিক দৃিতে আচাধ্য গৌড়পাদের কারিক1 ও উত্তরগীহার 
ভাম্য উভয়ই প্রানাবিক, অদ্বৈহমতের প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে এই 
ছইখা নি সর্র্বাপেক্ষা প্রাচীন! 

আমারা গৌওপাঁদের মত উ্চাধিকারীর চা মম্যক্‌ উপাদেয়। 
অনধিকারীর হস্তে এট মতবাদ সব্বনাশের কারণ | তিনি নিভেই 
বলিয়াছেন _“হর্দর্শমতিগন্তীরম্‌।” এই মতবাদ আদর্শরূণে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। এই নত সিদ্ধান্তক্ধপে গ্রাহা। সাধনের যে 
অঙ্গ প্রপঞ্চিত তহাঁও সন্ন্যাসীর জন্য । এ সম্বন্ধে তিনি নিজে 
তাহা বসিয়াছেন। ইহাতে সাঘারণ ক্র কোনও ব্যবস্থা না 
হইতেও পারে না। জ্ঞানের অথগ্ু্ প্রতিপন্ন করিতে গেলে কণ্ধ 


গৌঃগাদাচাধ্য ২১৭ 


গীন হষয়া পড়ে। স্থ্টিতবে তিনি বিবর্তবাদী। পরিণামবাদ ও 
আবন্ুধাদ অতি স্ুচারুঞঝপে খণ্ডিত হইয়াছে! আচার্ধা শঙ্কর 
গভাবে সীমাংমক মতের খগ্ডনে বদ্ধপরিকর, ইহার গ্রন্থে তদ্দপ 
প্র»টা পরিলক্ষিত হয় না। ইহার বশ্য ছুইটা কারণ হইতে 
পারে। প্রথম কারণ_ সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিতে ওরূপ নতনিরমনের 
আবগ্ঠৎতা কম। খিতীয় _তাহার সময়ে মীমাংমকমতের সবিশেষ 
গ্রবগত। হয় নাঈ। ভাহার প্রতিপাদিত শম দম ও বিনয় অতি 
উচ্চ গ্রামের কথা ও সাধারণের পক্ষে ছূর্ণভ। চিন্তার অসীমতায় 
জানে? স্যুষ্তিতে, যুক্তির সারবন্তায় ভাঙার মহ অতি উপাদেয়। 
মিগরা ভায়াবিৎ ভাহারা কারিক! ও উত্তরগীতা ভাগ্য পড়িয়াও 
আননাভোগ করিবেন। গৌড়পাদাচার্যের সিদ্ধান্তে উৎপত্তি বা 
রুনাই। সাংখযমতে মং হঈতে সতের জন্ম। আচার্য গৌঁড়পাদ 
বছেন-সদ্বস্থ সিদ্ধবস্থ, তাহার আবার উৎপত্তি কি? যাহা আছে 
খা শাছেই্ট | তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। নৈয়ায়িকগণ 
খমৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। আগচার্ধয গৌড়পাদ 
বরন হাহা অসম্তর । অর্থাৎ অসং যাহা। নাই, তা হইতে 
(ভি অসম্ভব | সপ্বস্তর উৎপত্তি হঈলে তাহা জন্য বপ্ধ হয়, 
লেবগ্থ হইপে বিনাশ অবশ্ঠপ্াবী: সদ্বস্থর বিনাশ কাহারও 
হতে পারে লা। যাহা অজ তীহার জন্ম হইবে কি প্রকারে? 
রি অককত তাহার উংপত্তি হইলে তাহা কৃত হয়। ইহা অমস্তব। 
ভাই স্বাহার সিদ্ধান্ত-_ 
“ন কশ্চিছ, জায়তে জীবঃ সম্ভবোইস্য ন বিদ্কতে। 
এতত্তহ্ভ্মং সত্যং যত্র কিংচিন্প জায়তে &৮ 
[ গোঁড়পাদক্কে মিদ্ধ যোগী বলিয়া অনেকের বিধবাস। 
দেটাভাগবত গুরাণে আছে গৌঁড়পাদ ছায়াশুকের পুত্র। সং] 








ভগবান শকরাচাধ্য 
জীবন 


গৌড়পাদাচা্যের পরে ও জাটার্্যশস্করের পূর্ব আর কোন$ 
্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। আচার্যশন্করের হক 
গোধিন্দপাদ কোনও গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া কোথাও জানিহে 
গার! যায় নাই | গোবিন্দপাদ্ যদি পতঙ্জশি হন, তাঠা হইনে 
মহাভাম্য তথ্ধিরচিত। কিন্তু বেদাস্তরাজ্য কোনও গ্রন্থ তৎপরণীঃ 
নাইঈ। অন্ততঃ আগ্ভাবধি আবিকৃত হয় নাই | আচার্য স্বীয় গুল 
যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন। গুরুর প্রতি বে তাহার প্রগাট ভক্তি ছি, 
তাহা সর্ব সুম্প্ট। কিন্তু কোন গ্রন্থে তাহার গ্রন্থকর্ৃহ মনন 
কিছু বলেন নাই, গৌঁড়পাদীয় আগম অনুমরণ করিয়াছেন আগ 
ভাবে দুবাক্তী। ভর্চগ্রণঞ্চ, জ্ৰাবিভুচার্য। প্রঠি আারধা পাঠঃ 
গৃর্বকো বর্ধনান হিলেন, ভাহাও ভাগে প্রতীয়নান হয়। উপবধর 
বৃত্তি ঠিনি অবলগ্থন করিয়াছেন, তাহাও গ্রদশিত হইয়াহে। 
(অধতয়ণিকা জ্টবা)। উপবর্ধ প্রস্থতি আচার্য্যের কোন গর 
আধিদ্কৃত হয় নাই | আঁচার্যযশঙ্কর যে অবৈতবাদের মন্থাতম প্রধান 
আচাধ্য তা লিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। " তাগর জীবন 
চরিতও আদর্শরূপে বিশ্বমানবের ইতিহাসে স্থল পাইবার যোগা। 
যখন ভারতে বৌদ্ধমত ও বৈদিক কশ্মমত প্রাধান্যের জন্ত বাহ, 
পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়! স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে হন 
তখন ১৪ কিক্রমা্ধে ৪৭হ্ীঃ পূরর্বান্দে আচারধযশঙ্কর দক্ষিণ ভারঃ 
 স্ইিহার কৃত রধ্খাঞ্ের এক গ্রন্থ পাও যার। পত্ডিত জগরোন 
তর্কালঙ্কার অনূদিত অইৈতাঠ্ভূতি নামক একবানি গ্রন্থ গোবিনমপাধেও নাং 
দেখা যাক, কিন্ত পরে উহ! অন্তর আচার্য রচিত বলা হইয়াছে। সং] 





তগবান এ্্ীকৰাচারয” 


ডগবান্‌ শঙ্বরাচার্য ২১৯ 


কেরন দেশে কালাডি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৈশাখ 
শু্লাপঞ্চমী তাহার জন্মতিথি। তিনি অন বয়সেই নানা বিদ্যায় 
পারদর্শী হন। তাহার গ্রন্থে তিনি যেরূপ প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে স্প্টতঃ প্রতীয়মান হয়-_বেদ। বেদাস্ত ও 
বোশঙ্গাদি শাস্ত্রে ভাতার অসাধারণ জ্ঞান জন্সিয়াছিল। 
মীবনবিক্াশ হইতে না হইতেই ঠিনি মন্গ্যাসাশ্রন গ্র£ণ করেন, এবং 
নযদাতারে গোবিন্দপাদ্দের নিকট দর্শনার্দি অধায়ন করিয়া কৃতী 
হন। গোবিন্দপপাদ অসাধারণ যোগী ছিলেন। শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য 
মন্থন্ধে শক্করের শ্রদ্ধা তাহার নিদর্শন। অধ্যয়নাদি সমীপনাস্তে 
রর আদেশে শঙ্কর বারানসীতে গমন করেন! বারাণসী ও 
বরিনারায়ণ তাহার গ্রন্থ সকলের ভগ্স্থান। 

বার[ণসী হইতে আাচার্ধ্য কলকোলাহপবজ্জিত বদরিধামে গমন 
হধ; তথায় একান্তে শ্রন্থাদি পিখেন -এক্জপ গ্রান্থার জ্রীবন-চরিতে 
'দগিত্ছে গাওয়া! যায়। বারাণসাই তাহার প্রচারের কেন্দ্রস্থল। 
বাহাণসাতেই তাহার সর্ববত্যোমুখী প্রতিভার বিকাশ । অবশ্য কোন্‌ 
এই কোন্‌ সনয়ে রচিত হইয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। ইতিবৃত্ব 
পাত জানিতে গারা যায়-অষ্টম বৎসরে সন্াস ও ষোড়শ বরধেই 
ক গ্রন্থ রূটিত তইয়াছে। সাহার যেরূপ কণ্মনন্ুল জীবন ও 
প অগ্প বয়সে ভাহার অন্তর্ধান তাহাতে যোড়শ বর্ষেই গ্রন্থমমাপন 
উ* মনে হয়। গ্রদ্থসমাপন হইলেই তিনি দিথিজয়ে বহির্গত 
মন! দিশ্বিগয়ে গনেক সময় অতীত হইবার সস্ভাবনা। 
আসমুদ্রহিনাচল তৎকালে পরিভ্রমণ সহজসাধ্য নহে। তছৃপরি, 
পঞ্িগণকে বিচারযুদ্ধে পরা্িত করাও কালমাপেক্ষ। ভীবনের 
ছাদশ বংমর হইতে ষোড়শ বৎসর গ্রন্থ প্রণয়নে, ষোড়শ হইতে 
খারিংশৎ বৰ দিথিরয়ে, মঠস্থাপনে ও মন্দির প্রতিষ্ঠায় অতিবাঠিত 
ইঞাই সঙ্গত বপিয়। বোধ হয়। যাহাই হউক অতি অল্প বসেই 
থে াহার প্রত্তিভার স্ফুরণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 





















২২, বেদাস্তর্শনেয় ইতি. 


প্রস্থ গ্রনয়নের সমকালেই তিনি শিল্কাগণকে অধ্যাপলা করিদেন। 
তাহার প্রথম শিষ্য -সনন্দন। ইনিই শেষে পদ্মপাদাচাধ্য নামে 
পরিচিত হন। প্পঞ্চণারিকা” ইহারই দার্শনিক কীত্তি। আচার্োর 
বিরচিত গ্রাস্থের বিবরণ আগর প্রদত্ত হইবে| গ্রন্থপ্রনয়ন ও শিষা- 
সংগ্রহ হইলে তিনি িগ্বিজয়ে বঙিরগিত হন। দিৰ্রিজয়ে তিনি 
রাজগণের সাহায্য পাইয়াহিনেন বলিয়া অগগমিত হয়্। সুশখন 
ব! নুধধন্‌ রাজার বিষয়ে ভূমিক্কায় উল্লেখ করিয়াছি । মাধবের গ্র্ 
কুমারিল তট্টের সহিত মচার্যের মিলন বনিঠ আছে কুনারিব 
ভট্ট ভুধনল প্রায়শ্চিন্ত করিনেছিলেন | তিনি বৌদ্ধধশ্ম গ্রহ 
করিয়া শেষে বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। শনি যখন গুরুদে[গের 
প্রায়শ্চিত্তদরূপ তুধানলে প্রবেশ করেন, তখনই আচার্যাশদ্বব প্রাণে 
উপস্থিত হ্য়াছিলেম। ভর্টগাদের জীবণাস্তকালে আমাবংশহর 
তারকরক্ষ নাম প্রদান করেন। কুমারিন উট ও 'আাচাধা 
সমসাময়িক কিনা 'তধ্ষিয়ে সন্দেত আছে। মাধবের অ)ম 
করিলে কুমারিলের কাণ খুঃ পুঃ বিভায় শগাষা উবার সভার 
কারণ আচাধ্যশক্করের কাল গ্রখম শহবা বণিয়! আমরা পণিয়াহি 
হতে পারে বুমারিমণ খঃ পু গ্রধম শহাজার প্রধম ভাগে ৪ 
দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে খিগ্ঘমান ছিলেন, এবং মুহা মনয় 
আচাধাশহ্করের সহিত যে তাহার দেণা হইয়াছে, ভাহাও মগ। 
ইঈতিবৃত অনুসরণ করিয়াই মাধব এরূপ লিখিয়াছেন। কি 
আচাধাশঙ্কর ভট্ট কুমারিলের বাক্য উদ্ধত করেন নাই। গ্লোব 
বান্তিকে কুমারিল শঙ্করের অদ্বৈহমত খণ্ডন করিয়াছেন। * 

ইউরোগীয় পণ্ডিতগণের মতে ভট্ট কুমারিলের কাল ৭০০ খু 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত সঠিক হইলে শর ও জী 
সমকাপিক হইতে পারেন না। শঙ্করের কাল ধুঃ পৃঃ প্রথম শলাবী 
হইলে ভট্টণাদের আবিাব ৭০৮০০ বৎসর পরে। কিছু 
৯ এ দিব পুর্বে আলোচনা করা হইাছে। সং] 
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টপাদের গ্রন্থে অদ্বৈতমত খণ্ডিত হইলেও আচার্য্যশঙ্করের 
দামোল্লেখ নাই | অবশ্য রামাহুজাচার্ধ্য শঙ্করমতখগ্ডনপ্রসঙ্গেও 
শ্ধরের নামোল্লেখ করেন লাই | ইতিরন্ত ও মাধবকে অনুসরণ 
করিসে ভট্ট ও শঙ্কর সনক।পিক কিনা দুঢ়ভার সহিত এ বিষয়ে 
ঝোনও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না| শঙ্কর শবরদ্ামীর নাম উল্লেখ 
করিয়াছ্ছেন। কিন্তু স্বীয় গ্রন্থে ভট্ের নানোল্লেগ করেন নাই। 
হতে পারে শঙ্করের সহিত মরুর প্রভৃতি প্ডিছ্বের পরাজয়ের বৃত্তান্ত 
যর মাধব লিখিয়াছেন কুমারিলের সন্বদ্ধেও সেইরূপ । এ কথা 
যুমহ নহে । কারণ, মগ্ডনমিশ্র কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন। 
মাথাদের মনে হয় -কুষারিম ভট্ট শঙ্করের পূর্ববন্তী আচাধ্যগণের 
অনৈহম্ খণ্ডন করিয়াছেন । অবশ্য বৌদ্ধনতের নিরসনে উভয়ের 
নাম প্রদিদ্ধ। প্রয়াগে কুমারিলের সঠিভ মিলনের পরে 
সাচাযাশক্কর মগধের অন্তঃপাতী মাহিস্মতী নগরে নগুনমিশ্রকে 
পরজিত করেন। তীগাদের বিচারযুদ্ধের নধাস্থ ছিলেন_- 
মনির পত্বী ভারতী দেবী। ইনি তাঁৎকাঁলিক রমণীর 
বিদ্ঞাসন্তার অপুর্ব নিদর্শন। শঙ্কর ও মণ্ডনের মত পণ্ডিতের 
বিচারের মধ্যস্থত! করা কিরূপ বিছ্যীর সাধ্য তাহা সহজ্দেই অনুমেয় | 
এই ঘটনায় মনে হয় ভৎকালে রমণীগণও সুশিক্ষিতা হইতেন। 
বৌদ্ধদুখে রমশীগণ ভিক্ষুনী হইতেন। মহাভারতেও বিহ্ষী সুলভার 
উপাধ্যান আছে! অবগ্ঠই প্রাচীন ভারতে বিদৃধী ললনার সম্মান 
যথেষ্ট ছ্বিল। মগ্ডনের পরাজয়ে মণ্ড সঙ্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, 
ধন: হরেখরাচাধ্য বলিয়া পরিচিত হন। মণডন মিশ্র পূর্ধবমীমাংসক 
ছিলেন। তৎকালে ভাহার মত পণ্ডিত মগধে কেহ ছিল না। 
শর ও মণ্ডনের মনের পার্থচ্য কেবল আদর্শে। শঙ্ষর কর্মবাদকে 
জানের সকারী বলিয়াছেন। ভট্টপা্দ কুমারিল ও মগ্ডুনমিশ্র 
কই পরম পুরুষার্থ--ইঠাই প্রতিপন্ল করিয়াছিলেন মগুদমিশ্র 
যে তংকালে মগধের পণ্ডিতশিরোমণি ছিলেন এবং তীহার পরাজয়ে 


২২২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহান 


ঘে মগধবিজয় সাধিত হইয়াছিল তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই! শহর 
মণ্ডনকে পরাহৃত করিয়া দাক্ষিণাত্য বির বহির্ঘত হন এবং 
মহারা্রে শৈব ও কাপালিকগনকে পরান্তিত করেন, ও তাগাদের 
অবৈদ্দিক আচার বিদূরিত করেন। উগ্রভৈরব নামক ভনৈক 
কাপালিক তাহাকে বলি এদান করিয়া সিদ্ধিলাভ মানসে তাহার 
শিশ্ত হয়, এবং বলি প্রদানে উদ্ভত হইলে পদ্পপাদাচাধ্য কর্চৃক 
নিহত হয়) এই সময়ে শঞ্করের অভিমাগুষভাব তাহার সাধনার 
অপুর্ব নিদর্শন। কাঁপালিকের খঙ্জাতলেও তিনি সমাধিস্থ ও শানু! 
ইহার পরে আরও দক্ষিণে গমন করিয়া তুঙ্গ ভদ্রার তীরে সারদা দের 
মন্দির গ্রতিটাপূর্ববক সরস্বতীর প্রতিঠা করেন। ইঙ্থার সহিত যে নঠ 
স্থাপন করেন তাই শ্বঙ্গেরী নঠ | সুরেশ্বরাচার্্য এই মঠের আধিণত্জ 
প্রাপ্ত হন। এই শৃঙ্গেরী নঠে অবস্থান কালে পদ্মপালাচাধ্য “পঞ্চপারিরাশ 
নামক নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। শঙ্ষরের অনুমতি লইয়া পদ্গাণ 
ভীর্ঘন্রমণে বহির্গত হন] ইতিমধ্যে আচার্য ষ্াহার বদ্ধ! শাগর 
আসম্নকাল জানিতে পারিয়া মান্তার নিকট উপস্থিত হন। আহার 
ম্ত্যু হইলে তাহার সৎকারাদি করিয়া পুনরায় শুঙ্গেরী 
প্রত্যাবর্তন করেন এবং দিখ্বিজয়ে বহির্গত হন। এই সময়ে পুরীধামে 
গোধধ্ধীন মঠ স্থাপন করেন, এবং পদ্পপাদাচাধাকে মঠাধিপঘে 
নিযুক্ত করেন। * কাঞ্চিতে শাক্ত সম্প্রদায়ের ভিতর যে মন 
অনাচার ছিন্প তাহা বিদুরিত করেন। তাহার কীধ্যের বিশেষ্য 
এট যে, ঠিশি সকল সম্প্রদায়ের দে।ষ দূর করিয়াছেন, কিন্তু কোন 
দেবতার উপাসনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই । সকল মতের পাপ দুর 
করিয়া পবিত্র করিয়াছেন। শীল্ত, গাণপত্য ও কাঁপালিক মধ্য 
এই সময়ে সকল অনাচার দূর করিতে বাধ্য হয়? কারণ চোন ও 
পাণ্য দেশের রাজন্তাবর্গও আচাধ্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন' 
বাস্তবিক এই ষংস্কারকার্ধ্যে বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছিল। দ্িণ 
» কাহারও কাহারও মতে পুরীর মন্দিরও আচার্যশ্রের যয়ে নিশ্মিতঃয়া 
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ভারগ্ের সর্বত্র ধর্শের পতাকা উডভীন করিয়া বেদান্তের মহিমা! 
ঈল্মোধিত করিয়া তিনি পূনরায় উত্তর ভারতের অভিমুখে প্রস্থান 
করেন। কিছুদিন বেরার প্রদেশে অবস্থান করিয়া উজ্জরয়িনীতে 
উপনীভ হন। এবং তথায় ভৈরবগণের ভীষণ ফাধননীতি নিবারণ 
করেন। এইস্থলে ক্রকচ নামক জনৈক ভৈরবের বিবরণ মাধবের 
গ্রন্থ দেখিতে গাওয়া যায়। বোধ হয় এই দেশের তদানীন্তন 
যাকে মতে আনয়ন করিয়া ভৈরবদিগের অত্যাচার বলপুর্বক 
নিবারণ করেন। উজ্জয়িনী হইতে শাচাধ্য গুজরাতে উপস্থিত হন। 
স্থার ঘ্বারকাঁয় একট ম স্থাপনা বরেন, এবং হস্তামলকাচাধ্যকে 
ব্ধায় প্রতিটিত করেন। ৩ুতপরে গাঙ্গেয় প্রদেশের পণ্তিভগণে 
দিচারুদ্ধে পরাজিত করিয়া কাশ্মীরের ফারদাক্ষোত্র উপস্থিত হন। 
এবং থাকার গঞ্ডিতগণকে পরািত করিয়! স্মতের প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

ধা হউতে প্রশ্যাবর্তৃনপুর্বক আমামের অন্তর্গত কামরূপের 
শান্ত অভিনব পুপ্রের সহিঠ বিচারে প্রবৃত্ত হন। অভিনব্ধপ্ত 
দিচারে পরাজিত হন। অবগ্যই স্পন্দ সংগ্রুদায়ের অভিনবগপরচারধ্য 
€ আঙামের অভিনবগুপ্তগাধ্য ভিন্ন ব্যক্তি । স্পন্দ সম্প্রদায়ের 
মভিনবগ্প্রচার্যা প্রতাতিজ্ঞা মতবাদের একজন প্রধান আচাধ্য। 
এ অভিনবগ্ুপ্ব অস্তুতঃ ১০০৮ খুষ্টান্দে জীবিত ছিলেন। 
আচারের মহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবার কোনও সম্ভাবন! 
খই। আসামের অভিনবগ্ুপ্ত অভিচারবলে শঙ্করাচার্যের ভগন্দর 
বাধ উৎপাদন করে) পন্মপাদাচার্ষে/র চেষ্টায় শঙ্কর রোগমুক্ত 
ইন 

মামাম হইতে প্রভাবর্তন করিয়া আচার্য বদরিতে গমন করেন। 
জ্ঘায় তিনি জ্যোরিঠ স্থাপন করিয়া হোটকাচা্ধাকে প্রতিষ্ঠিত 
সরেন। কিন্তু হন্তান্ত মঠের গায় এই মঠ আচার্যের কোনও 
থাভিষিক্ত মন্গ্যামীর হস্তে নাই। বদরিনারায়ণের মন্দিরের 


২২৪ বেছাস্তদর্শনের ইতি 


মতান্ত রাওল ব্রাহ্মণ এখন মঠের অধ্যক্ষ । বিফুরপ্রয়াগের নিকটেই 
জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্মঠ স্থাপিত। মঠস্থাপনের জহি 
বদরিনারায়ণের মন্দির নিশ্মিত হয়। বর্তমানেও নন্ুরী ত্রান্ধণ 
ব্দরির অধ্যক্ষ। নম্ুরী ত্রাহ্মনের বংশেই আচাধ্যশঙ্করের অন্ুদয়। 
বদ্ররির মন্দিরপ্রতিঠ। হইলে ঠিনি কেদারে প্রত্যাবর্তন করেন, 
এবং তথায়ই ভারতগগনের প্রে!জ্জননার্তগু অন্তমিভ হন। স্তর 
তিরোভাব কাল ১১ খুঃ পৃ । ৩২ বংসরের সময় তাহার জীবন 
লীঙগার অবসান হয়। 


জীবনের কার্যাবলী 
সন্ন্যাস। জীবনের ১৬ বংমর 
অধ্যয়ন। ] পর্যন্ত এই কাধো 
কাশী ও বদরিনাথে অবস্থান, অতিবাহিত হইয়াছে? 


অধ্যাপনা ও গ্রন্থপ্রণয়ন। 

প্রয়াগে ভট্ট কুমারিলের সহিত )| ১৬-৩২ বৎসরে অবশিঃ 
মিলন | মগ্ন মিশ্রের পরাজয়, শৃঙ্গেরী- সকল কাধ্য মম্পর 
মঠস্থাপন ও সারদাদেবীর প্রতিষ্ঠা। হইয়াছে। 

দিগ্বিজয়। 

পুরীর গোবর্ধনমঠের প্রতিষ্ঠা, শান্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাকার 
উচ্জপ্রিনীতে তৈরবগণের সংস্কার, ঘ্বারকায় মঠপ্রতিষ্! (সারদা ম))। 
পঞ্ডিতগণের মহিত বিচার ও শ্বমতের প্রতিষ্ঠা । 

কাশ্মীরের শিক্ষাকেন্্র সারদাক্ষেত্রে তক্ষশীলার পতি 
পরাজয় ও স্থমতের প্রতিষ্ঠ| 1 

কামরূপে গমন ও অভিনবগুপ্বের পরাজয়। 

বদরিনারায়ণে গমন | 

বিঞুপ্রয়াশে জ্যোভিনঠি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা | 


গবান্‌ ক্বরাচাধ্য ২২৫ 


দশনামী ( অর্থাৎ তীর্থ, আশ্রম, বন, অরথ্য, গিরি, পর্ব, সাগর, 
মরহ্তী, ভারতী, ও পুরী) সম্নামীর প্রতিষ্ঠা 

ঢারি মঠের অধীনে এই দশনামী ন্ালিগণকে স্থাপন 
করেন) 

মমস্ত ভারতীয় ধর্্মমতের পরিশুদ্ধির জন্যই এই অপূর্ব প্রতিষ্ঠান । 
প্রতিঠান শব্জির এরূপ উদ্বোধন আর কোথায়ও পরিপৃষট হয় না। 
অশোকের বৌদ্ধধন্ম প্রচারের প্রচেষ্টায় এশিয়া, ইউরোপ ও 
আর্নিস্টায় ধন্মমত প্রচারিত হইয়াছিল । কিন্তু পুরর্ব এশিয়া ব্যতীত 
শর খণ্ডে খৌদ্ধমতের প্রভাব থাকলেও বৌদ্ধমত নাই । 
দিশেষ্ঃ বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষ তাহা হইতে উগ এক 
প্রকীর নির্বাসিত হইয়াছে । 

পূর্মএশিয়াও বৌন্ধমতের যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে। চীন 
দশের *কন্ফুসিয়ান” মত ও “ভাও' মত ও জাপানের “সিন্টাধর্ম 
পনি বৌদ্ধমতকে রূপান্তরিত করিয়াছে। কিন্তু আচার্যশঙ্করের 
প্রভাব আর্রিও ভারতে অঞ্দুপ্ধ রহিয়াছে । নানারূপ পরিবর্ধনের 
হিরদেও আপনার মধ্যাদ। অনুপ রাখিয়াছে। বর্তনান ভারতের 
প্রি দষ্টিপাহ করিলে মনে হর,_-শঙ্ষরের সা্রাজ্যই বিদ্ৃতি লাভ 
বরিহেছে। এনন কি শঙ্করের মতনাদ পৃথিবাঁর অঙ্তাগ্ ভূ-খাণ্ডেও 
দ্ হইতেছে । শঙ্করের দর্শনিক চিন্তা সমস্ত বিশ্ব-মানবের 
মস্ি হউয়! চিন্তারাভ্র্যে নৃতন ধারা নির্দেশ করিতেছে। 
ফিরতি এবং গ্রন্থের বিস্তারই এই বিকাশের মূল। চরিত্রের 
মিম, জানের গভীরতা, বুদ্ধির ভীক্ষতা, কর্মের অক্রাস্তি, প্রাণের 
দারদার এরাপ অপুর্ব সমনবয়_বোধ হয় পৃথিবীর ইপ্রিহাসে আর 
মই। খল্াতলেও স্থির, পাঁপনিবারবে বন্ধ পরিকর, কম্মফলে 
ঈনাষক্ত, ধর্মমত উদার, কর্মক্ষেত্রে অটল অচন্গ, প্রেমে পূর্ণ, জানে 
সমান অবভার। এরূপ অসাধারণ চরিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে 


সার আছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। এরূপ অক্লান্ত কর্মী 
হি 








২২৬ বেদাস্তদশনেকস ইতিহা 


অথচ চরিত্রের মহিমায় মহিমাদ্বিত, জ্ঞানের হুষমায় প্রোজ্জল বোধ 
হয় আর কেহই নাই। 


গ্রন্থের বিবরণ 

আচার্য শঙ্কর কোন্‌ সময়ে কোন্‌ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহ! নিয় 
কর! সকঠিন। কাহারও মতে 'বিষ্ুর জহশ্রনাম ভাষ্য? তিনি 
প্রথমে রচনা করেন। তৎপরে প্রকরণ-গ্রস্থ রচন! করিয়া উপনিষ্‌ 
ভাষ্য, গীতাভাষ্য ও সর্ববংশষে ব্রহ্থানুত্রভাষ্য প্রণয়ন করেন। 
* অবশ্যই এ সন্বদ্ধে দটতার মহিত কিছুই বলা যায় না| নেক 
স্তোত্র__পরে বিরচিত হইবার সম্ভাবনা । কৃষ্ণ স্বামী আঁয়ার মহোদয় 
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ভগবান রীশঙবরাচারধ্য ২২৭ 


(মাএঞাটেচত 1755 06 তা 209ও- বুটাত 0৪. 0১22) 
আমাদের কিন্ক গীতাভাষ্য পড়িয়া এরূপ ধারণা জন্মে নাই। 
্ীমন্ছগবদূগীভার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭২ প্লোকের ভাষ্যে যাহা! 
নিিয়াছ্েন তাহাতে এরূপ কোনও প্রতীতি জন্সিতে পারে না। 
খিহীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি শ্লোক এই-_ 
“এষা ব্রাহ্ষী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহযতি। 
স্থিতবাস্তামন্তকালেহপি ত্রদ্ধনির্ববাণমৃচ্ছতি |” ২৭২। 

ইহার ভাষো আচার্য শঙ্কর লিখিয়াছেন_“স্থিহ্া অস্তাং স্থিতৌ 
বরহ্্যাং যথোক্তায়াম্‌ অন্তকালে অন্তে বয়স্তপি ত্রহ্মনির্ধাণং 
র্সনিবৃত্িং মোক্ষমুচ্ডতি, কিমু বক্তব্যং ত্রহ্াগ্ধ্যাদেব সংঘ্যস্ত যাবজ্সীবং 
যো বন্ধনোবাবতিষ্ঠতে স ব্রক্ষনির্ববাণমূচ্ছতীতি” (গীতা, নিঃ সাঃ 
মূ ১৯১২ ইং ১৮৩৪ শকাব্দ ১৩৩ পৃঃ) এস্থলে অপি” শব্দের 
অথ গ্রণ করিলেই প্ররূপ অর্থসঙ্গতি হয়| “অন্তকঁলেও” বলিলেই 
খরর্প অর্থ করা ভিন্ন গত্যন্তর লাই | এস্থালে কোথাও অধৈর্য্যের 
চ্িমাত্র লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ সনক, সনন্দ প্রতৃতি আকুমার 
ফন্লানী। বাঁপধিল্য মুনিরাও আকুমার সম্প্যাসী। এমতাবস্থায় 
শ্ঘরের মল্লাসগ্রহণ গঠিত হইবার কোনও হেহু দেখিতে পাঁওয় 
যার না। বৌদ্ধ ভারতে সন্যাসের প্রাবম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। 
»ংঙকালে অবিবাহিতের পক্ষে সন্গযাসের কোনও প্রতিবন্ধকত! দেখিতে 
পাই না। বরং তৎকাল সন্ন্যাসের পক্ষেই অন্থকুস। অতএব 
মায়ার মহোদয়ের সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না। 

শঙ্করের মনীযা অসাধারণ। এরূপ সর্ববেেতোমুখী প্রতিভা 
করাচিং পরিলক্ষিত হয়! আচাধ্যশক্করের সম্পূর্ণ গ্রস্থাবলী 
উরঙমের বাধীবিলাস প্রেস ১৯১০ স্ীষ্টাবে প্রকাশিত করিয়াছে। 
১ ধণ্ডে এই গ্রচ্থ সমাণ্ত হইয়াছে । এরূপ কোনও সর্বাঙ্গ সুন্দর 
মরণ এ পর্যাস্ত হয় নাই। প্রথম তিন খণ্ড ভ্রহ্নকস ভাখ্য 
ধ্ঘ খণ্ডে ঈশ, কেন, কঠ ও প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্য । €ম খণ্ডে 


২২৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


সুপ্ডক, মাওুক্য (কারিকা! সহিত ) এবং এতরেয় উপনিষদের ভাষ্য। 
ভ্ঠ খণ্ডে তৈত্তিরীয় এবং ছান্দোগ্য উপনিধদের তৃতীয় অধ্যায় পর্যস 
ভাষা । ৭ম খণ্ডে ছান্দোগ্যের অবশিষ্ট ভাষ্য। ৮ম ধঞ্চে 
বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায় পধ্যন্ত ভাষ্য । ৯ম খণ্ডে বৃহদারণাকের 
চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত এবং ১০ম খণ্ডে বুহদারণ্যকের অবশিষ্ট অংশ 
ও ন্বমিংহ পূর্ববতাপনীয় উপনিষদের ভাষ্য আহে। ১১শ ও ১শ 
খণ্ডে গ্রীতাভাষা। ১৩শ খণ্ডে বিধুর সহত্রনাম ভাষা € 
সনৎমুজাতীয় ভাষ্য। ১৪শ খণ্ডে বিবেকচুড়ামণি ও উপদেশমচশ্রী। 
১৫শ খণ্ডে অপরোক্ষানুভূতি, বাক্যবৃত্ধি,স্বাত্মনিরগণম্‌জ আত্মা, 
শতগ্সোকী, দশঠে।কী, অর্ধবেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ, প্রহুতি করণ 
গ্রন্থ আছে) ১৬শ খণ্ডে প্রবোধসুধাকর, মনীষাপঞ্চক, অছৈহাগভগি 
পদ্চীকরণ প্রন্ভতি ক্র ক্ষুদ্র ২৫ খানি প্রকরণ গ্রস্থ বর্তমান। ১৭ 
খণ্ডে গণপতিস্তো্র, সুতঙ্ষপ্যক্োত্র, ঈশ্বরস্তোত্র ও দেবীস্তোতে বট 
তণটা স্তোত্র আছে। ১৮শ খণ্ডে বিধৃযস্তোত্র,প্রস্থতি ৩৫টা স্তো্র 
ও ললিঙত্রিশতী-স্তোত্রভাষ্য আছে। ১৯ ও ২০শ বণ 
প্রপধসারতন্থ বিগ্বমান। এই সং্রণে শ্বেতাশখতর উপঘিষং দেখিতে 
পায়! যায় না। ইতিবুত্তবলে জানিতে পারা যায় যে শেতাগত্য 
উপনিষদদের ভাষাও ভদ্বিরচিত। পুনা আনন্দাশ্রমের সংঘরণে 
শ্বেতাশ্বতর উপমিষদের ভাষ্য আচার্ধ্যশঙ্করের বলিয়া উনল্লিহিঃ 
হইয়াছে। বঙ্গদেশে স্বর্গীয় মহেশ পালের সংস্করণে ইহাই দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইতিবৃত্তে বিশ্বাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই | 

শ্বেতাম্বত্র উপনিষদের বাক্য আচার্ধাশক্কর ব্রন্স্ত্রের তাষোও 
৫৩ বার উদ্ত করিয়াছেন) শ্বেতাশ্বতরের ভাষ্যও তৎগ্রমীত বিয়া 
বোধ হয়। অবশ্যই এই উপনিষদের ভাখ্যহুমিকায় বনু পৌরাদিক 
বাক্য উদ্ধৃত তইয়াছে। ওক্গস্তর প্রন্ৃতির ভাষ্য ও নান 
উপনিষদের ভাষ্যে পৌরাপিক বাক্য অতি সামাম্তাই আছে। কিন্ত 
রবের ভাষ্যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করায় উহা 
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ভাষাও আচার্য্য শঙ্করকৃত বলিয়া মনে হয়। ক্ষুত্র ক্ষুজ প্রকরণ 
গ্রন্থের মধ্যে বাণীবিলাস সংস্করণে “অভ্ঞানবোধিনী” নামক গ্রন্থ 
দেসিতে পাই না। কিন্তু বঙ্গদেশীয় প্রসন্ন শাল্জীর ও বস্থুমহীর 
মদরণে “অজ্ঞানবোধিনী” দেখিতে পাই। এই গ্রন্থ তদ্ধিরচিত 
কি না দু়তার সহিত বলা যায় না। গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে 
ইহাতে গঞধীকর্ণ প্রস্থৃতি অতি বিশদভাবে প্রদিত হইয়াছে] 
ব্দদেশে ও কাশ প্রদেশে আরও বন গ্রন্থ আচার নামে প্রচলিত 
আছে 

বঙ্গদেশীয় সংস্থরণ মধ্যে ছুই একটি স্তোত্র দেখ! যায়। তাহা 
নাঈীবিনাস সংস্করণে নাই। ক্ষুদ্র প্রকরণ ও স্তোত্ সম্বন্ধে 
নিঝহিতরূপে বলা সুকঠিন। যাছ। হউক হঙ্গাদের মধ্যে প্রধান 
করেকখানি গ্রন্থের বিবরণ এই 





বরচ্মনুত্র-ভাষা 

ল্দমত্র-ভাঙা__এই ভাষোর বছু সংস্করণ হঈয়াচে। তন্মধ্যে 
কহিণয় এই £ মান্দা শ্রমের মং--১৮৯০-৯১ ( আনন্দগিরি টাক! 
ম)। 

£সিয়াটিক সোসাইটা সং-( গোবিন্দানন্দের টাঞ্কা সহ) এখন 
গাওয়া যায় না। 

দালাবর বেদাস্তবাগীশের সং__( ভামতী সহ) বঙ্গাব্দ ১২৯৪। 

শির্য়সাগর ষং_(ভামহী, রত্বপ্রভা ও আনন্গিরিসহ ) 
১৯। 

নিরবরমাগর মং-(দ্ভামতী, কল্পতরজ পরিমন )--১৪৯১৭। 

দীথানন্দ বিগ্তাাগর মং__ (ভামতী) 

শ্ প্ৰ (রত্বগ্রভা) 

খাদীবিলাম প্রেম সং-(ভামতী, কন্পতরু, পরিমল, আোগ 

খখনও অমনপর্ণ। 


২৩০ বেদাস্তদশনের ইডি 
বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ, সং__( কল্পতরু, পরিমল )। 
লোটাস্‌ লাইব্রেরী (কলিকাভা) সং (ভামতী, ব্রত 

প্রন্থৃতি সহ। এখনও শেষ হয় নাই। খণ্ডাকারে বাহির হইডেছে। 

চতুঃসৃত্রী শেষ হইয়াছে। 
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170100510 1567. 
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সৃত্রভাষ্যের টাকার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। ভাষ্যের উপরে 
বছু টীকা ও নিবন্ধ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে । বৃত্তি, টকা। দিব 
টাকার টাকার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান আয়াসসাধ্য ব্যাপার | এগ 
কোনও ভাষোর এরপ ব্যাখ্যা হয় নাই। গ্রাঃ পৃঃ ১ম শগা্গ 
হইতে ব্যাখ্যা আরস্ত হইয়াছে। কিন্ত আট শত বৎসর কার 
আচাধ্যের টাকা বা ভাষ্যবৃন্তি প্রণরন এক প্রকার বন্ধ ছিল বনিযঃ 
মনে হয়। আচাধ্যশঙ্করের সমকালীন ও সাক্ষাৎ শি 
পদ্মপাদাচার্ধয “পঞ্চপাদিকা” ও সাক্ষাংশিধ্য কোনও অদ্ঞান্তনাথ 
আচাধ্যের বৃত্তি (শ্রীবি্ঠা প্রেস, কুস্তকোণ, মাজ্রাজ1) জি 
্সত্রের কোনও বৃত্তি বা! টাকা দেখিতে পাওয়া, যায় না। মর্ব- 
জ্ঞাত্মমুনিই ( ৭৫৮--৮৪৮ খ্রীঃ) প্রথম বিস্তৃত “সংক্ষেপশারীরক" 
নামক বৃত্তি রচনা করেন। তিনি রাষ্ট্রকুটবংশীয় রাজা প্রথম কৃষের 
মময় পদংক্ষেপশারীরক্ লিখিয়াছিলেন বলিয়া গ্ররন্থসমান্তিতে 
লিখিয়াছেন। (ভূমিকায় দ্রষ্টব্য )। রাজা প্রথম কৃষ্ণ ৭৬০--৭% 
রিটা পর্ধ্যপ্ত রাজত্ব করেন! তাহার সময়ে প্রথম বিস্তৃত বৃ 
বিরচিত হয়। শ্রীঃ পৃঃ প্রথন শতাবী হইতে অষ্টম শতাবী 
পর্যয্থ আচার্যের ভাষ্য, পঞ্চপাদিকা ও স্থুরেশ্বরাচার্যের 
রস্থনিচয়ের প্রচার ছিল। পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতির প্রচার ৫ 
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প্রসার চতুর্থ ও পঞ্চম শতাবীতে সবিশেষ ছিল। তংকালে 
ভাযোর টাকা! প্রণয়নের বিশেষ আবশ্যকতা বোধ হয় নাই । দক্ষিণ 
ভারতে চালুক্য বংশের রাজত্ব কালে ( ৫৫*-_৭৫০ খ্রীঃ ) পূর্বব- 
মীমাংসা দর্শনের নানারপ নিবন্ধ বিরচিত হয়। * মীমাংসার প্রচার 
ও গতিপত্তির জন্যই অষ্টম শতাব্দীতে আচার্যের ভাষ্োর নৃতন 
করিয়। বৃত্তিবিরচন আবশ্যক হইয়াছিল। বিশেষতঃ সব্প্রদায়ক্রমে 
ভাষা এই দীর্ঘকাল চলিয়া আদ্িলেও কালসহকারে নানারূপ 
খাতপ্রতিথাতে ব্যাখ্যাবিপর্য্যয় অবশ্বান্তাবী হয়া পড়িল। ইহা 
রুদ্ধ করিবার জন্যই অষ্টম শতাবী হইতে ১৮শ শভাবদী প্যস্ত এমন 
শনান্দী প্রায় অতিবাহিত হয় নাই যে শতীব্দীতে বেদান্তঘছের গ্রন্থ 
রচিত হয় নাই। টীকা, নিবন্ধ, প্রকরণ ইত্যাি নানারাপ গ্রন্থ 
প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে । এই সহশ্র বংসরই এতিহামিক 
দুিতে অদৈতদর্শনের হ্ব্যুগ । কেবল অদ্বৈত্রনত নহে, অন্যান্থ 
মনেও এই সহত্র বৎসরই নানারপ গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত 
হইয়াছে) আচাধ্য গৌঁড়পাদের কাল হইতেই দার্শনিক 
চিনা ১৮শ শতাব্দী পর্য্যস্ত_-এই হই সহম্র বসর ভারতে 
নানারপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও আত্মগ্রকাশ করিয়াছে। 
আাচাধাশঙ্করের ভাষ্ের প্রথম টাকা! ব! নিবন্ধ “পঞ্চপার্দিকা।” 
ই চতুঃসৃত্রীর টীকা । ইহার অতিরিক্ত আর পাওয়! যায় নাই। 
গর্পাদিকা বিজয়নগর সিরিজে কাশীতে মুদ্রিত হইয়াছে। “সাক্ষাৎ 
শিধা” কিন্তু নাম জানা যায় না, তাহার এক বৃত্তি আছে। ইহা 
অনি মংক্ষিপ্ত। ন্তবতঃ আচার্ধ্ের কোন শিষ্যই এই বৃত্তি প্রণয়ন 
বরিয়াছেন। ইহাতে সকলের সুত্রেরই বৃত্তি প্রণত্ত হইয়াছে। 
“মংক্ষেপশারীরককার” তাহার শ্রন্থকে বৃত্তি বলিলেও উহাকে স্যত্ত্ 
গদ্ধপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভাষ্যের পরে প্রধান টাকাই 
ভমভী। বাচস্পতি মিশ্র এই টাকার কর্ত।। তিনি দশম শতাব্দীতে 
_» মি সাহেবের ইতিহাস ০০৩ পৃ্া আব) 
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বিদ্ুমান ছিলেন বলিয়া, স্থিরীকত হইয়াছে। . শ্রী্টীয় দশম 
শতাববীতেই এই প্রধান নিবন্ধ ভাম্তী বিরচিত হইয়াছে। এই 
নিবন্ধও ভাষ্যের ম্যায় গ্রসন্ন ও গন্তীর। ভাষ্যবাখাচ্চির 
ভামতীকার যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন 
তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়] পরে তাহার গ্রন্থাদি বর্মিত হইবে। 
ভামতীর পরে ১৩শ শতাব্দীতে 'অমলানন্দন্বামী কল্পতরু টাকা প্রণয়ন 
করেন! অমলানন্দ দেবগিরির যাদব বংশের রাজ! রামচন্ত্র ও 
তদ্ভ্রাতা! মহাদেবের রাজত্বকালে কল্পতরু “ণয়ন করেন। করতরর 
উপরে ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে শগয়দীক্ষিত পরিমল নামক টীকা 
লিখেন । লক্ষ্রীঘুসিংহ কল্পতরুর উপরে “শাভোগ” নামক অগ্য একটু 
টীক| বিরচন করেন। লক্দীন্সিংচ “গরিমলের” ছায়াচ্ুমরণ করিয়া 
“আভোগ” রচনা করেন। 

পঞ্চপাপিকা সম্প্রদায় তইন্তে ভামতী সম্প্রদায় চিন্ন। 
পঞ্চপারিকার টীকা গঞ্চপাদিকা-নিবরণ। প্রকাশাত্ম যি ঈঠাদ 
প্রণেতা । স্থলবিশেবে বিরণকার ও ভানহীকীরের দতের গাথা 
আছে। যথাস্থানে তাহা গ্রদশিত হইবে। এইট বিবরণ টাকা 
ভিন্ন অমলানন্দের "শপদপ।দিকাদগ্ণ” নামক এক শ্রস্থের বিষয় হান! 
খায়! এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। 
ই্ন্তিন্ন বিস্তাসাগরকৃত “পঞ্চপাদিকাটাকা”ও আছে। অবন্ঠ এ 
রস্থও প্রকাশিত হয় নাই। পঞ্চপাদ্দিকাঁর বিবরণৈর পরে দুটা 
টীকা আছে। প্রথম-_তন্বদীপন বেনারস ষংস্কৃত পিরিজে প্রকাশিত! 
ইহা অ্প্তানুসূতি 'আঁচাধ্য-শিষ্য আগার্্য অণ্ডানন্দকৃত | অথণ্নদদ 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। দ্বিতীয় টীকা 
ভাবপ্রকাশ্রিকা। ইহা ভ্গ্নাখাশ্রম আচার্য্ের শিষ্য সিং শ্রম 
কৃত নৃসিংহাশ্রম (১৫৪৭) ১৬ শহাবদীর মধ্যভাগে বর্ধমান 
ছিলেন বলিয়া মনে হয়। & 
ক [ বিবরণের উপর ররুপ্রভাকার রামাননরুত বিবহণোপক্তাস নামক এ 


গান শ্রীণ্করাচাধ্য ২৩৩ 


অৈভানন্দের “রহ্মবিভ্ভাভরণ” ভাষোর উপর টাকা। রঙ্গনাথের 
রকি হু্রর উপর | বিছ্যারণোর বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহ ভাষ্ের উপর। 
সানন্দগ্িরি বা আনন্দজ্ঞান কৃত “স্যায়নির্য় টাকা” চতুঃনুত্রী পধ্যস্ত 
স্লাযোরউণর। অগ্নয় দীক্ষিত কৃত *ন্যায়রক্ষামণি” প্রথমাধ্যায় পর্যন্ত, 
ঈহা স্বাত্রের উপর | রাশানন্দ কৃত “ভাষ্যরতুপ্রভা” ইহা ভাষ্যের 
ইদর। শঙ্করানন্দ কৃত “তর্নথত্রদীপিকা"”, রামানন্দ সরন্থতী কৃ 
পরক্ষামৃতবরধিণী” টীকা! এবং স্দাশিবেজ্্র জরদ্বতী কৃত “তরহ্মতব- 
গুনাশিবা নামক বৃত্তি ব্রন্ষানথত্রের উপর আছে। 

এই কল টীকা ও বৃত্বিকার সকলেই আচার্য শঙ্করের 
মান্ুসারণ করিয়াছেন। এতগুলি টীকা, বৃত্তি ও নিবন্ধ কেবল 
ভাযোর প্রকৃত ব্যাখ্যানানসেই বিরচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 
মান, মঞ্ধ, ভাস্কর, ভ্ীক্ঠ, উদয়ন, বল্লভাচাধা প্রদ্থৃতি আচার্ধ্য- 
গণেব অভ্যুদয়ের সহিত প্রতিপক্ষগণকে পরাদ্দিত করিয়া অদ্বৈত 
বর গ্রহিঠা রক্ষা বরিবার জন্য কেবল টাকা বা বৃত্তি নে, 
গ্রমেয়ধভল নিধঙ্গত রচিত হইয়াছে।  আহামিশ্রের 
খলণ্তথাষ্ (কাশী চৌঃ সং), আনন্দবোধাচাধের “হ্বায়মকরন্ণ" 
(কা ০৫ সং), "তত্ব প্রদীশিকা" (নিঃ সাঃ সং), মধুস্দন 
ফব্ছচার “অখৈসিদ্ধ" (বিগ্ঞ। সং। ও নিঃ সাঃ সং) গ্রড়তি 
রথের চিন্তাশীলতার, দার্শনিকতার অপুর্ব অস্ুলনীয় নিদর্শন। 











চাগা কাম চৌবাঞ্ধাতে ছাপা হইয়াছে । চিৎস্খাচার্ধ্য কৃত ডায্যের উপন্ন 

গানগ্রকাশিকা নামক এক উত্তন টাক্কা আছে, ইহা এখনও অসুর্রিত। 
উপর ভানাএীতিলক্ষ নামক আর এক উত্তম টাকা আছে। ইং 
৪ত। শযগপাদভূযণ নামক আর এক টাকা আছে। এমব টীক্কা ছাপিব বল 
ধরা মগ্রহ করিয়া, ছাপিতে পারি নাই । শহররভাষ্যের উপর ধা তগতে 
হের উপর এত টাকা আছে যে তাহার জন্ত একখানি পৃবক্‌ গ্রন্থ হইলে ভাপ 


চা সং] 






২৩৪ বেদাত্তদর্শনের ইতি, 


ভাযোর এতগুলি টীকা দেখিলেই বাচস্পতি মিশ্রের “প্রসন্নথ্ীরম 
কথার সার্থকতা মনে হয়। পু 

ভাষ্যে ছান্দোগ্য উপমিষৎ ৮*৯ স্থলে, বৃহদারণ্যক ৫৬, 
তৈত্তিরীয ১৪২, মুগ্ক ১২৯, কঠ ১০৩, কৌষীতকী ৮৮, খেত 
৫৩১ প্রশ্থ ৩৮৭ উতরেয় ১২, জাবাল ১৩, মছানারায়ণ ৯, ঈশ ৮ 
পৈঙ্গি এ এবং কেন উপনিষং ৫ স্থলে উদ্ধত হইয়াছে! 


উপনিষদ-ভাষয 

আনন্দাশ্রমের সংস্করণই জর্বাঙ্গমথন্দর। ভাষ্যের উপরে 
আনন্দজ্ঞানের টাকা আছে। কেনোপনিষদের ছুই রকমের টীবা 
আছে। বঙ্গদেশে স্বগীয় মহেশচন্ত্র পাল মহাশয়ের সংস্করণ € 
ঘর্তমানে ফোটাদ্‌ লাইব্রেরীর সংস্করণ আছে। নিম্নলিখিত 
উপনিষদের উপর আচাদ্র্যার ভাষা বিছ্যমান। 

১) উশোননিষৎ (আটীক শঙ্করভাষা ভিন উপটাচাথে।র ভাষ, 
আনন্দভট্টোপাধ্যায়কুত ভাষা, অনস্তাচার্যাকৃত ভাষ্য, হগ্জানদ 
মরম্বতীক ত রচ্ম্স, শক্ষরানন্দকৃত দীপিকা এবং রামচন্দ্র গণি 
ঈশাবাস্থরহস্তধিবুডিও আছে )। 

২। কেনোপশ্ষিং (ইহার ছুই প্রকার সটীক শঙ্ধরভাষ 
এবং শঙ্করানন্দ ও নারায়ণ বিরচিত দ্রীপিকাও আছে )) 

ও। কঠোপনিষৎ (কেবল সটাক শঙ্করভাষ্য'আছে)। 

৪। প্রশ্মোপনিষৎ (সাক শঙ্চরভাষ্য ও শক্করানন্দদীগিকা )1 
৫| যুশুকোপনিষং(. এ নারায়ণদীপিকা )। 

৬। মাগুক্যোপনিষং( শ্রী কারিকার সটাক শঙ্করভা্ 
ও শঙ্ষরানন্দকত দীশিক। )। 

৭ এতরের উপনিষৎ€( এ বিদ্যারণাক্কত দপিকা)। 
৮1 টৈত্তিরীয় উপনিষৎ€ এ বিষ্যারন্য ও শঙরাননের 
দীপিকা )। 
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৯। ছান্দ্যোগ্য উপনিষৎ ( সটাক শঙ্করভাষ্য )। 


১০1 বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (এ ) 
১১। নুসিংঙ্ পুর্বভাপানীয় (কেবল শঙ্করভাষ্য )। 
১২। শ্রেতাশ্বতর উপনিষৎ ( এ ) 


এই সক্ধল উপনিষদের ভাষোর উপরে আন্দগিরির টীকা ব্যতীত 
কোনও কোনও উপনিষদের উপর শঙ্করানন্দ প্রভৃতির দীপিকা বা 
বন্ধি আছে। নৃসিংহ পূর্ধহাপানীয় ও শ্েতাশ্বতর উপনিষদের উপর 
আ্ানন্দগিরির কৌনও টাকা নাই । 


গীতাভাষা 

গ্বাভাষ্যের নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। আনন্দাশ্রামের 
সং্রণ ১৮৯৭ নিয় সাগর (আট টীকা ১১৯১৯ | বেস্কটেশ্বর 
(জটকো)। কলিকাভায় ৯টা টাকাঘুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 
মণ, প্রসন্নকুমার শান্্রীর সংস্থরণ, কৃধ্ণানন্দ স্থানার সংস্রণ (কাশী 
যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত) এবং লোটাস্‌ লাইরেরীর সংস্করণ 
রান স্ুলভ। কিন্ু এতদ্যতীত বছ সংস্করণ খিগ্তমান। 

ভাষা আনুসরণ করিয়া নি্রপিখিত টীকা! প্রণীত হইয়াছে । 

১1 শীহাভাষ/খিবেচন--আনন্দগিরিকৃত। 

১। গুচার্থ দীপিকা _মপুষ্দন সরম্ঘতীকৃত | 

৩1 গীতান্থববোধিনী- শ্রীধর স্থাসীকৃত। 

৪। গীতার্থ-প্রকাশ (ভারত ভাবদীস )_ গ্রীনীলকঠ ূরি কৃত। 

৫1 শন্করানন্দের টীকা | 

৬ । ভাষ্যোতকর্ষ দীপিকা _ধনপতি সুরিকৃত। 

আগধ্য মধুস্থদন, শ্্ীধর প্রন্ৃতি স্থসবিশেষে টাকায় আচাধোর 
ধিরোধী মৃত প্রপকিত করিয়াছেন | ভাষোণৎকর্ষ দীপিকায় ধনপতি 
দুরি সেই সকল স্থুলে উহাদের ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিয়া 
মাগুর শঙ্করের মতের উপাদেয় প্রতিপাদন করিয়াছেন । (নিয় 


২৩৬ বেদাস্তদর্শদের ইতি, 


সাগরের ১৯১২ ্বীঃ সংস্করণ জ্র্টব্য)। কলিকাতার উংসব" 
পত্রের সম্পাদক পঞ্তিচৰর শীঘুক্ত রামনয়ল মজুগদার মহাশ 
টীকা ও ভাষ্য হইভে সংগৃচীত টাকা ও বাঙ্গীলা ব্যাখ্যায় আচার 
শক্ষরের ব্যাখ্যার উপাদেয়ন্ধ প্রত্শন করিয়াছেন। ইংরাজী শনুধাদ 
5৮01০010005 ৮], ৮17] 20৫ রণ, 0ম 10], 
খুতে হইয়াছে । ডেভিদ্‌ (10710১) সাহেবের এক অনুবাদ 
আছে। তৃতীয় সংস্করণ ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল 
(মোম 0দএয্ত]  সি09৯)1 সাষ্যের  বঙ্গানুযাদ টু 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ত্র্ষডষণ মহাশয় করিয়াছেন। গ্রপমে এট 
বঙ্গানুবাদ উদ্বোধন আফিসে পাওয়া যাঈত। বর্ধমানে হোটাদ 
লাইব্রেরীর সংস্করণে সেই অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে । 

এতত্বাতীত গ্ীার অগা টাকাও আছে। চিদঘনাননের 
গৃঢ়ার্থবাপিকা (নোন্গাই সং), রথুনাথ প্রসাদের গীতানততরগ্ণি 
(বোগ্াই স”), বালস্রনোধিনী ন্যাখা (গ্না), সদানত দিলি 
শ্লোকবদ্ধ “ভাব প্রকাশ" নামক টাকা (পুশ!) আছে | বেঙ্নগ 
বিবচিত "ক্ন্মানন্দগিবি” মানক ব্যাখাও বিছাসাম। ইহা কস 
বাখীবিলাম প্রেস হইতে প্রকাশিত এবং অতি উত্তন চা11 
অপরাপর ভাষ্যা্ির মত খণ্ডনপূর্্বক শঙ্করভানের সহচর প্রণ্য 
হঈয়াছে | বান্তবিক ভারতের সকল প্রদেশে গীতার নানারদ ১ 
সহিত নানা সংস্করণ হইঈয়াছে। টাকার প্রসার আচার্ধার ঘর 
উপাদেয়ছ্থের নিদর্শন । শ্বীতা মহাভারাছের ভীন্ম পরর্বর অন্ত! 
গীতা ১৮শ অধ্যায় ৭০* শ্লোকে সম্পূর্ণ । 















বিষুঃদহম:1ম ভাষ্য 
বঙ্গদেশে ৬মতেশচন্দ্র পালের আংঙ্গরণ আছে | ইহ 
বঙ্গানুবাদ প্রপন্ত তষটয়াছে। বামীবিলাস গ্রেম প্তারদবদ্ধানগ' 
টাকা সহিত মভাত্ত সহশ্রনাম প্রকাশ করিতেছেন। পবিঝুলহ্রনাম” 


জাবন্‌ই্রপ্রাচাধা ২৩৭ 


& মগাভারতের অনুশামনপর্ব্বের অন্তভূত্তি1 ইহাতে ১৪০ শ্লোক 
ও চুইটা অর্থবাদ ঠোক আছে। 


সনৎসুন্জাতীয় ভাব্য 
মহাভারতের অন্তর্গত উদ্যোগপবেরধর ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনংকুমারের 
অধাত্্ব উপদেশই সনংস্থুদাতীর শরাস্থ। ইহা চারি অধ্যায়ে 
প্রথম অধায়ে ৪৩টা গ্োক, দিতীন অধ্যায়ে ৫১, তৃতীয় 
১৩, চনুর্ঘ অঙ্ণায়ে ১৯্টী "লাক আছছে। মোট ১৪৬ 
টিলাহাহ সগীয কালীবর দেদাসপাখীণ মাশয় ইচার 
প্রকাশ করিয়াছেদ। 















হস্তামণক ভাব্য 

কোনও কোনও অংখরণে পক দ্বং শিশো” এইরূপ আরম্ত দেখিতে 
থাং়। মায় কিন্তু নিমিত্তড সনশ্চকুরাদি প্রবৃতৌ”, 
: পাধিরাধাশনগয়া ইত্যাদি শ্লোক হইতেই ভাষ্য আরস্ত 

তি ঠোক সগিহ ১২ ককের উপর শঙ্করভাস্ত 
এল আতি সংকিপ্ত হলেও হাতে অধ্বৈতসিদ্ধান্ত অতি 
পহিপাদিত হইয়াছে | এস নিত্যোপলন্ধিঃ 
য়াপ ইতা১ কৃত জ্গান। জ্ঞানীর স্বন্নূপ এ এক চরণেই 
্রফাশিত হইয়াছে | [ অনেকে খলেন এই ভাষ্য আচারধ্যের নহে। 
কারণ, শিষ্যের এন্থে তিনি ভাষ্য করিবেন কেন? কেহ বলেন ইহা 
গান গদ্ধ। শিষ্প তস্তামলক উচ্ার সাহাযে; আত্মপরিচয় 
দিয়াছিলেন, উ5উত্তন গ্রন্থ এজন্য অ।চাধ্য তাহার ভাষ্য করেন। সং] 


ললিতাত্রিশত্ী ভাষ্য 
শিতাত্রিশহ্ী” মারকগডেয গুরানের অন্তগতি। ইহার উপর যে 
শ্ধরভাষ্য আছে তাহাতে শব্দগুণির অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 
অনেকগুলি মন্তোদ্বারও করা হইয়াছে। 






২৩ বেগাস্তদশনের ইতি 


প্রকরণ গ্রন্থ-বিবেকচূড়ামশি 


প্রকরণ গ্রৃস্থের মধ্যে বিবেকচূড়ামনি নামক গ্রস্থের কৌনও টাক 
গাওয়া যায় না । ভা! ও ভাবমাধুর্ধ্যে গ্রন্থখানি একাস্ত উপাদে়। 
বাঙ্গালা, বোস্বাই; কাশী, শ্রীরক্ষ প্রভৃতি সকল স্থলেই এই গ্রানথঃ 
নানারূপ সংস্করণ হইয়াছে। শ্্রীরঙ্গের সংস্করণে ৫৮১ শ্লোক আছে! 
বঙ্গদেশীয় সংস্কণের সহিত কোন কোন স্থলে পার্থক্য আছে। 


উপদেশসহআী 

এই গ্রন্থের উপরে রামতীর্থ স্বামীর “পাদযোজনিকা” নামক টাক! 
আছে। “উপদেশসহআী” গগ্ভপঞ্ঠাত্বক | এই গ্রন্থের লোটাম় 
লাইব্রেরীর এক সংস্করণ ও নির্ণয় সাগর প্রেসের এক সর্বাজুদ্দর 
ষংস্করণ আছে। লোটাস্‌ লাইব্রেরীর সংস্করণে বঙ্গানুবাদ 
আছে। উপদেশসহস্রী হইতে সুরেশ্বরীচাধ্য স্বক্কৃত নৈনগা- 
সিদ্ধিতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন । সদানন্দও বেদান্তুসারে ঈহার 
বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন । রাম্রীর্থ স্বামীও বেদানসায়ে 
টীকায় “ধিবন্মনোরঞিনাতে” ইহা হইতে প্রামানিক শ্লোক উদ 
করিয়াছেন। (জেকব সাহেবের ২য় সং ৪৫১ ৫৪১ ৫৫, ৮০১ ১২৪ 
পৃষ্ঠা জর্টব্য )। 

এই গ্রন্থের পঞ্ঠাংশের উপর বিগ্যাধামের শিষ্য বৌংদিধি 
একখানি টাক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই টীক] এখনও প্রকাশিত 
হয় নাই | (মাদ্রাজ 0110:59] 810008৫0105 [807 %০, 15 
3100--8191 পৃষ্ঠা র্টব্য)। [ আনন্দগিরির একটা টাকাও 
আছে। সং] 


অপরোক্ষানুডৃতি 
ইহার উপর বিদ্যারণ্য স্বামীর টীকা আছে সাক যর 
বোম্বাইতে পাওয়া যায়। কলিকাভায় ৬প্রসকুমার শাসীর 


উগবান পরীশঙ্করাচাখ্য ২৩৪ 
্রকাশিত গরন্থাবলীতেও সটাক অপরোক্ষান্ুকৃতি আছে। এই গ্রন্থে 
নোট ১৪৪ শ্লোক আছে। গ্রন্থবকলেধর ক্ষীণ হইলেও ভাবের 
্রাধান্তে ইহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থমধ্যে পরিগণিত । এই গ্রন্থে 
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির এমন মনোজ্ঞ ব্যাখ্য। প্রদত্ত 
হইয়াছে যে পাঠ করিলেই হৃদয় পুলকিত হয়। 

[মহেশ পালের সংস্থরণও আছে। সং] 


শতঙ্োকী 


ইঙ্তার পরে আনন্দগ্রিরির টীকা আছে। ইহা বোস্বাইয়ে 
গহয়া যায়। ইহাতে ১০১টা খ্রোক জাছে। 
দশশ্লোকী 
ইহার উপরে মধুনূদন সরস্বতীর এক টাকা আছে। ইহার অপর 
রাম "সিদ্ধ বিন্দু” ॥ পসিদ্ধান্ুবিন্দু"র উপরে তরহ্মানন্দ সরন্থতীর 
পরক্কারগ।? নানক টাকা বিছ্ধনান। কুস্তকোণ গ্রীবিদ্যা প্রেসের 
এক সংদরণ আছে । [মহেশ পালেরও এক সংস্করণ আছে । সং] 


সর্ধবেদাস্তসিন্ধান্ত-সারসংগ্রহ 


গাতে ১০০৬ শ্লে।ক আছে। বাণীবিলাস প্রেস, শ্রীরঙ্গম ও 
বারের পৃথক পৃথক্‌ সংস্করণ আছে। কলিকাতা, লোটাম্‌ 
লাইব্রেরীর সংস্করণে বঙ্গান্থবাদও আছে। 


বাকঃনুধা 
এই গ্রন্থ 13909008 827375 5009৪ এ প্রকাশিত হইয়াছে 
(১৯১) ইহার উপর ত্রন্ধানন্দ সরদ্বতীর টাকা আছে। 
বাকানধায় ৪৬ শ্লোক আছে। 


২৪০ বেদাস্বরর্শনের ইডিগা 


পঞ্ধীকরণ 
পরমহংসগণের সমাধিবিধিপ্রদর্শন জন্ত এই অতি সক্ষি্ 
প্রকরণ গ্রন্থ বিরচিত। এই প্রকরণের উপরে স্থুরেশ্বরাচাধের 
ভাষ্য আছে। 


অন্য প্রকরণ গ্রন্থ 

ইহা ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকরণ গ্রন্থ আছে । ইহাদের উপর 
কোনও টীকাকি প্রণীত হয় নাই। তাষ্ট তাহাদের বিবরণ গুদ 
হইল না। [কিন্তু “দুগর্শনবিবেক” নামক একখানি সুদ 
গ্রন্থ দেখা যায়, তাহার উপর আনন্দগিরির টাক! আছে। 
গ্রন্থথানি অতি উপাদের | ইহ। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এক 
সান্থবাদ। সং] 

স্তোত্রসমূহের নধ্ে দক্ষিনামূত্তিন্তোত্রের উপর টীকা 'আছে। 
শগ্চরের স্তোত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে, পদের লালিত, ভাবের 
গভীরতায় ইহার! সংস্কৃত সাহিত্যের অলঙ্কার। প্রাণের ভাব 
ভাষার ভিতর দিয়া যত্তদূর স্কৃপ্তি পাইতে পারে, ততদূর এই ম্ধল 
ভ্োত্রে স্কুরিত হইয়াছে। আচার কোন দেবতাপিশেষের পক্ষপাণী 
নহেন। সকল দেবতাই যে এক ভাহা দেখাইবার জগ্থাই শিবণর, 
বিফুপর, শত্তিপর, গণেশপর ভ্ভোত্র রচনা করিয়াছেন। এপ 
শাবক পারিপাট্য, এরূপ ভাষার বঙ্কার, এরূপ মর্শম্পুক্‌ ভা, 
দার্শনিক সত্যের এরূপ সরল ও সহজ প্রকাশ অস্ত্র আছে কিন! 
বপিতে পারি না। ভক্তন্দদয়ের উৎস হঈতে ভাবের শুর্ভি হইনে 
এরূপ অনীর্ববচনীয় ভাষার বিকাশ হইতে পারে, অন্থথা নহে। ওই 
নকল স্তোত্রে শঙ্বরের হৃদয় প্রকট । “নিগুণ নানস পুজা” ( বা,যি 
সং ১৯১০ ১৮খ, ১০৭--১১১ পৃ) নামক স্তোত্রগাতে অগ্দৈত্াব্রা 
এপ মধুরভাবে বর্দিত হইয়াছে যে পাঠ করিলেই আননের প্রাঃ 
বহিতে থাকে । 


ভগবান ঈ্ববাচার্য ণঁ ২৪১ 


প্রপঞ্চদার তন্ত্র 

এক গ্রদ্থখানি ৩গ্টা পটলে সম্পূর্ণ । গ্রীবিদ্ঠার উপাসনাদি 
এ গ্রন্থে ধরিত হইয়াছে । সকল উপাসনাই বে রদ্ষের উপাসনা 
হাগই গ্রন্থের গ্রতিপাগ্ভ বিষয়। সমগয়সাধনই গ্রন্থের বিশেষ 
গ্রাংধ্য। এই গ্রান্থে মোট ২৪২৭ প্রাক গছে। [ইচ্ছার উপর 
গসোদাচাধোর টীকা এবং অল্সান্ত বু টীকা আছে। সং] 

বস্থঃ আচার্য্য শঙ্করের প্রণীত সনপ্ত গ্রন্থঈ ত্্ষাত্মৈক্যজ্ঞানের 
গ্চিপাদনে পরিসমাপ্ত | 


গআাক্সবোধ 
এই পরা পছ্ে পিখিত। ইঠার উপ্রে শিশ্সেগর পণ্ডিত বিরচিভ 
সিপ্াা” নারী টাকা আছে। (05 তত তাত 
1,0)1-08,) 





মনীৰা পঞ্চক 
ইদার উপরে গোপাল বালযতি কৃ “মধুরপ্রী” মানক টক! 
মাছে। (01505 815 35 911১0 8500.) ইহার 
ঈরে অন্ত টাকাও আছে। (0. আঁ 15 ৮০, 
১0,) 


থাহুল্যতয়ে অবশিষ্ট গ্রন্থের বিবরণ আর প্রদত্ত হইগ না। 





ভগনান্‌ গ্রীশঙ্করাচার্ধেষর মতবাদ 
আগ্যাত্বনীমাংসাই শঙ্করদর্শনের প্রাণ। আচাধা শঙ্করের 
নাদের বিশেষন্ধ মায়াবাদ। আচাধ্য গীড়পাদের ক।রিকায় 
€ উত্ীহাভাষ্যে যে মায়াবাদের অসুর দখা যায়, তাহাই আাধ্য 
সরের ভাযো মহামহীরুহরূপে আত্ম প্রকাশ করিগ্াছে। সকলেই 
দিকে “আমি” বলিয়। জানে, কিন্তু আনি বা! আত্মার গ্রন্থ বরূপ 
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জানে না। জীব কখনও বলে, “আমার দেহ, আমার ইসি, 
আমার মন, আনার বুদ্ধি”, আবার বলে, “আমি খঞ্জ, আনি ক 
আমি অন্ধ” ইত্যাদি। অতএব জীবের “আমি” জ্ঞানের স্থির 
অবলম্বন নাই। তাই আমি বাআস্মা কেবল “আমি” প্রানের 
জ্রেয়। এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। বাক্তখিক ভবের 
মামান্ততঃ আত্মবোধ থাকিলেও আত্মার গুকৃত কূপের বোধ নাই! 
সংশয় থাকিলেই মীমাংসা। নির্ণয় সংশয়সাপেক্ষ, সংশয় আছে 
বণিয়াই আত্মধিচার। আমি কি1-এই বিচার করিতে গেটের 
দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মদ্ঞান কখনও দেঙগাদিকে অবলম্বন কৰি] 
উদিত হয়। কখন বা ঠৈতস্মাত্র অবলম্বন করিয়া অনস্থি্ঠ য়. 
দেহাদিতে আত্মবোধ তাহ অধাস ব! ভরান্তির ফল। আমি ঝা 
আত্ম! প্রকাশক, দেহাপি প্রকাশ্য । প্রকাশক ও প্রকাণ্ত বা ইট 
ও দৃশ্য অবশ্যই পুথকৃ। অতএব যখন ব্যবহার দশায় দেহাদিত 
আত্মবোধ হয়, তাহা অধ্যাস ভিম অন্ কিছুই নহে। 

জীবের জান অধাস্ত কিনা? এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করিয়াট 
আচাধ্য শঞ্চর ভাহার শারারক ভাম্ের উপক্রমণিকায় অধ্যায়ঃ 
বিষয় প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । এই গ্রথম অংশটাই তাহার ভাত্রর 
ভুমিকা । এক্দণে ইহা অধ্যাসভান্ত নামে পরিচিত। এন 
চমৎকার ভূমিকা আর কোনও ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাকার পিথিঠে 
পারেন নাই। অধ্যাসভাষ্যে আচাধ্যের যে' প্রতিভার শুর 
হইয়াছে তাহাই ভাষ্ের সর্বত্র পরিস্কুট। এবং সেই প্রতিভার 
পূরণতীয় সমন্ত ভাষ্য জগতের অমূল্য সম্পত্তি হইয়াছে। 

সা খ্যদর্শনে সৎ হইতে সতের ভন্ম বা! উৎপত্তি স্বীকৃত হযাছ। 
কারণও সৎ, কার্য সৎ। সং হইতেই মতের উৎপত্তি আদার 
গোৌড়পা্ বপিয়াছেন, সৎ বস্তর উৎপত্তি হইতে পারে দা। বাথ 
আছে, যাহা সিদ্ধ বন্ত গাহার আবার উৎপত্ভি কি? মা 
আছে, তাহা আছেই। ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না। ঘাহার 
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উৎপত্তি আছে, ভাহার বিনাশ অপরিহ্ঠার্যা। যাহা আছে, যাহা 
মং ভাঙার বিনাশ হইতে পারে না। যাক অজাত, তাহার জন্ম 
গ্তব। অভাত বস্তই অযত। অমৃদ্তর ধিনাশ নাই। তব্ভঃ 
ঝামায়াবলে কোনও প্রকারে উৎপত্তি বা জন্ম স্বীকৃত হইতে পারে 
ম। সায়িক স্থষ্টিকেও উদ্ভব বা উৎপত্তি বল বায় না। কারণ, 
ইার সত্তা নাই। আচাধ্য গৌড়সাদ তাই গিদধান্ত করিয়াছেন - সৎ 
হতেও সতের উৎপত্তি স্বীকার্ধা নহে। অসৎ হইতেও উৎপত্তি 
স্বাকাধা নহে। তিনি বলিয়াছেন-_ 
“ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সপ্তবোইন্য ন বিদ্যাতে 
তত্তহত্বমং সতাং যত্র কিপিল জায়তে ॥” 

আ।ধা গৌড়পাদের মতে স্থষ্টি নায়িক বা মিথ্যা, কিন্তু 
বাবহারিক জগৎ উপলব্ধ হয়। এই উপলদ্দি মাকীট মনুষ্য সকলেরই 
খাছে। এই উপপন্ধিব মূল কি? এই শগ্বসন্ধান করিতে আচার্ধাশঙ্কর 
মধ্ামভাষ্য প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । আঁচার্য্যশঙ্কর বলেন-_বিষয়ী 
মত বিষয় অসং। বিষয় অসৎ হইলেও সৎ বণিয়া বোধ হয়। 
নত ও মিথা মিলাইয়া সমস্ত লোকব্যবহার। “অহং” আর 
ভিদংগ এই চিদচিৎ গ্রন্থি সকল ব্যবহারের অবদম্থন। আত্মা 
প্রবাশক। জড় প্রকাণ্য | বাহা আাত্া, তাহা অনাত্বা নহে। বাহা 
ছগারোক। ভাহ। অন্ধকার নহে । অতএব যাহা আক্ম! তাহা কখনই 
ঘড় হতে পারে না সত্য ও মিথ্যা--আত্মা ও অনাত্মা মিলাইয়া 
থে লোবব্যবহার তাহা৷ অবশ্থই ভ্রান্তির ফল। পারমাধিক দৃষ্টিতে 
মাস্ক! ও অনাস্বার তাদাজ্ম্য থাকিতে পারে নাঁ। যাহা আছে ও 
থান না তাহার আবার ষন্বদ্ধ কি? 

শনাম্ববন্ত কলিত। কারণ, যাহ! ভ্রিকাঁপ ও গন অবস্থায় সৎ 
গাই সত্য, যাহা অবাধিত তাহাই সহ্য। যাহার নাধ হয়, 
অথ নিখ্যা। আত্মার বাধ হয় না। আবম! প্রিকালে তিন 
দব্থায় সং। অতএব আত্মা সং। কিন্তু অনাস্থা বা দৃশ্রের বাধ 
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হয়। জাগরণের দৃশ, হপ্পদৃশ্ হইতে পৃথক্‌। ঘন স্থুযুগ্তিতে সবর 
ও জাগা উভয় দৃশ্যের লয় হয়। যাহা সত, তাহার লয়, ক্ষয়, বার 
নাই। তাহা শ্বাখত, তাহ! চিরন্তন । তাহা বদলাইতে পারে না। 
সত্যের পরিবর্তন হইতে পারে না। সত্য চিরকাল সর্বাবস্থায় 
সত্য। কিন্তু দৃপ্তের বা বিষয়ের পরিবর্তন হয়। অতএব উন ন্প 
নহে, উহ বিথ্যা। সত্যান্বত মিলাইয়া লোকব্যবহার তইভোছে। 
উচ্ধা সর্ধব্নের প্রত্যক্ষ] অতএব এই ব্যবহারের মুল কার 
অবিদ্ঞ। বা অঙ্গান। বিপ্ধায়। বিকল্প প্রভৃতি সকলই অঞ্জন! 
এক বন্তকে অন্থা বস্তু বগিয়া বোধই মিথ) জ্ঞান। যথার্থগগ্ে 
বোধই জ্ঞান। অসমাপ্ত বোধও অজ্ঞান। যাহা ঘগ নদ 
তাহাতে ভাঙার বোধ অছ্ঞান। অনাস্বাতে আত্মবোধ অঙ্ান। 
অবস্ততে বস্তবোধ অজ্ঞান। এই অজ্জান সর্ববজীবনসাধার। 
তাই শঙ্কর খপিয়াছেন,_“পর্থীদিভিন্চাবিশেষাৎ |” 

পণ্ড পক্ষী হইতে মান্য পরাস্ত সকলেই অবস্ততে বস্তত্ধ আরোগ 
করিয়া! বাবহার করিভেছে। অস্থ্স্তপুথক্‌ সত্য ও মিথ্যা, আত্ম 
ও অনাস্ম! উভয়ে পরস্পর আরোপ করিয়া অনাদি ব্যার 
চলিছেছে। শস্ধর বলেন,---সত্যান্থতে সিধুনীকৃত্যাহমিদং নমেদমিতি 
নৈসগিকোহয়ং লোকব্যবহারঃ1” এই অজ্ঞান নৈসগিক এছ 
এই অধ্যাস ফি? অধ্যাসের লঙ্গণ কি? শঙ্কর বলিতেছেন 
“স্ৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ” অর্থাৎ অধ্যাস এক প্রা 
অবভাস অর্থাৎ সিথ্যাপ্রত্যয়। এবং তাহা! স্মৃতিজ্ঞানের মঙ ৫ 
ূর্বপ্রভীতি অগ্নদারে বা অন্ুরূপে উৎপন্ন হয়। এই অধাদি 
অবিগ্ভা বা অভ্ঞান। হিবেকজ বস্তর অবধারণই বিষ্থাগরণ। 
অতএব যে অধিষ্ঠানে অধ্যাস সেই অধিষ্ঠানের অধ্যাসন্ভৃত দোষ 
হইতে পারে না| কারণ, সদসচছর কোনও রূপ মনন দর! 
আচার্য্য শ্রন্করের মন্তে “শীকিক ও বৈদিক সকল প্রমাণপ্রে 
ব্যবহারই অবিদ্ত/র বশে। এবাস্থ্জ্ঞান ব্যতিরেকে এই অগ্রানে 
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দিনাশ হয় না। অজ্ঞানই মায়া। যতক্ষণ অভ্বান আছে, ততক্ষণ 
গর মন্তা স্বীকার করিতে হয়। পক্ষাস্থুরে জ্ঞানৌদয়ে অহ্ভান 
থাকে না। অতএব ইহাকে সৎ বলা যায় না, অসৎ বলাও যায় 
না। ভাগ! হইলে স্দসৎ হউক? শঙ্কর বলেন_ভাহাও হইতে 
খারে না। কারণ, একই বস্ত সমকালে বিরদ্ধপণ্ধাক্রান্ত হইতে 
পারে না! অতএব ইহাকে সদসৎ বপিন্ে পার! যায় ন7। আর 
এ ইহাকে অনিরর্বচনীয় বলিতে হইবে ইভ] আ্র্ববন গ্রত্যক্ষ, 
অঃএব ইা যৎকিঞ্িং। কিন্তু ঘিথ্যা বলিয়া কুচ্ছ। মস্বিকা ও 
স্ট পুথক্ও নহে অপৃথক্ও নহে। ভিন্লাভিমও নঙে। মৃত্তিষ্কা 
না চনে ঘট হয় না, অভএর অপুথক্‌ বলিতে হয়। কিন্তু মৃত্তিকা 
/ পৃথকৃত্ব আছে। ঘট ও মৃত্তি১1 ভিগাতিশ্নও বলা ঘা না, 
হএব আনিবর্বচ্নীয় বসিতে ভয় । বাস্তবিক অজ্ঞান জ্ঞানে খ।কিতে 
গাব মা। প্রিকাদে কি কোন (দশে: অজ্ান আনে নাই। 
গান ছানই। আ্ঞানের এশ্রয় জ্ঞান বটে, কিন্ত অজ্ঞান জ্ঞানে 
নাই। অজ্ঞান সর্বজন্তনাধারণ। কেহ কেহ বলেন, আচাধ্য 
মন্র মায়া বা অজ্ঞান নামক কোন বস্তুকে 4১৯51000198 
রথে গ্রণ করিয়াছেন । আমাদের মনে হয় দের এই মিদ্ধা্ 
মঙ্ত নহে । কারণ, মায়া -১৪৯1/1)190 নহে। উহা 
মর্ঝছনপ্রত্যাক্ষ। যাহ! সর্র্বলন প্রত্যক্ষ, তাহাকে 4১8৪৪1০ করিতে 
হয়না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান যে সব্বঞ্নপ্রত্যক্ষ তাহা শঙ্কর 
'হাদিভিশ্চাবিশেষাৎ” এই বাকাদ্ারাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
হার মতে শাস্ত্রীয় ব্যবহারও অবিষ্ঠার ফল। যে পধান্ত যথাযথ 
আত্মা উদিত না হয়, তাবৎকাসই শান্দ্রের সার্থক: । তিনি 
অই বশিয়াছেন প্রাক চ তথাভুগাত্মবি্ঞানাৎ প্রধর্মানং শান্তর 
মগতাধত্যিরং মাতিবর্তততে” (অধ্যাস ভাষা)। ভীব মাত্রেরই 
স্যাম আছে, অতশ্মিন্‌ তদ্বদ্ধিই অধ্যাস1 এই অধ্যাস গৌণ 
ও মুখা ছই প্রকার। পুক্রভার্ধাদিতে আত্মবুদ্ধি গৌণ। শরীর 








২৪৬ বোস্তদর্পনের ইতি 
ইশ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি মুখ্য । এইরূপ অনাদি, অনস্ত, নৈরি 
অধ্যাসবলেই কর্তৃক্ণ ভোকৃহ সর্বলোক প্রত্যক্ষ ব্যবহার চপিছেছে। 
যাহারা বলেন শঙ্কর মায়া ব1 অজ্ঞান 2997০ করিয়াছেন, উাতাটার 
অধ্যাসভাযোর পরিসমাপ্থি স্থান দ্রটব্য। ভিনি বলিছ্েছেনা_ 
“এবনয়নাদিরনস্তে। নৈসগিকোহধ্যাসো নিথ্যাপ্রচ্যয়রপঃ ক 
ভোক্তিত প্রবর্তকঃ  সর্বলাক প্রত/ক্ষঃ? । যাহা সর্ববলোকপ্রতাক্ 
তাহা কখনই 88910076100, হইতে পারে না| শক্করের মনে 
আত্মা ও শাজ্কান বা অনাত্সবস্ত লইয়া বিচার। আমবোধী 
প্রয়োজন, ব্রচ্মবিচার বাতীণ্ত আত্মবৌধ সন্তব নে | বেদাস্রশা 
বিচারদ্ধারা ব্রদ্ষমীমাংসা সম্তব। অতএব বেদান্তুবিচার আবখুক। 
শাস্ত্র অবিদ্ভার বিষয় হইলেও নিষেধনুখেই আত্মজ্জান প্রতিপন্ন ঝার। 
অবিষ্ঠানিবৃন্তি পধ্যন্তঠ শ্যন্থ্ের তাৎপর্য | শঙ্করেকস মতে ন্্ষ 
পপ্রকাশ। আত্মা রঙ্ধা। শান্ড জড়। আম্মাগ প্রকাশে 
শান্সের প্রকাশ । শাঙ্ধ তাই প্রকাশ বস্তরকে প্রকাশ কৰে না? 
কেবল অবিগ্ভার নিবুত্তি পথ্যন্ত্ত শাস্তের সার্থকতা । “নেহি লভি" 
দ্বারাই শান্র শাত্বাকে প্রতিশয্। করে। ব্রঙ্গবস্ধ দৃশ্য নহেন, দুঃ 
বস্ত্রকে “ইদংতয়” নির্বচন করা চলে, কিন্তু যাহা! প্রত্যগাত্ম রণ 
তাহা স্বপ্রকাশ। ব্রহ্ম দূত নহেন বণিয়াই তাহাকে “ইদংআা" 
নির্বচন করা যায় না। (মাগু;ক্যোপনিষদের ভাষ্য জটব্য)! 
সূত্রের প্রথম স্তরে অনথবন্ধ ৮হুঠ়ে প্রদরশিত হইয়াছে) অধিকার, 
সংবন্ধ, প্রয়োজন, বিষয় এই চারিটি অন্ুবদ্ধ | আগার্যযশঙচরের 
মতে শমদমাদিসাধনচহুষটসম্পন্ন ব্যক্তিই অধিকারী। পূর্ব 
মীমাংসা বা কম্মমীমাংসায় যাহার ডান অস্থিয়াছে সেই বাতিই 
যে অধিকারী হইবে__ইহার কোন তাংপর্য নাই। 

স্থলে রামান্ঙ্গাচাধ্য আগার্ধ্য শ্রের সহিত একমত নগেে 
রামানুাচাধ্য পূর্ববীমাংস! ও উত্তরমীমাংসাকে পূর্বাপর শানরণ 
গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর বলেন, কর্্দ জ্ঞানের সহকারী 


হগবান শরীশ্থরাচাধ্য ২৪ 


কিন্ত সমুচ্চয়বাঁদ কখনই পরিগৃহীত হইতে পারে না। শঙ্কর বলেন, 
ধর্ন৪িজাসার পূর্বেও ষে ব্যক্তি .বদাস্ত পড়িয়াছে তাহার প্রহ্ধ- 
ডিাসা সম্ভব । তাই তিনি বপিতেছেন_ 

্নমজিদ্রাসায়াঃ প্রাগপাধীত্রবেদান্তঙ্গ বরহ্মজিজ্ঞাসোপপন্তেঃ” | 

শহর এ সন্ধন্ধেও হেতু প্রবর্শন ঝরিয়াছেন। ধর্মমজিজ্ঞাসা। এ 
গাসাগ ফল ও ছিজ্ঞাস্ত ভিন্ন। ধশ্মচণানের কল অভ্দয়। 
ফম অনুঠিনসাগেক্ষ। ব্রহ্ম জানের ফল মুক্ি। ইচানে 
অনুঠানের অপেক্ষা নাই ।  ভূইস্তবিষয় শানে কোনও রূপ 
ছ্যগান নাই | ধশ্মছিদ্ঞাসার জিজ্ঞাসা ভব্য বা জন্া। উহা 
য় না বা জন্মে না, কারণ উহা পুরুষের ব্যাপারের অধীন, 
হস্ম নিশ্যসিদ্ধ ভূতবন্ত, উগ পুরুষপ্যাণারন্্ব নফে। উভয়ের 
না প্রচ্তির ভেদও আছে ধন্মধিষন্নক বিধানঞ্চলি শ্রোড়- 
গঘফে "ইহা কর, এইরূপ কর” ইত্যাদি কারে প্রবৃত্ত করে। 
দিও রন্গবিধয়ক শিধান উটঙ্গার বিগরাত | “কর” না বপিয়া, কেবল 
"ভান, পাকে জান” এতম্মাত্র উপদেশ দেয় | কেবলমাত্র তদগত 
অদ্রানসংশয়াদি, শিবৃত্তি করিয়া দেয় | অনগ্ভর আপনা! হইতেই 
দিয়ক অববোধ উপস্থিত হয়। 

আচাধ্য শঙ্কর অথাতোব্রশ্গার্দিতা সা এই প্রথম স্থাত্রের “অথ” শব্দের 
অর্থ আনন্তুস্য গ্রঞণ করিয়া! নিত্যানিতাবস্থাবিধেক। ইহামূত্রফলভোগ- 
বিরাগ শনদথাদিসাধনসম্পৎ ও দুনুক্কৃহ এই সাধনচতুষ্টয়ের আনন্তধ্য- 
গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে আচার্য রামান্থজের সহিত তাহার 
গার ঘটিয়াছে। এইরূপ নিষ্থার্নাগধ্যের সহিভও তাহার পার্থক্য 
আাছে। নিষ্বার্কাচাধ্য কম্ম বা ধর্মভ্ঞাণের আনন্তর্্য বীকার 
সরিরাছেন 1. অন্যানা আচার্ধাগণের সহিত যে পাথক্য আছে 


ধাতষবেদেন কখফলক্ষাক্ষর ইবিষয়কবিবেকগ্কানর€লাক্যা খা 
সশরাখিুন ভত এব দিজ্ঞাগি তধন্মীমাা খাঙ্ছেণ তর্নিচতক্তৎপুকাস ওফা 


ফলবিবঃকবযবগায়জাতনির্কোদেন ভগবতপ্রাদেপুন। তত্দশনেচ্ছ।লম্পটেনাচা- 










গে 
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তাহা তাহাদের মত প্রসঙ্গে উল্লিখিত হবে । আচাধ্য শঙ্করের মহ 
শমদমাদিই ত্রহ্মবিচারের মূখ্য সাধন। নিফাম কর্্মা্দি গৌনগাধন। 
শিকামকশ্মের ফলে শমদমাদির উদ্ভব হইবে | ধর্মাজিগাদার 
আনশ্তকতা তাই তিনি মুখ্যরূপে মব্ীকাঁর করিয়াছেন। সার 
মতে ধশ্মজিছ্বাসার ভাৎপধ্য শমদমাপির উদয় পর্য্যন্ত । গাই হিনি 
শগীতাভাষোর উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন__ 

“অস্থাদয়ার্থেইশি যঃ. প্রবৃত্তিলক্ষণোধর্মঃ  বর্ণাশ্রমাংশ্চোন্ধিঃ 
বিহিতঃ স চ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেত্রণি সঙ্ীশ্বরার্পনবৃদধযা ষ্টীয়গানঃ 
মন্শুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্থিবজ্জিতঃ) শুদ্ধন্বস্ত চ ড্ঞাননিঠাযোগান্র 
প্রাপ্থিঘধারেণ জ্ঞানোংপত্তিহেতপ্ধেন চ নিংশরেয়স ভেংগে 
প্রতিপগ্যতে ।” (গীতা উপক্ষননিকাভাষ্য নিঃ সাঃ ১৯১২ সঃ, ৭ পু] 

আচাধায শঞ্চরের মতে ধন্মছিগেসার পূর্বো ব! পরে যে কো 
অবস্থায়ই সাধন১তুঃয় থাকিলে তঙ্দাজিডঞালা সন্তব। হিনি ১ 
সন্তের ভাষ্যেও ইহা বলিয়াছেন, "তধু ভি সত্তর গ্রাগণি ধহ 
জিডাসায়া উদ্ধীপ। শকাতে রহ্মাজিস্গাসিহও ডগা নথি ” 
অতএব শন্করের নতে সাধনচভঠয়সম্পন্নই প্রকৃত অধিকাও। 
প্াস্বগানই  পরঠিণাগ্ধ। ইহাই বিষয়। সংসারণিধিট 
প্রয়োছন | প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক এস্থলে যন্বন্ধ। এব 
প্রতিপাদা। শান্্রযুখে বিচার প্রহিপাদক। অবশ্য শা কোন 
নিষেধমুখেই প্রস্থিপয় করে। ত্রক্ষান্ানই পরমপুরুযার্থ। দানা 
প্রমীণবৃত্তির ঘবগমনীয় বস্ত ব্রহ্ম ত্রঙ্গাক্জানের উদয়েই সংজাবো 
বীজ অনথন্বরূপ অধিগ্ঠার নিঃশেষে নাশ হয়। অতএব বই 


ধৈযেকদেবেন শ্রী€ঞ্ডজে দহার্দে 
বৃহতমো যো পমাকা হই পু্মোভগ 
সম্পাদন খেতাপন্রমঃ বাক্যার্ঘয 

(নিশ্বাকাচাধ্য কত ন্দোস্পারিজাতসৌরভ। দাশনিক্ষ ভ্রগব্ 
নং ২৮ পৃঃ) 








নস চিদস্থাও।বিকম্বরপঞ্জপশক্যা ই 
উধ্যেস্খ্িবরিক| লিঞ্ঞাদা মত 
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ডিগাল্স। ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ? প্রসিদ্ধ হঈলে জিজ্ঞাসার 
শাবক নাই | অপ্রষিদ্ধ হইলে জানিবার পায় নাঈ। 
এছুত্তরে আচার্ধা শঙ্কর বলিতেছেন, বান্তবিক ব্রহ্মা পহগিদ্ধ। 
কাবণ, শান্্রমুখে জানিতে পারি নিত্য শদ্ধবদ্ধগুক্ত্ঘভাব (দকণন্ণ ) 
এব, সর্ধন্ধ ও স্ববশফিসমন্বিত (উটস্ত লক্ষণ ) ব্রহ্ম আছেন। 
ভাষায় এদ্দ শব্দের ব্যবহার আছে। ব্রক্ম শব্দের ব্যুৎপত্বি 
সগ্নপন্ধান করিলেও এ অর্থই প্রশ্ঠীত হয় । যাহা বড়, যাহা মহান্‌ 
বাহ বাধারঠিত, যাতা দিরতিশয়, তাহাই ব্রহ্ম । যাকা অপেক্ষা 
কু (ব্যাপক) বা উৎকৃত আর নাই ছিনিই ত্রহ্ষ। যাহা নশ্বর 
ছা সদোষ | তাহা কখনই নিরতিশয় হইতে পারে না। দোষ 
1ঃ ননিয়াই বুদ নিত্যশ্তদ্ধ। জড়ের বিপরীত বদিয়াই নিত্যাবুদ্ধ 1 
; বশিয়াই শিহাণুক্ত। শাহী শ্রঙ্গাকে সকলের আত্মা বলিয়া 
শ করিয়াছেন । “আয়মাতু। ব্রহ্ম" | খিদ্বান্‌ ব্যন্তি, অন্তভব 
আত্মা হখা। সকলেই আপনাকে আমি বলিয়া জানে। 
শানে নাই এন বোধ কাহারও মা । যে ধলিবে মাহ ওস্ট 
“খনি অহএব রক্ধ প্রসিদ্ধ। শর তাহ বপিয়াছেনঃ 
পনববসান্থহাচড ব্রন্মাত্তিহ প্রসিদ্ধ: ।  সর্ধবোহ্যন্মান্তিহং গ্রহ্যোতি ন 
লাদন্থাঠি। ঘি হি নাম্মান্তিত্বগ্রসিদ্ধিঃ */ৎ জর্ধনোকো 
[ঠ গ্রহীয়াং। আহ চ বচ্ধ।” (১ম শ্যত্র ভাষা )। এক্ষণে 
আশা এতে গারে ব্রহ্ম আত্মরূপে প্রসিদ্ধ থাকিলে জিজ্ঞ ॥ার 
গয়োমন কি? তহত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন, আছে, কারণ। 
“বশে অন্ববোধ সকলের নাই। কেহ দেহাত্মধাদী, কেহ 
ইন্িযস্মগাদী, কেহ মন মাত্মবাদী_-এইরপে ব্হ্ধবিষয়ে নানা প্রকার 
দিও ত্তি আছে) একত ্ধাসমঙ্জান থাকিলে বিখতিণন্তি 
াশিতে পারিভ মা। প্রকৃত বনাম প্রতিপারনের জদ্যই জিতীসার 
হধোন্থন।  শান্রধাক্যবলে ও তদন্কুল তকবলেই রন্ধদোদর 
ধন্তব। কুট তর্ক বা শুক 'র্কের ছিনি বিরোধী | তীহার মুত 























হ৫ত বেদান্তদর্শনের ইতি 


তর্ক অপ্রতিঠ | হিনি ছিশ্ীয় অধ্যায়ে ১ম পাদে এ বিষয়ে বিশে 
ভাবে বিচার করিয়াছেন। শঙ্করের মতে শ্রুতি, গুরু ও অনি 
প্রমাণ। শ্রুতি ও গুর হইতে পরোক্ষানুৃতি হয়। শ্রবণ, মনন ৪ 
নিদিধাসনবলে আ'স্বন্বরূপের অপরোক্ষাঙ্গভৃতি হয়| শ্িতিবেট 
তাঈ তন্ষাবিচার সম্ভব 1 এন্ডিয়িক প্রত্যক আনেক স্থলেঈ মান! 
অনুমান গ্রতাক্ষের উপর নিব করে। অতএব আনুমানও ত্রমাযুক 
হইতে পারে । অর্থাপত্তিও প্রত্যক্ষ বলেঈ সম্থন ! উপঘানও মরণ। 
অতএব অর্থাপত্তি, উপনানপ্রভহি হঈছেও শ্রুতি প্রমাণ বং! 
কারণ, শ্রুতি ঝযিবাকা। ঝধিগণ অণরোক্ষানুভূতিবালে প্রান 
করিয়। শাস্্াক্য উদ্ধার করিয়াছেন । অপরোক্ষানৃভূতিতে রণ প্রমাদ 
থাকিতে পারে না। অনুভূতি জ্ঞানজ। যাগ জ্ঞান ভাগ ডান 
নতে। যথার্থ লন্দপেরে জ্ঞানই অপবোক্ষান্ত ভব | আচাব শর 
বলিতেছেন: 

পহ্তাদয়েহও ভবাদয়ন্ড বথাসন্তভলদিহ 'খমাণগঠ। অন্ত গার- 
সালহাৎ ভূঞবন্তবিষয়্াচ্চ তস্থাবিজ্ঞানন্য” (১1১৯ ভাষা )। 

প্রাণ সম্বন্ধে পরবন্তী আচাধযগণ_ শ্রীগ্ধ (দ্বাদশ শহাক) 
চিৎসুখ আটাধ্য (দাদশ শহাকী ), প্রস্ততি বিশেষ আানোজা 
করিয়।ছিলেন। অতএব আচাঁধ্া শঙ্করের নতে শ্রুঠি € 
অনুভবপ্রমাণই বলবৎ । বক্গবিচার করিঠে হইবে] আর 
শতিবলেই ত্রঙ্মবিচার মন্তন। শ্রুতিই ন্্তঃ" গ্রমণ, আলা 
অন্য কোনও প্রমাণ নাগ । শ্রুতি অগৌরুষেয়। আছি প্রা যে 
লক্ষণ নির্দেশ করেন, তদনুবলেই জিজ্ঞাসা সন্ভর | হাতি বহে 
জগঠতর উৎপত্তি, স্থিতি, লয় যাহা হইতে হয়। হিনিই হা 
অবশ্যই কটি বায়িক। নায়: হইলেও মায়ার আদার বা গা 
ত্ন্ম। যদিও সৃষ্টি নায়ানয়, তথাপি ইচার শুক্ঘলা আছে 
মায়ানীর মায়ার স্থায় ত্রন্মের মায়া হইতে আকাশাদি মগ 
পঞ্চ মহাহৃত হইতে জগতের উত্তব হইয়াছে। আকানানিয 


জবান শ্রপক্করাচাধ্য ২৫১ 


সুপ প্রপঞ্চ হইয়াছে । আকাশ হঈতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, 
হে হতে অপঙ অপ হঈতে পুথ্বী। এইরূপে অপক্কীকত 
গগঙ্াতের উদ্ভব । আবার পঞ্চভূ্ একে অন্যের ভিতরে অস্ুপ্রবেশ 
করিয়া পদণীকৃত পঞ্চভূত্ছের উদ্ভব । এট প্কীকৃত গঞচভূনষট স্ুলগ্রপঞ্ষের 
ইনাদান।  অপপাকৃত পঞ্চভৃতই স্ক্ষ গ্রপপ্টের কারণ, এবং মায়াই 
কারণপ্রপঞ্ের মূল। ঈগৃরের সাক্ষিহনিবন্ধনই মায়ার নিকাশ। 
সাম্থামতে প্রধান বা প্রকৃতি স্বতন্ত্র, কিস্তু বেদাস্তমতে মায়া ঈশ্বরের 
অবান। ঈশ্বরের মধাক্ষতাবলেই মায়া 'ল্ুয়তে সচরাচরম্”। 
মাখা পরিণামবাদী ॥ আচার্য শক্ষর বিবর্ঘবাদী। রামানুজাচার্য্য 
প্রহিও পরিনামবাদী। কিস্তু ভাহাদের পরিণামবাদ ও সাংখ্যোর 
পরিখামনাদে পার্থকা আছে । সাংখ্য ঈগরের অধীনতা স্বীকার করেন 
লঃ পক্ছির পরিণামেই জগ্ের উদ্ভব । কিস্টুরামানুজাচাধ্য প্রয়ৃতির 
উপরই ভগত্দীপে পরিণহ হইয়াছেন । ইউরোপে বিবর্ঘ নাদের 
আরা কৌন মতবাদ দেখিতে পাই না। রামান্ুজের মতবাদের 
মনি 15745 ও [0180 প্রক্থতি দাশণিকগণের সাদৃশ্য আছে । 
রমানঙগাগাধোর মতবাদকে 1৯৮0016181 বলা যাইতে পারে, কিন্ত 
আগাধা শঙ্করের মতবাদ 1১001101527 নহে! 





জান ও কর্ম 

আগাধ্য শঙ্করের মতে জ্ঞান অথণ্ড। উপাধির যোগেই নানারপ 
ধলিয়া বোধ হয়। বিষয় নানা, কিন্ত বোধ এক। জ্ঞান বস্ততত্ত্র। 
বর যাণাত্মভ্ঞানে পুরুধবুদ্ধির অপেক্ষা নাই। কারণ, জ্ঞান বন্ততন্্ 
বন: হরূপানুরণ জ্ঞানের উদয় হইবে । মানুষ ইচ্ছা করিলেই অগ্করূপ 
পারে না। অন্থথাবোধ নিথ্যাঙ্ঞান। হাপাত্ব্য জনই 
তৎগান। আচার্ধ্য বলেন, “ন বস্তযাথাত্থাজ্ঞানং পুরুষবৃদ্ধাণ 
হিঠি-বস্থু্দেব  তৎ। নহি স্থাপাবেকস্ছিন্‌ স্থাণর্ববা 
সযাইস্যো বেঠি তবঙ্রানং ভবতি তত্র পুরুষোহন্ো বেতি মিথ্যা- 








যাও 


২৫২ বেছাল্র্শনের ইতিগা? 


জ্ঞানম্‌। স্থাথুরেবেতি তত্বজ্ঞানং, বন্ধতন্্হাৎ।” (১1১1২ ভাষা)। 
অতএব লঙ্গবিক্ঞানও বস্তহস্ব। কারণ, বক্ষ চিরনিষ্পন্ সিদ্ধনস্ক। 
আচার্ষের মতে রক্ষক্ঞানে ক্রিয়ার শন্ুপ্রবেশ অমস্থর। 
হেয়োপাদেয পরিশূন ব্রদ্ধাজব বোধে সর্ববরেশের বিনাশ হয়। তাহা 
গরমপুরুষার্থ]। উপাপনানি রক্ষগ্জানের সহকারী, কিন্ত মুখ্য কারদ 
নহে। কারণ, বগ্গাত্ববিজ্ঞানে ক্রিয়াকারকাদি শ্বৈতবোধ উপমগ্দি 
হইয়া যায়। বক্গাত্ববিগ্ঞানে দ্বৈচনত বিমদ্দিত হইলে উপাসনার 
অবসর থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম নি, সরবত, সরর্বগত, নিশ্যড 
নিভাশদ্ধপুক্তথভাব।. বিশ্যনানন্দ্রূপ। উপাসনাদি কর্ম। 
কর্দফল ও ভ্ঞানফগের ভিন্নতা আছে | বঙ্থাদ্ানই মুক্তি। মু 
সরূপনিষ্ট। শান্ীয় বিধিবলে ক্ে প্রবর্থনা হয়। দিবি ও 
নিষেধ্শাস্ত্র কম্মের প্রবর্তক । ধন্মাধশ্মের ফল গ্রহাক্ষ | সুনে 
ধাাধণের ফল । শাহারিক, বাচিক ও মালনিক কমের ভুরহমা 
আছে] অধিকারার ভার তন্য আছে। 

মাসুষ হইহে ারস্থ করিয়া দেতবান্‌ সকলের প্লগচুংধের 
তারহম্য আছে শুখহ্ঃখের তারতম্য থাকিছম ধন্দের ভারা 
থাকে । ধন্মের ভারতমো অধিকারীর তারতমা আছে। খুব 
ভার্ন ও তংসাধনেরও ছানা আছে, কিন মুক্তির কোনও 
তারভনা নাই। ব্রন্মঙ্গরূপে আবস্থিতিই যোক্ষ | লক্ষে রমা 
নাই! অতএন মোক্ষ অনুষ্টেয়বিলক্ষণ ও 'নিতা। ভাগে 
উৎপাত, আপ্য, পিকার্ধা বা সংস্কাধ্য কোনও প্রকার ক্রিরারই 
অনুপ্রবেশ সপ্ভব নহে। প্রশ্ন্রান পুরুষের ব্যাপারতন্্র নহে, কিন্ত 
প্রশ্যক্ষাদি প্রনানবিবযঙ্ বন্তপ্রানের স্যায় বস্ততন্্। বর্ষে “ইতর” 
নির্বচন করা বার না। শাপ্তও খ্বদ্হ প্রশ্যাগাত্মরূপে অনিষগ 
বশিয়াই প্রশ্ঠিপাদন করিরাছেন। যুক্তি বা রহ্ষবরূপত1 উৎগাঞ্ 
হইতে পারে লা। কারণ, গ্তাহানে মোক্ষ অনিত্য হইয়া গড়ে 
কার্ধ্যের অপেক্ষা থাকে ও মোক্ষ জন্যবস্ত হয়। বিকাধ্য হইলে 


ভগবান ীসবরাচাধ্য ২৫৩ 


অম্ত্যাতা অপরিহার্ঘ্য। আপ্য হইতে পারে লা। কারণ, ব্রদ্ম 
বাস্মপরূপ | মর্র্বগত বলিয়া নিত্য আপ্ুত্বরপ | সংকার্য্যও 
হইতে পারে না। কারণ, ব্রক্ষস্ববূপতা অনাধেয় ও অভিশয়। 
গিহ্যদ্ধ ত্রক্মাত্ম্ঘরূপের দোষাপনয়নের কোনও তাৎপর্য নাই। 
আত্মার ক্রিয়া শ্রয়হ কোন রূপেই সম্ভব নডে। কারণ ক্রিয়া! যে 
আশ্রয়ে প্রকাশ পা, সেই আশ্রয়কে কিন্ত না করিয়া! আত্মলাভ 
করে না। “ধদাশ্রয়া হি ক্রিয়া তমবিকুর্বভা নৈবাক্সানং লভতে” 

1৪ ভাত্ত)। বিকার হহলেই আযম! অনিভ্য হয়া পড়ে। 
খ্দভাবট মোক আহএব বক্ষগ 










কেবল অবিগ্কা 





গ্নাদেশে 1 আছ, কিন্তু মনে নাত] 





দানি তাও 


মেঠরপ | সর ও শান্ক মনে করাইলেই আমদের গুরোক্ষা্ছতি 
হয় এব, পিচারেই হাত্মকরূপের স্কৃতি হয়। 

গ্ঞান মানসাক্তিয়। হঈলেও ক্রিয়। ও ডানে পুথকৃহ আছে। 
ক্রিয়া কি? আগাসা শঙ্কর বলিভেছেন_ পক্রিয়া! চি নান সা হজ 
হ্ঘকননিরপেক্ষের তচোগ্তে প্রঞুষচিন্তব্যানারাধানা। ৮)” অর্থাৎ 
যাগ ধপ্ধর পি অপেক্ষ। করে নাঃ অথচ ডো দিহ হয় অর্থাৎ “কর” 
বশিয়া। উপধিষ্ট তয়, ফপকল্পে তাহাই ক্রিয়া! এবং তাহা পুরুষের 
চিত্তের অধীন। ধ্যান চিন্ত! প্রস্তুতি সবই মানস ব্যাপার | তাহা! 
পুরুষ করিতেও গারে, নাও করিতে পারে বা অন্য রকম করিতে 
পারে, কিন্তু জ্ঞানসন্থন্ধে তাছার সন্ভীবনা নাই | কারণ জ্ঞান 
্রমাননধন্য । প্রমাণ যথাভূত্তবন্তরবিষয়ক্ক। জ্ঞানকে করা, না করা 
থা অন্থরূপ করা যায় না। জ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ, জান বগ্থতন্্। উহা 
চোদনাভ্্র | পুরুষহত্ত্র নহে। জ্ঞান ও কর্দের ইহাই পার্থক্য । 
কম অঙ্গানের ফল, কর্ম চঞ্চন, কণ্ম গড় স্পন্দনই ক্রিয়া, স্পন্দনই 
ঘড়ের ধন্ম। গতিই স্পন্দন, গতিই জড়ের ধপ্র, কিন্ত জ্ঞান স্থির, 
জন চৈগ, চৈভন্যে ক্ষ ব্যয় নাই। ঠৈতন্ত অচঞ্চল। জ্ঞানের 


২৫৪ বেদাস্তদর্শনের ইত্ফাদ 


প্রকাশেই জড়ের প্রকাশ! ভান স্বপ্রকাশ, কর্ণ জ্ঞানের প্রকাধ্য। 
কম্ম নানা, জ্ঞান এক | কর্ম খণ্ডিত, জ্ঞান অবর্ডিত 1 কন্ম যবিশেহ 
জ্ঞান নিবিবশেষ। জ্ঞান শুদ্ধ, কর্ন অবিগ্যাধবস্ত। জ্ঞান নিত্যযুকত, কর্ম 
বন্ধন। আচার্ধ্য শঙ্করের মতের কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্ম এই। 
অবশ্বই শক্ষর জ্ঞানকে কর্মের সহকারী বঙগিয়াছেন। উপাসনাদি 
কর্ম অধৈতাত্মদ্রানের উপকারী । হিনি ছান্দোগ্যোপনিযদের 
ভান্তভুমিকায় বলিতেছেন, _“তান্সেতানি উপাসনানি সবশুদ্ধিকরকেস 
বন্ততন্বাবভাসকধ্াৎ অদৈতজ্ঞানোপকারকাণি, আলগ্বনবিষয়হাং 
সুখসাধ্যানি চ"। (ছা উ, ১ বাঃ বি: সং৯পৃ)। 


জ্ঞান 

আচার্য; শঙ্করের মতে আম্মবোধ বা অহংপ্রত্যয়ই সকল জ্ঞানের 
মূল। আত্মাই সকল জ্ঞানের আশ্রয় । আত্মা ন্বততঃমিদ্ধ। আত্মার 
নিরাকরণ অসম্ভব | যে বলিবে আত্মা নাই, সেই আত্ম।| “আনি 
নাই” এরূপ কেহই ঝলিতে পারে না। আত্মা আগস্তক নহে। 
কারণ আত্ম! স্বয়ংসিদ্ধ। অন্য প্রমানবলে আবম! প্রমাণিত হয 
এরপও মহে। কারণ আমি না থাকিলে প্রমাণ বা! প্রদেয় দিদ্ধ 
করিবে কে? আত্ম! সক্গ প্রমাণাদিব্যবহারের আশ্রয় । 'মতঞ 
সকল প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্বেই আভ্ু! সিদ্ধ। আত্মার তাই 
নিরাকরণ অসম্ভব। আগন্তক বস্ত শিরাকৃত হইতে পারে। খরূগের 
নিরাকরণ অসম্ভব | কারণ, যে নিরার্করণকর্ত। সেই তাহার রণ| 
জ্ঞাতার কখনও লোপ হয় না। আচাধা শঙ্কর বণিভেছেশ 
“আত্মদ্থাচ্চ আত্মনো নিরাকরণশস্কানুপপণ্তিঃ | নহ্যাত্মব। আগঞ্থক 
কস্টিত, সবয়ংসিদ্ধয়াং। নহি আত্ম। আত্মনঃ প্রমাণমপেক্ষ্য সিধ্যতি। 
তত্য হি প্রত্যক্ষাদীনি প্রনাবান্যসিদ্ধ প্রমেয়সিদ্ধয়ে উপাদীয়গ্তে ৷ ৪ 
আত্ম! তু প্রমাণাদিব্যবহারাশ্রয়হাৎ প্রাগেব প্রনাণািবাবহারাং 
সিধ্যতি! ন চেদৃশম্ত নিরাকরণং সম্ভবতি। আগন্তকং হি বধ 


বান পক্ষরাচার্ধয ২৫৫ 


নিরাক্রিয়তে ন স্বরূপম। য এব হি নিরাকর্তা তদের ভন্ত ন্বরূপন্‌ 
(হত সু 

আচাধ্যের মতে জ্ঞান নিত্যোদিত, উহা আগন্তক নহে , ফরাসী 
দাশশিক ডেকার্টের মত “07099 0৫০ ৪171) অর্থাৎ আমি ভিন্তা 
করি অহএব আমি আছি। ইহা ্রন্কৃতপ্রস্তাবে ্ুলদখ্রিতার 
গরিচায়ক। আম আছি ইচ্ছা প্রমাণিত করিবার জন্য চিন্তান্পপ 
1 নাই । 
দাশনিক কান্ট (1016) বরং গানকে সহজ 
ও) এতিয়া আচাধা শ্রের সঠিত আনেক এরিমাণে 
ম। আচঢাষের মনে খরশাদিও অনুষ্ৃভি- 
অন্ভভববর্থ। ভিন্ন অসন্থন। অন্তভবকর্তাই 

তাশবন্ধণ আসব! ভাহার মচ্তে ভাপহিক জ্ঞান 
। নিঃ 1 ঠৈতগই সব্ধগগতিক ভঞানের আশ্রয় । জ্ঞানের 
শেখকাশরিন্ডের মাই | জ্ঞান নিবিবশেষ, অবাধিত। জাগতিক 
দানে দেখ শন (বিচ্ছেদের ভিতর দির] জানের উদয় হয়। থ্যবন্কার- 
দার ভু গতিচ্ছেদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইলে মেই 
পল্িনেদকেও ভান গ্রকাশ করে| ছআত। আছে বপিয়াই দিক্‌ 
কাদের প্রকাশ | সুপ্তি অবস্থায় দেশকালপরিচ্ছেদ লয় পায়। 
হখফখুঙানশসা প্রচহি আন্তরিক বুত্তিগুনি আনরা দেশপরিচ্ছেদ 
দ্যিবোধ দরি না। কেবল কালের সাহায্য গ্রহণ করি। ভাগরণে 

খপ্ধে বহিধোধ দেশ ও কালসাপেক্ষ। কিন্তু সখের বোধ ও 
ছাগরণের দেশকানবোধ পুঘকূ। সুখের কাল ও ছুঃখের কানের 
গাধব্য আছে। কিন্তু জাগরণ, স্বপ্ন ও শুধুপ্তি সকল অবস্থায়ই 
আমি” বোধের বিপর্ষায় হয় না। জুষুপ্তেখিত ব্যভিও বলে 
আনি খধে পথুমাইয়াছি” । সে সযুণ্তি অবস্থা ন্মরণ করে। অনুভব 
রম ১১৪ সুত্র ভান্তেও বনিরাহেন “আস্মনশচ গও্ঠাখ্যাতুমপণত্থাৎ য এব 
শিহাক্া তশতৈব আত্মত্বাং” । 


প্রমানের আপ 
















সদে 








0 বেদাস্র্শনের ইতিঙাম 


না করিলে, স্মরণ করিতে পাঁরিত না| অন্তর করিলেই অনুভবের 
কর্তা আছে। সেই জ্ভাতা বা আত্মার বিপরিলোপ অমন্র। 
আত্মাই দেশবালাদি পরিচ্ছেদের জ্ঞাভা। অতএব আত্মা সর্ক- 
ভ্ঞানের আশ্রঘন। জাগতিক জ্ঞান আক্ষেপিক। উহা দেশকাল- 
পরিচ্ছেদের অপেক্ষা রাখিয়া উদিত হয়। কিন্তু সুযুপ্তি অবস্থায় 
দেশকালপরিচ্ছেদ থাকে না। কিন্তু £স সময়েও আত্মবোধ আছে। 
কারণ সে অবস্থার স্মরণ হয়| আচাবে/র মন্দ জ্ঞান আপেক্ষিক যা 
এন্দিয়িক নঙ্চে, বরং এন্ড্রিযিদ জানের আশ্রয় । আত্মা জ্লানঙ্বপ 
ধলিয়াই ইন্দ্রিয় মন প্রন্থতি বিষয়গ্রহণে সমর্থ । “তস্য ভামা 
সব্বনিদং ধিভাতি 1” জ্ঞান নি্িকার £ নির্দবকষ্প। ভন নিহা। 
ভগানের কয় ব্যয় নাই, টংপত্ডি পড়ভি খিকারও নাই । জন লিষ্য 
সিদ্ধবন্ত | ভাতা, জান, জেয়_এবাপ ভেদ নাই । আতা ঢাল 
আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞাা প্রদ্থঠি 
কাক্লনিক। এক অথণ্ড জ্ঞান প্রকৃতথরূণ | জ্ঞাত, জ্ঞান, দেয় 
প্রনৃতি ভেদ পারদাধিক নহে। উল আপেক্ষিক। প্রহাগায- 
সবন্রণে জান! প্রতৃতির ভেদ নাই | «আামাকে জানা” অর্থ আছি? 
“আমি জানি” অর্থ আমি 1 “আমি? ও “ভন একই বন্ধ! 
জ্ঞানই স্বরূপ । 








আত্মা 

আচাধ্য শঙ্করের মত আত্ম। সং্বরূপ, চিংন্বরূণ ও আনদদদরণ। 
যাহা সং, ভাগই চিতৎ,তাহাঈ আানন্দ। আত্মার বিনাশ নাই, উপরি 
নাই। আত্ম! সর্ববিকীরব্জিত, নিহামুক্ত। আমা কৃটছুনি্য। 
আত্মার পরিপামও নাই । আত্ম! শাহাত ও সনাতন: আধা 
ত্রিধালে সং, তিন অবস্থায় সং। আনি আছি এই অস্ডিহই প্রাদ। 
আছি মাছি ইহা স্বতঃসিছধ | অতএব আমি সং। আমি ভানি অর 
আমি চিং। জ্ঞানই আনন্দ। অতএব আত্ম! সচ্গিদানদ্দ। থা 
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গ্রান তাহা অজ্ঞান নহে | অহ্এব মাত্মার অজ্ঞান নাই । অঙ্জালেই 
বস্ধন। অতএব মাত্মা শিত্যমুক্ত। মাত্মা যে বন্ধন বোধ করে, 
স্কাগ অভ্যাসের ফল। পারমাধিকস্বরুপে আত্মা নিতাই মুক্ত। 
সাবার বন্ধন পারমাধিকম্থভাব হলে উহার নিবৃত্তি হইতে পারিত 
না। কারণ, স্বভাবের নাশ নাই। আগন্তকের নিরাকরণ হয়। 
স্বভাবের নিরাকরণ অসম্ভব। আত্মা দেশকালপরিচ্ছেদশন্য । 
ভাগরণে আমি আছি, স্বপ্দেও আমি আছি, স্ুষুপ্তিতেও আমি 
আছি । ইহাদের অন্তরালে আমি আছি। আমি অভাঁতেও ছিলাম$ 
কারণ, তাহার স্মরণ হয়। বর্তপানে৪ আছি। আর বর্তমানে আছি 
বপিয়াই ভখিয্যতে থাকিব। অতীত, বর্তমান ও ভবিঘ্যৎ সকলই 
আমি জানি। অহএব ভ্রিক্ালে তিন আবস্যায আমি আছি। 
“আনি রোধ” সকল জীবেই বর্ধমান। অতএব আমি সর্ববগত। 
মাত্ব। এক। সব্বদেহেই এক আত্মা অবস্থিত, 

"একো দেব: সর্র্বভুতেঘু গুড়; সর্বব্যাপী সর্ববূতান্তরা মা” 

শাস্ব। মাকীশবং সর্ববব্যাপী। নঠাকাশ, ঘঢাকাশ যেরূপ 
গারমাগ্িক বহে, এক অথ আকাঁশঈ পারমাথিক, এইরূপে এক 
মাত্মাঃ সব্বগত, ভেদ কেবল উপাধিক। সাঙ্যমতে আত্মা বছ। 
রামানুজ প্রভৃতির মতে আত্মা অণু। আত্মার সর্বব্যাপিত 
মাখাদির& সম্মত । আত! বু ও সর্বব্যাপী হঈলে এক দেহে বু 
মাস্ার সমাবেশ হয়। অগুপরিমাণও সর্র্গত হলেও এই দোষ 
হারিগর্য | শঞ্করের মতে উপাধির ভেদ আছে। উপাধির 
জেরেই ভোখপ্রহতির ভেদ । রামের সুখে, রানের ছুংখে শ্তামের সখ 
বা হখেভোগ হয় না। ইহার কারণ অন্তঃকরণরাপ উপাধির ভেদ। 
রাম ও শ্তামের এক। আচাধ্য শঙ্করের মতে আত্মা--নিক্কিয় 
রি % আখ্মার কর্তৃত্ভোক্কত্ধ নাই। কেবল উপাধির যোগেই আস্মা 

ও জোত্তার স্তায আভাত হয়। আত্ম সক্রিয় হঃলে বিকার 
ঘবস্তাবী। বিকার থাফিলেই বিনাশ অপরিহার্য । আত্মার 
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অনিত্যতা অমস্তব। কর্তৃত্ব থাকিলেও আত্মা অনিতা হইয়া পড়েন। 
নৈয়ায়িকগণ ও শৈবাচার্ধ্যগণ আত্ছার কর্তৃ্ ্বীকার করেন। কিছ 
কর্মৃ্ থাকিলে আত্মার বিকার অবশ্বাস্তাবী। আত্মা কৃটস্থ শিা। 
তাই বিকার অসস্তব। মূর্ত বস্বর বিকার সম্ভব । অমূর্ধ আত্মার 
বিকার হইতে পারে না। সাধ্থ্যমতে আত্মার কর্তৃত্ নাই, তোর 
আছে। কিন্তু ইহাও অন্গুপপন্ন । ভোক্কত্ব থাকিলেই কতুত্ব থাকে। 
যে কর্ধ। সেই ভোক্তা । করিবে একজন, ভোগ করিবে অন্য-ইহা 
অদন্তব। ভোক্ুহ্ থাকিলেই বিকার আছে। বিকার থাক 
আত্মার কৃটস্থ নিভ্াতা বাধিভ হয়, শতিবাঁক্যের বিরোধও অনিবাধ 
হয়। শ্রঙ্করের নতে তা আত্ম! অসঙ্গ, নিক্ষিয় ও সংসারধম্মনির্ 
শঙ্কর তাই বলেন_“প্ুরুযো চি বিনাশহেহভাবাদ্‌ 'অনিনাধু 
বিক্রিয়কেম্বভাবাচ্চ কুউস্থনিহ্যঃ | অহএব নিত্যশুদ্ববৃদ্ঘুক্তস্থভাব:। 
(১১১৪ স্ব ভাম্য)। জীব কেবল বিদ্যার বশেই 'আগনাকে 
দেহববান্‌ বিয়া নে করে। মনপ্রন্ুতিতে আত্মাকে 'ারোপিহ 
করিয়া কর্ত। ভোক্তা বসিয়া ব্যবহার করে। মিথ্যান্ঞানই ইগব 
মূল । শঙ্কর বলেন__“নগ্থাস্বনঃ শরীরাস্মাভিমানলক্ষণং মিথাগানমু 
অন্ততঃ অশরীরত্ং শক্যং কণীয়িতুম্‌। নিত্যমশরীরদ্বম্‌ অকণ্মনিমিত্রগং 
ইত্যবোচাম” (১-১-৪ স্থ ভাস্ম)। “মিথ্যাভিমানস্ত গ্রতাঙ্গ 
ম্যন্থহেতুংত (১০১০৪ সং ভাষ্ ) “ভেদস্ত উপানিধিনিনিজে 
মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো ন পারমীথিকঃ1” (১-৪-১*ন্মুত্র ভাত )। 





জগৎ 
আচাধ্য শঙ্কর দ্রগতের ব্যাবহারিক সন্ত! স্বীকার করিয়াছেন! 
উপলব্ধি হয় অতএব বাহ বস্তুর ব্যাবহারিক সত্তা আছে। গে 
কাল বস্তু প্র্থতির পরিচ্ছেদ আপেক্ষিক | দেশ, কাল ও কার" 
কারণ লইয়া জাগভিক ব্যবহার। শঙ্কর বাহা বস্তুর নিরাল কনে 
নাই, বরং বৌদ্ধগণের মত নিরসন করিয়াছেন। (২২১৮ 
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গু)! তীহার মতে মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই জগৎ আছে। 
নন অমন হইলেই প্বৈচ্নিবৃত্তি হয়। আচার্য্য গৌড়পাদ 
বলিয়াছেন 
“ননোমাত্রমিদং দ্বৈহমছৈতং পরমার্থতঃ। 
মনসো হামনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে 1” 

পদ মনোনাত্র | অদ্বৈত পারমাধিক। মন অ-মন হইলে ঘ্বৈত 
শনর হয় না। শঙ্কর এই মতবাদই আরও স্কুটতররূপে প্রপঞ্চিত 
করেন। পারমাথিক ও ব্যাবঙারিক সন্তা স্বীকার করিয়া 
প্রাচিভাসিক ও প্রাভীতিক মন্ত। হইছে ব্যাবহারিক সন্তার পৃথকৃহ 
এখাহয়া হিনি জাগতিক ব্যবহারের মধ্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। 
ঠচা্ধে ক্ষগিষ্থভিচোদিত কম্মেবও স্তান বঠিয়াছে। ভাহার মতে 
ইটবাজুরান না হওয়া পধ্ন্তই ক্রিয়াকারকফল ইচ্যাদি ব্যবহারের 
দযাদা। জাগতিক বোধ না থাকে ক্রিয়। কারকাদি ব্যবহার 
শন গারে না। অধ্যাস ভায্মে তাই বলিয়াছেন, “প্রাক চ 
মথাক্ুতাম্ববিজ্ানাৎ প্রবর্ধমানং শাস্ত্রমবিগ্ঠাবখিষর়'ং নাতিবর্ততে | 
খাঠি রাহমান যজেতেত্যাদীনি শাস্্ানি আমুশি বর্ণাশ্রমবয়োহবস্থাদি- 
বিশেষাধ্যামমাশ্রিত্য প্রবর্তস্তে |” 

ভিনি অন্তর বলিয়াছেন-_“প্রাক্‌ চ আ্মৈকত্বাবগতেঃ অব্য হতঃ 
ধ্ঘং সত্যানৃশ্তব্যবহারঃ লৌকিকো বৈপিকশ্চেহ্াবোচাম (৮ 
(১০১৪ স্ত্রের ভায়য) মাম্মবিগারের ফলে মনের লয় হইলেই ন্বৈত- 
নিবৃত্ত হইবে । ব্যাবহারিক জগতে ক্রিয়াকলাপ মকলই স্বীকৃত। 
শরীক দশমিক 1%,0র মতে মনোময় জগৎ সহ্য। দার্শনিক 
৮এর মতেও মনোময় বা অব্যক্ত জগৎ সত্য। ঠেগেলের 
মতেও মনোময় জগৎ সত্য | কিন্তু শঙ্কর বলেন মনোময় জগ্বৎ 
ম্থা। দার্শনিক প্লেটো বহির্জগৎকে ছারামাত্র খলিয়াছেন 
(৮৮১0০) ক০৮এর মতে গ)0700-70-1180া] বা! চাও 
৫৩৪৪৭ ০89০ বা অব্যক্ত প্রকৃতি সৎ। কিন্তু বহির্জগৎ বঃ 
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দৃশ্তজগৎ বা এই্রিয়িক জগৎ অস্থির। শঙ্কর বলেন-_বহিষর্গ 
দৃশ্তজগৎ মিথ্যা নহে। যাহার সাহায্যে দৃশ্বজগৎ উপলম্ধি হয, 
সেই ষনই মিথ্যা। মন জাগরণে এক প্রকার, স্বপ্নে অন্যরপ এ 
সুযুগ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব মনের স্থিরতা নাই! মন 
তিন অবস্থায় শাশ্বত ও সনাতন নচগে। লুষুত্তিতে বাধিত হা, 
অতএব মন সৎ নহে। 

মন আভাস মাত্র। মন অ-মন হইলেই দৃশ্য উপলব্ধ হয় না 
দ্বৈত নিবৃত্ত হয়। মনই মায়া, মায়ার নিবৃত্তিতে দ্বৈত নিবন্ধ হ়। 
বতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ দ্বৈত আছে, জ্ঞানে অভ্রান ব! দায় 
নিরন্তি হয়, মনের নিনুত্তি হয়_-দ্বৈত বা জগৎ প্রপঞ্চের অবদান 
হয়| শঙ্কর ব্যাবগারিক জগংকে প্রবাহরূপে নিত্য বণিয়। সাকার 
করিয়াছেন। তিনি অধ্যাসকে “অনাদি, অনন্ত ও নৈমগ্সিক” বলার 
ব্যাবহারিক জগৎ তাহার মতে প্রবাহরূপে নিত্য ।& এই ডগঞ্জে 
অধিষ্ঠান চৈতন্য । সাধ্যমতের প্রধান বা প্রকৃতি ইহার কারণ নহে। 
পর্যালোচনা ব্যতীত এরপ শৃঙ্খলা বিরচিত হইতে পারে না। 
প্রধান ভড়। পধ্যালোচনা করা জড়ের ধম নহে। অত 
প্রক্কৃতি বা প্রধান জগতের হইতে পারে না। পরমাণুও ছগন্জে 
কারণ হইতে পারে না] ইশ্বরই জগতের কারণ। নিমিত্ত ৫ 
উপাদান উভর কারণই ইশ্বর। মায়ার অধিঠান ঈগ্বর। ঈথর 
মায়ার অহীত। নিত্য্দ্ধবদধমুক্তম্বভাব সর্বজ্ঞ সবব্শক্তি উর 
হইতেই জগতের প্রকাশ । অবশ্তই জগৎ অবিদ্যাকল্পিত 

এস্থলে দ্রিজ্ঞাসা! হইতে পারে _অবিষ্যা কাহার? উর 
শঙ্কর বলিগ্ছেছেন-যে প্রিচ্ঞীসা করিতেছে তাহার। বাস্তুধিক 
নিত্যশুদ্ধ ঈশগরের অবিদ্ঞ! সম্ভব নহে । ভিনি যেন অবিষ্ভাসহঘোগে 





* হিন অধ্যাব ভাগে বলিগাছেন, “এবমহমনাদিরনস্থো নৈগগিকেত 
ধ্যালে৷ মিথ্যা প্রতাপ কৃদ্বতো কৃতপ্রবর্তক: সর্বলো কপ্রত্যঙ্গঃ।” তথ 
অধ্যাসভাস্ত )। 


জাধান্‌ণগরাচার্যয ২৬১ 
নায়াবীর স্থায় উপলন্ধ ইন। বাস্তবিক ভিনি সর্ববোপাধিবিবর্জিত। 
ভিনি বশিভেছেন__ 

“সর্নন্রস্তগ্বরস্ত আত্মন্ূতে ইব অবিদ্যাকল্িতে নামরূপে তত্ান্চসবা 
স্দনির্বচনীয়ে সংসার প্রণঞ্চবীজভূতে সর্বন্স্থেশ্বরস্ত মায়াশক্তিঃ 
গরকুতিরিতি চ শ্রুতিক্কৃত্যোরভিলপ্যেতে, তাভ্যামঃ সর্ব ঈশ্বরঃ 
“ঘাকাশো বৈ নাম নামরপয়োঃ নির্ববহিতা তে যদম্তরা তদ্বরদ্ধগ 
ইত্িগ্দেঃ | প্নামরূপে ব্যাকরবাণি”। “সর্ধ্বাণি রূপানি বিচিত্য 
দবো নামানি কহাইভিধদন্‌ যদান্তে” “একং বীজং বন্তধা যঃ 
ঝারাঠি” ইত্যাদি শ্রুতিভযশ্ত !. এবমবিগ্যকৃতনামরাপোপাধান্ু+ 
রোবাগবরে! ভবতি। ব্যোমের ঘটকরকাদ্যপাধান্ররোধি। স চ 
(কুানের অট্টাকাশস্থাণীয়ান্‌ অনিগ্যাপ্রভতাপস্থাপিতনামরূপকৃত- 
লধকণণসতবাহাগ্তরোধিনে। জীবাখান্‌ বিজ্ঞানাত্মন; প্রতীষ্টে 
বরঠারবিখয়ে ॥  তদেবম্‌ অধিষ্ঠাস্মকো বাধিগরিচ্ছেদাপেক্ষামেন 
ঈরয়েথরহং আরবের মর্বশভিতপ,। ন প্রনার্থতো বিদ্ধায়াপাস্ত- 
অর্সানাবিদরূপে আস্মনশিরাশিত নর্বজ্ঞহাদিহ্যবগর উপগগ্যতে! 
বেভন্বিত্র নান্তৎ গাঠি নাহচ্ছুঝোতি নাগদিপান।তি স 

ইঠি। খত্র বন্ত সর্ববনায্সৈবভৎ তৎ কেন কং পণ্ঠেৎগ 
ই্দিনা ৮, এবং পরনার্থাবস্থায়াং সর্ব্ববাবহারাভাবং বদস্তি 
ব্দা্াঃ মেধ 1” (২-১-১৪ সন্ত ভাধ্য )। 

শদ্রের মতে সমষ্টি উপাধি ঈগ্বরই জগতের কারণ। মায়া 
স্টগর আশ্রিত। অবশ্যই আমার বস্তু আমি নহি। যাহা 
শ্মার তাহা! আমা হইতে পৃর্ধকৃ। অতএব মায় ঈশ্বরের স্বরূপ বা 
সাব নহে। ঈশ্বর নিত্যশুদ্ধ, নিহ্যজ্ঞানদ্বরূণ। ভীহার সায়া 
মাছেকিনা? এ প্রশ্নের কোনও সার্থকভা নাই । কারণ, জ্ঞানে 
হন্তান থাকে না। যিনি মিথ্যাকে মিথ্যা বপিয়া জানেন, তাহার 
মিট হিখ্যার কোনও সভা নাই। জীব সিথ্যাকে সত্য বলিয়া 
বোধ করে। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট সিধ্য! মিথ্যাই। বাস্তবিক 















না 


২৬২ বেদান্তদর্শনের ইঃ 


আকাশ যেমন এক অথণ্ড। ঘটাকাশ মঠাকাশও প্রকৃতগরহ্থার 
আকাশ, ভান্তিনুদ্ধিণশেই ঘটাকাশ প্রন্থতি উপাধি প্রদত্ত হ়। 
সেইরূপ পারমাধিক দৃষ্টিতে এক অবগ্ড ব্রহ্মা। সমষ্টি উপা 
ঈশ্বর ও খণ্ডিত উপাধি ভীব। সকলই ব্রহ্ধা। জগৎই জীব $ 
শিষের অন্তরালে । জগৎঈ মায়া। মায়ার নিবৃত্তিতে-উগাজি 
নাশে, জীব শিব অভিন্ন] শঙ্করের মতে আত্মার পরিচ্ছেদ নাঠ। 
জগৎ পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন বন্রই বিনাশ হয়। (দেশ, কান 
কাধ্যকারণ সকলই প্রবাহরূপে নিত্য হইলেও পরি 
সকলই মূর্ত, ভাই বিনানী পারমাধিক দৃষ্টিতে উললাদের সত নাট। 
উহার! মারাবিজ্ব্তিত্ত! আত্মগররপের শ্মৃত্বি হইলেই দেখ, ; 
কার্ধ/কারণ প্রন্ততি সকল পরিস্ডেদেহ অণসান হয়। উনাধি 
মাশে শিত্য একক্সরীপ জীব ও শিল অভিম্নই থাকেন। আগব্দ 
উপাধিরই নাশ ঠয়। আত্মপপ পয়ংপ্রকাশ | ভাহার নাশ) বায় 
ক্ষয়, নাই । জগতের ব্যাবারিক সন্তা আছে। কিন্তু পারদাধিক 
সত্তা! নাই। 





ঈশ্বর 

শফ্করের মতে ঈবরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ! 
সমন উপাধি-উপহিত ঈগর, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্‌। বাস্তবিক 
এই সগ্তণত্তাব মাধ়িক। স্বরূপে তিনি সব্বোপাধিবর্জিত। যেমন 
দেবদতের ব্রাহ্গণ, শ্রোত্রিয়, যুখা, বালক, বৃদ্ধ, পিতা, বনু & 
ষহোদর প্রভৃতি উপাধি, কিস্তু স্বক্করূপে দেবদত্ত দেবদতই। 
সেইরূপ ঈশ্বর ওত্রহ্ম অভিন্ন। তাই তিনি বলিয়াছেন, “থে, 
অবিগ্তাত্মকোপাধিশরিচ্ছেদাপেক্ষযামেবেশবরন্তশ্বরবং সর্ব মর্ব 
শক্তিতঞ্চ ন পরমার্থঃ (২-১-১৪ সৃত্র ভান ). বাস্তবিক অধিদ্ভারণ 
উপাধির ছ্বারা পরিকগিত ভেদ থাকাতেই বি্বস্থানীয় ঈরৰ € 
প্রতিবিষবস্থানীর জীবসমূহের নিয়ম্যত্ব ঘটনা হইতে পারে। ঝি 


ভগবান প্রীপসবরাচার্য ২৬৩ 


স্থানীয় ঈশর, স্বকীয় উপাধির অন্তর্গত সমুদায় মায়োপাধি জীবকে 
পান করেল। 


ঈশ্বর ও জীব 

্ঙ্করের মতে ঈশ্বর ও জীব উভয়ই প্রতিিদ্স্থানীয়। পপ্রতি- 
বিশ্বা্দ সপ্ঘন্ধে সাচাধ্যগণের মতভেদ আছে। বিবরণকার 
গ্কাশায়্ যতির মতে ঈশ্বর বিশ্ব ও জীব প্রতিবিশ্ব, কিন্তু বাচম্পতি 
গ্রুঠি আচাধাগণের মতে ঈশ্বর ও ভীন উভয়ই প্রচিবিষ্ব। 
স্কেলে বাওস্পতির সিদ্ধাস্তুই সঙ্গত মনে হয়। ঈশ্বর সমষ্টি উপাধি, 
জীদ বাণ উপাধি । পারমাধিক দৃষ্টিতে সদষ্টি বাষ্টির লয়ে এক 
আদর ভূন বঙ্দাই প্রতিভা হন | বদ পারমখিক নহে। ভেদ 
অপারনাধিন্ম1 গ্রতিবি্ববাচদের আভাস আমরা গৌড়পালাচাধ্যের 
দে হশিণুর্ের দেখিয়াছি । আচিধা শগ্ধরে ভাগ আরও পরিশ্ুট 
চধাহে। গৌড়পাদের কারিকায় € উত্তরগীতার ভায্যে যাহা 
ধারে ডিল, তাগাই আগাধা শঙ্করে পুর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে । 
ছাবরুত ধাধা, পাপপুন। কিছু5 ঈশ্বরে স্পন করে না, “নাঘত্তে 
ক'চিৎ পাপং, নচৈব নুকৃতং বি” ( গ্ীতা )। 


ঈশ্বর ও ব্হ্ধ 

ঈঃর ও ব্রশ্ধা পারমাধিকরূপে অভিন্ন। যিনিই সগ্ডণ ছিনিই 
নিদি। সগ্ডভাব পাধিক। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক অথণ্ড 
নিকপাধিক বরঙ্থই অবস্থিত । সঞ্ডুণ ভাবই লীলা । সগুণভাবই 
ফটিক শঙ্কর বলেন -সংধ্ষের অনুগ্রঠার্থ পরমেশ্বর মায়াকে 
বই করিয়া স্থষ্টি করেন। তুরীয় বন্ধই পাঁবমাধিক। যেমন 
সোনও ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সা্দিলেও সে স্বরূণতঃ 
যোগেক্র থাকে, সেইরপ ত্র স্বব্পতঃ নির্বিকার নির্বিশেষ হ্য়াও 
পাধিযোগে যেন স্ডগ, সবিশেষ বগিয়া প্রতিভাত হন। আচাধ্য 


২৬৪ বেদাস্তর্শনের ইতিগম 


রামানুজ, মধ, নিশ্বার্ক প্রতি আচার্ধ্যগণ নিগুন ও নিরবিিশেষহার 
স্বীকার করেন না। মধ্বাচাধ্য ও গৌড়ীয় বলদেব বিষ্যাইঘণ ৪ 
শিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের বুত্তিগার দেবাচাধ্য প্রীতির মতে নিত 
অর্থে অপরিসীম গুণ। অর্থাৎ যাার গুণের ইয়ত্তা কর! যায় মা। 
রামানুজ্জাচাধ্য বলেন, সশেষ কলাশগুণের নিলয় । এস্থলে আচার্য 
শঙ্করের সঙ্িত তাহাদের মহভেন সুস্পষ্ট । জীব ঈশ্বর মম্বস্ধ 
রামান্ুদাচার্য্য শ্বগত তেদ স্বীকার করেন। সঙ্াতীয় ও বিজাতীয় 
ভেদ অঙ্গীকার করেন নাই। তাহার মতে জীব অধু। ভীর 
ঈশ্বরের দাস। বৈষ্ণবাচাধাগণ প্রায় সকলেই জীবকে অণু ৪ 
ঈশ্বরের দাস বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। 

আচাধা ভাঙ্ছর ভেদাভেনবাদী। আচাধ্য রামানুদ বিিঠিদৈত 
বাদী। নজাচাধা মতন প্ভস্থবাদী ঝা দ্বৈতবাদী। আচাধ্য লগ্লহ 
শুদ্ধাদৈতবাদী। আচাধা নিশ্থাক দবিভাগৈতবাদী, আচাধ্য বগন্ে 
অিস্তাভেদাভেরবাদা | কিন্তু শঙ্কর অভেববাদা। শৈবাচাবাগণও 
বিশি্টাদ্বৈ্বাদী। ধাস্তবিক নববসম্প্রপায় বাতীত সকল বৈগল ৫ 
শৈবাঢাধ্যগণহ বিশিঠাদ্ৈভবাপী। ত্রন্মের নিগুর্ভাব কাহারও 
স্বীকৃত নহে। ঈশ্বর সক্রিয় € সঞ্চণ ইহা সকল বৈধৰ ৬ 
শৈবাচারধ্যগণেরই সম্মত। শৈবাচাধ্যগণ দাসন্থ দ্বীকার করেন নাই। 
ইউরোপে ড0-8র প্রতিণাদিত ঈশ্বরগ সগ্ডণ সবিশেষ । হেগেলের 
মতে ০০৫ 90119 সগ্তণ সধিশেষ। রামাহুজাচার্যের মতেও 
পুরুঘোত্তম সন্তুগ ও সবিশেষ। অবশ্যই শঙ্করের চিন্তা সকল 
বিশেষ অতিক্রম করিয়া! সব্র্ব বাধার অতীত স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 


ঈশ্বর ও জগৎ 
জগতে বৈষম্য আছে। ঈখ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ হষ্টলে বৈষম্যনৈর্বণ্যি তাহাতে অবশ্যন্ভাবী। এনতরে 


সপন রীশ্করাচাধ্য ২৬৫ 


মন্ধর বলিয়াছেন, ঈশ্বর ধর্মাধন্াদি অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। 
শ্রতএব বৈষম্যনৈথৃণ্যি তাহাতে সম্ভব নহে দৃষটান্তক্বরূপে শঙ্কর 
মেদদর্দণের উপ্লেধ করিয়াছেন। যেমন নেঘের জল নানাস্থানে 
পিচ হয় এনং লানারপ বৃক্ষের কটু, ভিন্ত কথায়, িষট প্রতি 
মানারসের উদ্ভবের কারণ হয়, সেইরূপ ঈশ্বরও ধন্মাধয্মাদির 
আগে! করিয়া স্থপ্ি করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থালেও যেমন দোষগুণ 
বু, রষ্টির জলের নহে, এস্থলেও স্ৃ্টিবৈষম্যের জন্য ঈশরের 
'ব্ষনা গতি স্বীকৃত হঈতে পারে না! আচাব্য শঙ্কর বলিতেছেস-_ 
গবযমানৈর্ণ্যে নেশরন্থা প্রসজোতে, কম্মাৎ সাপেক্ষহাৎ। যদি 
ঠি নিরপেক্ষঃ কেবল ইঈশ্বারো ব্ষনাং স্ষ্টিং শিশ্মিমীতে স্াভ।মেতৌ 
দোষে। নৈষমাং নৈর্্না্চ। ন তু নিরপেকল্ নিম্মাতৃঙমন্তি | 
মাপেছে। ভাশবরো হিষনাং শগ্রিং নিম্মিমীতে | কিমপেক্ষতে ইনি 
চে, ধন্মাধম্মাবশেক্ষতে ইতি বদামঃ। অঃ ব্বজ্নালপ্রাণি- 
ধন্যাধনানেক্ষা বিষনা স্্টিরিতি লারমীনবয়স্ঞাপরাধঃ।  ঈগরন্থ 
পর্বত ড্রযবা$ | যথ|ডি পঞ্জন্ে! জাহ্িবাপিশ্কস্টো সাধারণং কারণং 
ভখতি। হাউবএ|দিখৈযমো ভু তন্বীগগ গান্সেবাসাধারম।নি সানর্থানি 
আরযানি ভবস্তি, এবমীগসো দেণসন্ুুাদিস্থঠৌ সাধারণং কারণং 
হখঠি।  জেব্মবুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগভাদ্যোবামাধারণানি 
কন্ছানি কারণানি ভবস্তি এবনীশরঃ সাপেক্ষহান্ন বৈষমানৈর্ঘপ্যাভ্যাং 
দুযতি (১ অঃ ১ পাঃ ৩৪ স্থৃত্র ভাষ্য )। আচার্য শক্ষরের মতে 
ধাদধ্মাৰি অপেক্ষা করিয়াই সৃষ্টি তইয়াছে। ঈর স্প্টির সাধারণ 
কারণ। ধন্াধন্মের ফলেই সংসারপ্রবাহ চলিতেছে । অবশ্যই 
মখারগ্রবাহ অলাদি। 





ত্রচ্ধ 
আচাধা শঙ্করের মতে ভ্হ্ম নিগুণ, নিরির্বশেষ, সব্বেপাধি- 
শি নিতদবদ্মক্ত্বভাব । তুরীয়ই তরনধের ্বরপ। সমগ্ 
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বেদান্তের প্রতিপান্ত ব্রধ। নির্শিবশেষ ক্রক্ষপ্রতিপাদনই শ্রজজি 
তাৎপধ্য । তৈত্তিরীয় উপনিষদের “পঞ্ কোশ” শ্রুতির ব্যাথায় 
নির্দিবশেষ বর্গ প্রতিপন্গ করিয়াছেন “বদ্ধ পুচ্ছং প্রতি ইছিশ 
এট শ্রুতির বলে শি্িশেষে বন্ধই মকলের আধাররূপে নি 
হইয়াছেন । হন্দস্ত্রের প্রথম অধ্যাবের প্রথম গাদের দাদশ সূ 
হইতে উনখিংশ নুত্র প্ধান্ত আনন্দনয়াধিকরণ। সেই অধিকরণের 
তাৎপধ্য আচাব্য শ্রষ্করের মতে নিজিশেষ ত্রন্গে। এস্থলে আগ 
শঙ্কর ও রামান্থজের বিরোধ আছে। রামানুজাচার্ধ্য সপ্ত € 
সবিশেষ বক্ষাবাদী। তিশি আনন্দময়কেই পরন ত্রহ্গাপে গ্রহ 
করিয়াছেন। শঞ্কর বলেন, আনন্দময় পরম বন্ধ হইতে পাবেন না। 
কাধণ, ময়ট প্রত/য়ের প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিলেও প্রতিবে।সীর হং 
দুঃখ অনিবাধা "ব্রাহ্ম প্রচুতগ্রান” বলিলে যেবন সেই গ্রামে অর হা 
জাতির বাপ আছে বুঝায়, এইরূপ আনন্দ প্রচুর বলিলেও অল্প দুখের 
সন্ভাব অনিবাধ্য। কিন্তু পরম্রন্ধে আজ্ঞানরূণ দুঃখের ০১২ 
থাকিতে পারে না। বিশেষ প্রকরণবঙগেও সং 
ত্রঙ্াই সঙ্গাকঃ হইরাছেন। উপসংহারে বা?যমনের অগোচ 
ব্র্মই নিপ্পার্দিত হটয়াছে। “যতো বাছে নিবর্ন্তে মা 
সহ। আনন্দং ত্রহ্ষণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন"॥ 

গ্লোকদারাই নিধ্বিশেখ বাক্মনের অগোচর পরম তরঙ্গের নিছে 
করিয়াছেন নিগুণ নিধিবশেষ ব্রদ্ধই আচাঁধ্য শঙ্চরের অহ! 
তৈত্তিরীয় উপনিষদের “সত্তাং ড্ঞানমনস্তং ব্রহ্মা” এই শ্রুতিবাকাণ 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেও সত্যন্বরপ, জ্ঞানম্বরূপ, অনগুরূপ ত্রদ্ধ নিশা 
হইয়াছেন । আচার্য শঙ্কর বলেন শ্রুভিতে যে সকল সগ্চাতার 
বোধক্ষ বাক্য আছে, সে গুগি উপাধিক | কেনোগনিষদের "গান 
ভন্ত ননতং মং যন্তা ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং গ্ 
বিজানহাম্গ, বৃহদারণযকের “্অস্থুপনণন্বম্” ইত্যাদি শ্রতি ৭ণে 
নিগুপ ত্রদ্মই নির্দিষ্ট হয়েন। মাগুক্যেপনিষদের "নাস 
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টটার্দি শ্তিও নির্ধিবশেষ ব্রচ্োরই গ্যোতক | “তদের বন্ধ তং 
বিদ্ধি নেদং ঘদিদসুপাসতে" (কেন)। “শব্দসস্পর্শমরূপমব্যয়গ্‌” 
গরভৃতি শ্রুতি নিগুবি নির্িশেষ ত্র্ম্ঈ নির্দেশ করে। পনি্ষলং 
নি্ষিয়ং শান্ত, নিরব্যং নির্জন” (শ্বেভাগৃতর ) প্রতি শ্রুতিও 
নিদ্নিশষ রন্মাট প্রতিপাদিত করে। আচার্য শঙ্গরের নতে ব্রহ্ম 
ও জী অভিয্ন। ভুরীয়দ্বরপই আম্মন্বরূপ। ভেদসাধক থে সকল 
শ্রঠি মাছে। শঙ্কর বলেন তাহা উপচারিক। “তন্বমসি” প্রভৃতি 
মহাধাকাহলে ভীব ও ব্রচন্মের অভিন্নভাই সাধিত তয়। ৭সই এই 
দেবদন্্র' এরূপ বলিলে যেমন এক দেবদন্ পি সামানাধিকরপ্য- 
বলে দাদন্রবোধ জন্মে, সেইরূপ পততত্বমসি” দাক্যবলে জীব ও 
পরনের আভিগতাই সাধিন্ য় । তত শে ঈগর ও পং শবে 
জীব ৪ “সি” শব্দে ধকাই নিদিষ্ট তয়। জাদজং-লক্ষণাবলে 
ধা? পদার্থ ও পছত পদাথ শোধন করিলে নির্বিশেষ, নিন 
পরন রক্ষ€ নিশ্খন ভর | পদার্থের সমষ্টি উপাধি € সং পদার্থের 
ন্ষ্টি উ]াপির বিপয়ে নিত্যস্তদ্ধ ও নিরুপাধিক পরহ্ষঠ অবস্থিত হন । 





ঈশ্বর ও অবতার 

ভাচাধ্য বলেন-_ঈশ্বয়ঈ মায়াবলে ভাবতীর্ণ হইতে পারেন। 
মাধফের অন্ুগ্রঙ্গার্থ পরমেখ্র ইচ্ছাবশে মায়াময়রূপ গ্রহণ করেন। 
হিনি ধলিশেছেন পস্থাৎ পরমেশরস্তাপীচ্ছাবশান্সায়াময়ং রাপং 
মাধকাতগ্রহার্থণত (১১৯৭ শুজ্ ভাগ্ত )। শ্ীতার ভাম্তের উপ- 
ত্মণিকায়ও লিখিয়াছেন, “স চ ভগবান্‌ জ্ঞানৈশ্ব্্যশ্তিবলবীরয্য- 
জাতি সদা সম্পয়স্িগুণাত্মিকাং বৈষ্চবাং স্বাং মায়াং মূল গ্রক্কৃতিং 
বক অজ্ঞোইবায়ো ভূতানামাস্বরো নিতদবব্খু্ম্থভাধোইগি 
মন্‌ খসায়তা দেহবানিব জাতইব লোকাুগ্রহং কুর্বর্বন লঞ্চ/তে, 
স্য়োজনাভাবেইপি ভুতানুজিঘুক্ষয। বৈদিকং হি ধম্মথ়সঞজনায় 
সোকমোহমহোদিধৌ নিমগ্ৰায়ৌপদিদেশ |” (গীতা উপপ্রদণিকা 
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২৬৮ বেদাস্বদর্শনের ইতি 


ভাতষ্বা)। আচার্ষের মন্তে অন্বতার দেহবালের ম্যায় প্রতিভাত 
হঈলেও প্রন্কতপ্রস্তাবে দেহাত্ববাদের অতীত | তাই ভিন 
বলিয়াছেন “দে্বানিব |” এভায্যের অন্ষত্র বলিয়াছেন, “জগ 
স্থিতিং পরিপালয়িযুঃ স আদিকর্ত। নারায়বাখো! বিুভৌবন্ত 
্রহ্মাণো ত্রাঙ্গনত্স্ত রক্ষনার্থং দেবক্যাং বন্থুদেবাৎ অংশেন কৃ কিন 
সম্বন্ধ |” (উপক্রমণিকা, গীহাভাত্ত )। অবশ্যই পরম ত্র পূর্ণরগ 
অবতীর্ণ হইতে পারেন না। পেহবানের ম্যায় হঈলেই “অংখেন 
এই কথা বশিতে হইবে । কিন্তু অবতারে ও জীবে পার্থক্য আছে। 
অবতার মহজাত ভাবেই মায়াকে বশীভূত করিয়া অবতীর্ণ হন। 
আর ভীব মায়ার বশীভূষ্ঘ। সাধনবলে সায়াকে বশী করে। 
একজন স্বাঁভাবিষ্ক ভাবেই মায়াকে বঙীড়ত করে, আর মনে 
সাধনললে ক্রদশঃ মায় অতিক্রম করে। ইচ্াই অবতার ও সাধারণ 
ভীবের পার্থকা। গীভার চতুর্থ অধ্যারের ঘট শাক ভগবান্‌ হুক? 
বলিয়াছেন, 
“আজোহপি নন্ধবায়াঘা ভু গানানীশ্বরোভণি সন; 
্রন্থতিং দানধিঠায় মন্তব।মাাত্বনায়য়া 1” 

ইহার ভায্যে আচাধা শঙ্কর লিখিয়াভেম-_“আন্দোহসি চ 
রহিতোহশি মন্‌ তথা অব্য়াত্মা অঙ্গীভ্ঞানশক্তিপভাবোহপি মন 
তথা ভূস্তানাং বর্ষা দিস্তববপরযাস্তানামীশ্বর ঈশাননীলোহপি সনু প্রক্জ 
স্বাং মন বৈষ্ঞবীং মায়াং ত্রিগুণাজ্মিকাং যন্তা। বশে সরব্ংং জগদর্ঘছে 
যয়া মোহিতং সৎ স্বমাত্মানং বাস্গুদেবং ন জানাতি তাং প্রন 
স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভথামি দেহবানিব ভবাহি, ভাঙইর 
আত্মমায়য়া আাত্মনো! মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবং। (গিশপ 
৪1৬ শ্লোক ভাষ্য )! 

আচার্য্য শক্করের মতে জীব হতে অবতারের পার্থকা আছে। 
মাধারণ জীব মায়ার বশীহুত। আর অবতার মায়াকে বশী 
করিয়া! অবতীর্ণ হন। প্রাণী-কলের জন্যই অবসতীর্ঘ হন। 





লব চা ২ 


অবভারের সার্থকতা জীবের উপাসনায়। জীব উপাস্ত বস্তুকে 
নিকটে পাইয়া! সমস্ত ভ্ৃদয় গিয়া উপাসনা করিবার সুবিধা পায়। 
অবস্ঠারের আদর্শে সামাজিক গ্লানি বিদৃরিত হয়_ ধন্ প্রতিষ্ঠা হয়। 
বাস্ুবিক শঞ্চরের মতের বিশেষহই এই | আভীন্দ্রিয় সারীজোর 
সথিগায় সস্াটই আবার হাদয়েশ্বর। তিনিই আনার জীবের 
ধেশ্সার সাথী, হ্বদয়ের সখা স্সেহে যাভা, পালনে পিতা, প্রেমে 
পাগল এই অপূর্ব সামপ্রন্ই শাঙ্ছর মতের অপুর্ব বিশেষহ। 


ভক্তি 

আঙাধা শঙ্করের মতে ভক্তি জ্ঞানের সহকাগী। বিবেক 

ঢুডামনি মানক গ্রন্থে ছিনি বশিরাছেন__ 
“মোক্ষকারণসামগ্রযাং ভগ্তিরেব গরীয়ুসী 1” 

মাক্ষের কারবনিচয়ের মধ্যে ভক্তি গণীয়সী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। 
শন্করের নতে আত্মতন্বাগ্রসন্ধানই ভক্তি। স্বক্ন্পের অন্ুন্ধানই 
ভজি। এগ বিবেক্টুড়ামণি দ্রষ্টবা। শঞ্করের ভক্তি খর্গরাজ্যের 
অন্রা। 'শঞিতে ভগবান্‌ ও জীব এক হইয়া যায়--অভিম্ হয়। 
বেখিদল বিশুদ্ধ চিত্তের বুত্তিতে ঈশ্বরের সহিত জীবের অভিন্পতা- 
বোধ জনে। সেই বৃত্তিই ভক্তি। ইউরোপে দার্শনিক 131))7108। 
বশিয়াডেন। '%4১)701106011000018 05৮ 7, ৫ 50010110৭ 
00০০1 49৫% অর্থাৎ ঈশবর-প্রেম। এই প্রেমেও ছৈতভাব 
পরিছুড। কিন্ত শঙ্করের প্রত্ঠিপাদিত ভক্তিতে ঈশ্বরই আত্মরূপে 
্ন্থাশিত। জীবনাত্রেই আত্মাকে সকলের চেরে বেনী ভাঁলবামে। 
মান্জার জন্যই সকলে প্রিয়। আমি আমাকে যমন ভালবাসি, 
সদ মার কাহাকেও নঠে। শঙ্করের তক্তি বা প্রেম আত্ম,সুসন্ধান, 
সর ও আম্মার অভিম্নতাবোধ | এই ভক্তিঠে বিরহ নাই, ব্যথা 
মগ শোক নাই, নিভ্য মহানিলন। উপামনাঝলে ঘখন জীব শক 
উপাধি (মর্থাৎ মনকে) ব্যাপক করিয়। সমত্ি উপাধিতে উপহিত 


সি বেধাস্তদর্শনের ইতিহাস 


ঈশ্বরে অর্পণ করে, তখন ভীব ও ঈশ্বর এক হয়] ইহাই শঙ্করের 
প্রতিপাদ্িত ভক্তি। দৈহদর্শন শঙ্করের মতে রান্মমিক ও তামসিক। 
গ্লীভার ১৮২০ শ্লোকে সান্বিক জ্ঞানের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 
পতজজ্ঞানং আছৈতাত্মদর্শনং সান্ধিকং সন্যগর্শনং বিদ্ীতি। যানি 
দ্ৈতদর্শনাহ্যসম্যগ গনি রাজসানি তানসানি চেভি ন নাক্ষাং 
সংসারস্থিতয়ে বস্তি (শীতা ১৮12০ কোক ভাষ্য )। উপাসনার 
ফলে চিত্ত যখন ব্যাপক হইয়া সর্বব্যাগা ঈশ্বরে ব্যাপ্ত হয়, দ্রথনট 
ভক্তির সার্থকতা । শঙ্করের মনে ভ, ধাতুর অর্থ--দাকারাকারির 
ভওয়।। ভঞ্জনের তাতপধ্য স্গরূপাপত্তি। চিত্তের ধর্মই এই যে, 
যখন সেষার ভাবন। করে, তখস ভদাকঝাঁরাকারিত হয়। ঈতরে 
তন্ময় লে চিন্ত ব্যাপক হইয়া! ঈশ্ররে মিলিয়া যাইবে । আকাশ 
ভাবিলে, সমুদ্র ভাবিলে যেমন চিল্ত প্রশান্ত ও ব্যাপক হয়া, সের? 
সর্বপ্যাপী ঈশ্বরের ভাবনায় ও 'ভভনায় চিত্ত প্রশান্ত হইয়া তাগাতেই 
মিশিয়া যাইবে | ভত্তির সাধনেও অঞ্চান আছে? কারণ, কোনবগ 
অবলম্বন গ্রহণ করিয়াই উপাসনা করিতে হয়। শঙ্করের দত্ত 
তাই ভক্তি কন্মেরই অন্তর্ভুক্ত । 


উপাসন! 

শুতায়াস্থররহিত উদ্াস্তগত চিত্তঠ উপ।সনা। শঙ্কর বলিতেছেন 
এউপাসনং নাম যথাশাক্্রমুপাস্স্ার্ঘন্ত বিষয়ীকরণেপ সামীপ্যসুগগন্য 
তৈপধারাৰৎ মগানপ্রতায়প্রবাহেণ দীর্ঘকালং দাসনং ভদৃপাজন 
মাচক্ষতে 1” ( শীভা ১৯1৩ ভাষ্য )1 উপাসনায় উপাস্ত ও উপাসকের 
ভেদ থাকে! ভেদই অগ্ঞানের কারণ । “দ্বিতীয়া দ্বৈব ভয়ং ভথতি।" 
ভেদে ভয়, দ্বৈতেই ভয়! উপাসনা তাই অজ্ঞানের কপ। 
উপাসনার বলে অভ্যুদয় হয়। সবর্গলাভ হয়। উপাসনা করনমৃক্তি 
সোপান। উপাসনার ফল- তর্গলোকপ্রান্তি। কৈবল্ের সী 
ফলন্বাভ উশামনার ফল। অৈতরত্মবিভ্ঞান ও উপামনার পার্থ 


লবান্‌ শ্রীশকরাচাখ্য ২৭১ 


মাছে। অৈতাত্মদ্রানে আত্মাতে আরোপের অপবাদ হয়। কিন্তু 
শাদনায় আলশ্বন থাকে, লারোপের অপবাদ হয় না] কিন্তু 
টপামনায় চিত্তশুদ্ধ হইয়া বস্তর হব্দণ প্রকাশ করে। চিত্ত তন্ময় 
ছিলে থরে অপগাহন করিলে নিশ্নভানিবদ্ধন জ্ঞানপিষঠা জ্ঞান- 
1 নে।ক্ষলাভ হইতে পারে | শঙ্চর বলিতেছেন 
স্সিরই্বৈভবিদ্ভা প্রকরণে অভ্যুদয়সীধনানি উপাসনাস্থ্যচ্যন্তে, 
কবলাসনিককেদানি চ অৈভাদীষশ্িকৃতরহ্মবিষরাণি “মনোময় 
গ্রানশহাত ইত্যাপীনি? কশ্মসমৃদ্ধিকলানি ৮ কষ্মাঙ্গমন্থদ্ধাশি, রস্থা- 
নানা মনোবৃত্তিসামান্সাচ্চ | যথা অধৈঠল্ঞানং মনোবুস্তিমাত্রং 
| অলান্পাসনানি মনোবৃন্তিবপাণি_ ইতি অঞ্জি হি সামান্থান্‌। 
বমি অধৈহন্ধানক্পোপাসনানাং চ বিশেষণ ? উচ্যনে_স্বাভাবিকস্তয 
ঘাযাদিয়েইধারোপিতজা  কঙণীদিকারকক্রিয়াফলভেদধিজ্ঞানস্ত 
নবন্কমদ্ৈণবিজ্ঞানম্‌ত  রজ্জাদাবিব সপাগ্ঠধ্য।রোপালক্ষণজ্ঞানস্ত 
দিন [শিশ্চয়ঃ প্রকাশনিগিন্ত, উপাসনং ভু যথাশান্্রসমধিতং 
দিবানরনখু'যাব।য় ভম্মিন্‌ সনানচিভবুদ্তিসংঠানক'রণং তদ্বিলক্ষণ- 
হযরাস্তরিহন্ত ইতি বিশেষঃ। ভান্গেতানথাপাসনানি সবশুদ্ধি- 
হেন বগ্তদ্বাথভাসকহাৎ অদ্ৈতজ্ঞানোপকারফাণি, আলঙ্বন- 
বয়হাৎ হুখসাধ্ানি ৮1” (ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌-ভাষাভূমিক! )। 
স্গামন! চিত্তনৈন্মল্যের কারণ। উপাসনা! অদ্ৈতা ত্বন্ানের 
কারক এবং বুখসাধ্য । আচাধ্য শঙ্ষরের মতে উপাষন। তিন 
প্রকার। আঙ্গাঙ্গবদ্ধ, প্রতীক ও অহংগ্রহ। কোনও যজ্ঞের অঙ্গ- 
বিশেষে ব্রহ্থবোধে উপাসনা অঙ্গাঙ্গবন্ধ উপাসনা । কোনও 
অবধন্বনে যেমন, মনে ত্রচ্মবোধ, অংদিত্যে ভচ্ধবোধ, শালগ্রাম- 
খিলায় ব্র্মবোধ, প্রতিমায় বিবুধবোধ, লিঙ্গে শিবকোধ ইত্যাদি 
হ্খেধই প্রাক উপাননা। প্রতীক অর্থে অবলম্বন! উহা 
ফিকে বিষারপে গ্রহণ করিয়া উপারনা। অবশ্থই এন্থলে 
মারেণ অবপ্তসাবাঁ, সান্থাদি ভ্রমে যেমন ভ্রমক্রমে আরন্ত করিলে 











২২ বেদদান্র্শনের ইতিহথাম 


বস্তল্লাভ হইতে পারে, সেইরূপ প্রভীক উপাসনায়ও বস্তা 
হইতে পারে। মাত্মপ্রতীকে উপাসনাই অহংগ্রহ উপাসনা । প্রস্তীক 
উপাসনাকে তটস্থ উপাসনাও বলা হয়। অহংশ্রহ উপাসনাকে 
পুরুষবিগ্ভাও বলা যার । (৩-৩-২৪ সুত্র ও ভাষ্য ড্র্টব্য )। 
আচাধ্যের মতে উপাসনা নানাপ্রকার। কিন্তু উপাস্য 'এক। 
উপাস্ত এক হইলেও উপাপনার নানা কলের নানাত্ব। অহগ্রহ 
উপাসনার সুচ্চয় অসস্ভব। কারণ সুচ্চয়ে চিত্তবিক্ষেপ জন্মে 
নানারপ চিত্তের বৃত্বিতে একতান প্রত্যয় প্রবাহ হইতে পারে না। 
উপাস্তের ( ঈশ্বরাদির ) সাক্ষাৎকার অসন্তব হইয়া পড়ে। অভএঙ 
বিকল্প পক্ষই যুক্তিযুক্ত । আঁচাধ্য শঙ্কর সিদ্ধান্তে বপিনেছেন। 
“তক্মাদ খিশিঠকলানাং বিগ্ঠ।নামন্তনমাদায় তৎপরঃ স্তাৎ থাবছূপাস্- 
বিষয়-সাক্ষাৎকরণেন তংফলপ্রান্তিরিতি” (৩৩1৫৯ সুত্র তায়) 
তটস্থ উপাসনায়ও সনুজ্ঠয় সম্ভব। অহংগ্রহ উপাসনায় ফল 
অবিশিষ্ট। কিন্তু তটম্থ উপাসনায় ফল বিশিষ্ট, প্রত্যোক হি 
ভিন্ন। এসকল উপাসনায় সুতরাং বিকল্পনকারণের অভীঁ আদে! 
বিকল্পকীরশের অভাব থাকায় মে সকল সমূচ্চয়ে অন 
(৩/৩৬ৎ স্থপ্র ভান্ত দ্রষ্টব্য )। জঙ্গাঙ্গবদ্ধ উপাসনায় আশ্রয়ের 
অনুরূপ উপাসনা করিতে হবে| উপাসনাগুলি সমুয় 
অনুষ্ঠিঠ হইতে পারে! ইহার উত্তরে শঙ্কর বলেন, হা 
হইতে পারে না। কারণ, শ্রুতিতে উপামনীর সহভারনিয়ম 
শ্রুত হয় না। অর্থাৎ সকলকে সকল উপাসনা করিতে হইবে 
এমন কোনও নিয়ম শ্রুতিতে কথিত হয় নাই। মেঙ্গ্য 
অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সনুচ্চয় নিয়ম-্বীকার অবুক্ত (১৩৬৫ 
সুত্র ভাধ্যু)। শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই-__“তন্মাৎ ব্থা 
কামমেবোপাসনান্যনুষটীয়েরন্” (৩৩৬৫ সুত্র ভাষ্য )। ও "ভগ্াৎ 
ঘথাকানসুপাসনানাং সগুচ্চয়ে! বিকক্সে! বেভি” (৩1৩ ৬৬মুতর ভাষা )1 
অহংগ্রহ উপাধনায় আমিই বক্ষ, বন্ধই আমি এইকপ ধ্যান করিবে। 


ভগবান ্রীপ্করাচারঘ্য ২৯৩ 


(9১৩ সুত্র ভাষ্য ব্র্টব্য)| শ্রঙ্করের গিদ্ধান্ত এই-- 
শম্থাদাস্মন্তেবেশ্বরে মনো দখীত।” “আত্মেতোব পরমেশ্বরঃ 
পরতিবস্ত্বাঃ” (81১1৩ ভাষ্য )। কিন্ত প্রন্তীকে অহংগ্ঞান ত্ান্ত 
করিবে না । কারণ, প্রতীক-উপাসক গ্রতীককে আত্মা বাঁ অঙ্ক 
বলিয়া জানে না। দেই কারণে গ্রাতীকে অচংগ্রহ উপাসনা সিদ্ধ 
হয়না! এবং এই কারণেই অহংগ্রহ উপাসনা হইতে 
প্লতীকোপাসনা ভিন্ন (81১৪ সুত্র ভাষ্য )। শঙ্রের সিদ্ধান্ত এই__ 
দর প্রতীকেষা তবৃষ্টিঃ ক্রিয়তে" € ৪1১ ৪ স্ৃত্র ভাবা )। শক্ষরের 
ঠীকে ব্রশ্াবুদ্ধি স্থাপন করিতে হহবে | নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎষ্ট 
হগ্ধি স্থাপন কৰিলে তদ্ধলে উৎ্কন্ লাভ হয়। কিন্ত তরহ্ম মন 
আদিঠ্য প্রস্ততি প্রন্টীকবুদ্ধিত্ধে উপাস্ত নহেন। ত্রন্গ উৎকইট। 
শা্ট হহীকে ত্রহ্মবুদ্ধি কর্তব্য 7 গ্রুতাক জড় । জড়ের উপাসনায় 
দাভ কি? জড়ের উপাসনার উপাসক জড়ন্ব প্রাপ্ত হয়। আড়কে 
জম ভাবিলে জড়ের জড় লোশ পায়। অর সচেতনের সায় 
গঠিভাত হয়) প্রতিমাদিভেই বিধুবোধ কর্তব্য) বিথুকে 
প্হিমা মনে করা দোষের | “্ৃষ্টিরৎকগাৎ” (81১1৫ সুত্র) 
এই গত্রে আচার্ধা বাদরায়ণ ই নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 
বাহার হিন্দুধিগকে পৌন্বলিক ও জড়োপাসক মনে করেন, তাহাদের 
এই স্থল অন্ুধাবনের যোগ্য । ধুষ্টতার একটা! সীমা! আছে। না 
জদিরা সিদ্ধান্ত করা একান্ত গঠিত । 080 সাহেব তৎপ্রণীত 
28)502]5 ০1 0891181) নামক শ্রন্থের ভূমিকায় যে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, তাহা যে গাহার অজ্ঞতার ফল তাহা নিঃসন্দেহে বল! 
যাইতে পারে। তিনি বলেন, হিন্দুধশ্মে প্রতিমাপূজা বা 
ছড়োপাসনার প্শ্রয় দেয়। আমাদের মনে হয় উপাসন! মাঝ্রেই 
প্রণীক আবশ্ক। প্রতীকে জড়ভাথ অবশ্যই আসিবে | নাম 
টক, রূণ হউক সকলই জড়। খুষ্টানগণ যে উপাসনা! করেন তাহা 
ছড়র উপাসনা । অহ্ংগ্রহ উপাসনা ভিন্ন সকল উপাসনাই 
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জড়োপাসনা | উপাসনার ভার থাকিলেই তজ্ঞান থাকে, অঙ্জান 
থাকিলেই জড় আছে। নিকৃষ্ট জড় বস্তুতে বরন্মদৃষ্টির বিধান করায় 
জড়ে চৈতনত্ব ইল । সাধনার কোনও দোষ থাকিতে পারে না! 
081৫ সাহেব মতবাদ প্রিয়নাথ সেন খণ্ডন করিয়াছেন । * 
পতন্ষদৃ্িরৎকধাৎ” এই শুত্রের ভাষ্য পর্যালোচনা কিনে 
আমাদের বাকোর সারবত্তা প্রভীত হইবে। 
আচার্য শ্রের মতে উপামনার আরও মুখ্য ছুই প্রকার জেদ 
আছে, যথা--সপগ্ুণ ও নিগুণি উ্াসলা। আচার্য্যের মন্তে সষ্টদ- 
ব্রন্মোপাসকগণ বিষ্ভার ক 1 করিলে স্থজনশক্তি বাহ 
গাভ কারন অত রি অই ইশুধ্য লা হয়। 
মি ধরা সাক্ষাৎ নিগ।সিদ্ধ উচরের কাধ্য। সেই কাঁধে জাৰ 
অনধিকৃত ও অসহিছিত। শরন্বব্র বলেন “অগছুৎপন্ত্যাদিবাণারা 
বজ্জরিযা অন্কদণিমা্ধাত্মকনেশবধ্যং ঘুক্তানাম্‌ ভবিভুন্ঠতি। 
জগছ্যাপারস্ত্র নিভাজিদ্ধলৈবেশরস্ত 1 (818১৭ শত ভাষা )। 
সগ্চব্রক্ষোপাম ₹ নিযন্ুশ এখধ্য লাভ করিভে পারে না। ভাহার 
মতে মঞ্চণবিগ্ঠাবলে সবুদয় যুহঃ পুরুষ ইস্থরের নিয়ন । এসমাত 
ঈশ্বরই স্বাধীন। পরমেশ্্রের যে নিষ্ুন-নিধ্বকার বূপ আছে 
সগুণ উপাসকের! ভাহা প্রাপ্ত হন না। শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমেশ্বর 
অঞ্চণকূপ ও নিগুণরূপ এই ছ্বিকূপে অবস্থিত আছেন! সঙ্গ 
উপামক পরমেশ্বরের নিগুপভাব প্রাপ্ত হন ন!।" সগ্ুণ রাপ পাকা 
সগুণেই অবস্থান করেন, নির্কুশ এশ্বধ্য লাভ করিতে পারেন না। 
শ্রতিতাতণর্ষ্যে পাওয়া যায় :য সগ্ডনব্রদ্দোপাসকদিগের কেবনদদাঞজ 
ভোগই ঈগ্ররের সহিত সমান। ঈশ্বর যাস্তা যাহা বা যেরণ হেরগ 
সুখভোগ করেন, ঈশ্বর প্রাপ্ত উপাসকও সেইরূপ স্ুখভোগ করেন! 
অগ্পত্রন্ষগ্রাপ্ত যোগ্লীর এশর্য ঈখরাধীন। সুতরাং নিরসশ নহে 
(৪৪১৭ সুত্র হইতে ২১ পধ্যস্ত জর্টব্য। আচার্য্য শঙ্করের মতে 
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মঞ্রন্বিদেরই পুনর্জন্ম বা আবৃত্তি হয়। নিগুপ ত্রহ্ধধিদের 
সানূত্তি মিত্যলিদ্ধই । ভাই তিমি বলেন “সম্যগদর্শনবিধ্বস্ততমসাস্ত 
নিত গিদ্বনির্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তিং 1? (818২২ সুত্র 
কাম )। ভগবান্ও গীহায় বলিতেছেন-_ 
“ষে ্বক্ষরমনির্দশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে | 
সর্ধবরগমচিস্তা্ট কূটস্থনচলং ফ্রবং ॥ 
অংনিয়ম্যেপ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাপ্গুবস্তি মামেব সর্ধ্বহ এহিতে ব্তাঃ॥” 
শ্বীা ১২1৩৪ 
“হ পাগুবস্তি মামেব” ইহার ভাষো শঙ্কর বলিতেছেন__“ষে 
ধধাঃ হে প্রাপ্থবস্তি মানের সর্ধবনভিতে রভাঃ। নহু তেষাং 
বছর, কিপিল্াং তে প্রাঞবপ্তাঙ্জি জলা হথাত্মৈ নে নঠনিত্যুতস্‌। 
নহি ভগবহস্থরূণাবাং সতাং বুক্ততমমধুক্ততমহং বা বাচ্যম্ঃ শ্রুতি 
আনা বা নিগুন উপামকের মন্বন্ধে বলেন, “বিমুক্তষ্চ বিমুচাতে”। 
মরের মতে জ্ঞানীর উৎক্রনণ নাই, কিন্তু উপাসকের উৎক্রমণ 
হাতে! শ্রের মতে নির্বান প্রাপ্ত জ্ঞানা সর্ববাবস্থায়ই লন্গপ্রাপ্ত, 
আহার মাবার গমনাগমন কি? 
“শকুনিনামিবাকাশে জলে বারিচরস্ত চ। 
পদে! যথা ন দৃশ্যতে তথ! জ্রানবতাং গতিঃ &৮ 
ইহাই শক্ষরের অভিমত | 
রামান্জাচারধা প্রতি আচাধ্যগণ নিগুণ ব্রহ্মোপাসন! 
খবর করেন না। অহংগ্রহ উপাসনাও তাহাদের সম্মত নহে । 
থর ধলেন, উপাসনার ফলেই মুক্তি। ভক্তিই যুক্তির সাধন। 
সয় আজাব্য জ্ঞানকে ভক্তির গৌণ সাধন বলেন | ভেদেই 
শাসন, ইহা সকল বৈফবাচার্্যগণেরই সিদ্ধান্ত। শঙ্কর এ স্থলে 
ধনের প্রতিপা্িত ঝুক্তিকে হর্গবিশেষ বলিয়াই নির্দেশ 
খা়াছেন। শর নিও উপাসনার সন্ধে একটা অভীব মনোজ্ঞ 
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প্রীকরণ লিখিয়াছেন। এম্থলে আমরা পাঠকগণকে তাহাই উপহার 
দিতেছি? 


নিগুণ মানসপুজ। 
শিষ্য উবাচ-_ 


অখণ্ডে সচ্চিদানন্দে নির্বিবকল্পেকরূপিণি। 
স্থিতেইঘ্বিভীয়ভাবে১পি কথং পৃজা বিষীয়তে ॥ ১ 
পূর্ণন্থাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্ত চামনম্‌। 
স্থচ্ছস্য পাছ্মর্থাঞ্ শুদ্ধস্যাচমনং কৃত ৯. 
নির্লঙ্য বুন্তঃ স্ীনং বাসো বিশোদরস্তা চ। 
অগোত্রস্তুবরণন্য কুতক্তক্োপবীতকম্‌ ॥ ৩ 
নির্লেপস্ত কুতো গন্ধঃ পুষ্পং নিব্বাসনস্থ চ। 
নিরধিবশেষস্ কা! ভূষ! কোহলংকারো নিরাকৃতে: ॥ ৪ 
নিরঞ্সনস্ত কিং ধূপৈ দীপৈর্ব সর্ববসাক্ষিণঃ। 
নিজানন্দৈকত্ৃপ্ন্ত নৈবেছ্াং কিং ভবেদিহ ॥ ৫ 
বিশ্বাননদয়িতুস্তম্ত কিং তাস্বলং প্রকল্পতে 
স্বয়ং প্রকাশচিদ্রপো যোইসাবর্কাদিভাসকঃ॥ ৬ 
গ্ীয়তে শ্রুতিভিন্তস্ত শীরাছনবিধিঃ কুতঃ | 
প্রদক্ষিণমনন্ত্য প্রমাণো ইছয়বন্তনঃ ॥ ৭ 
বেদবাচামনেগ্তস্ত কিং বা স্তোত্রং বিধীয়তে। 
অস্তর্বহিঃসংস্থিতস্তোদ্বাসনবিধিঃ কৃতঃ ॥ ৮ 
শ্ীপ্ুরুরুবাচ-_ 
আরাধয়ামি মদিসচিভমলিঙগং মায়াপুরী হাদয়পন্থসগিবিইঘ। 
শরদ্ধানদীবিমলচিত্তগুলাভিষেকৈ নিত্যং 
সমাধিকু্থমৈরপুনর্ভবায় ৯ 
অয়মেকোহবশিষ্টোইস্ীত্যেবমাবা হয়ে স্থিরম্‌ | 
আসনং কল্পে পশ্চাৎ স্বপ্রতিষ্ঠত্বচিত্তনম্‌ ॥ ১* 


জান ীপঙ্করাচার্য ২৭৭ 
পুণ্যপাপরজঃসঙ্গে মম নাস্তীতি বেদনম্‌। 
পাগং সমর্পয়েদ্‌ বিছাশ্‌ সর্ধবকল্মষলাশনম্‌॥ ১১ 
অনাদিকল্পবিধৃতমূলাজ্ঞানজলাঞ্জলিম্‌। 
বিস্বজেদাস্মলিঙ্গ ্ত তদেবাধ্যসমর্পণম্‌ ॥ ১২ 
বঙ্গানন্দান্ধিকল্লোল-কণকোট্যংশলেশকগ্‌ | 
পিবস্তীক্াদয় ইতি ধ্যানমাচমনং মতম্‌॥ ১৩ 
্রঙ্মানন্দলেনৈর লোকাঃ সবের পরিপ্রুতাঃ । 
অচ্ছেস্ঠোহ্য়মিতি ধ্যানমভিষেচনমা ত্মনঃ॥ ১৪ 
নিরাবরণচৈততন্তং প্রকাশোহন্দীতি চিন্তনম্‌। 
আত্মলিঙ্গন্ত সদন্থমিত্যেবং চিন্তয়েন্মুনিঃ ॥ ১৫ 
ত্িপ্রণাঝ্মাশেধলোকমালিকা শৃত্রমন্থ্যহন্‌! 
ইতি শিশ্চয়মেবাত্র হ্াপবাতং পরং মতম্‌্॥ ১৬ 
অনেকবাসনামিশ্র প্রপপোোয়ং ধূতো ময়া। 
নান্তেনেত্যনুসাধনমাত্বনশ্চন্দনং ভবেৎ॥ ১৭ 
রনসবতমোবৃত্তিত্যাগরপৈস্তিলাক্ষতৈঃ | 
সাস্মলিঙ্গং যজেনিতাং জীবনুক্তিপ্রনিদ্ধয়ে ॥ ১৮ 
ঈহ্বরো গুরুরাত্মেতি ভেদত্রয়বিবঞ্জিনৈঃ | 
বিশ্বপ্রৈরঘিন্থীয়ৈ রাত্মলিঙ্গং যন্গেচ্ছিবম্‌ ॥ ১৯ 
মমন্তবাসনাত্যাগং ধূপং তল্স বিচিস্তয়েৎ। 
ফ্যোদথিশবযাক্মবিজ্ঞীনং দীপং মন্দ্শয়েদ,ধঃ ॥ ২০ 
বেগ্মাত্মলিঙ্গস্ত বন্ষাপ্ডাখ্যং হহোদনস্। 
পিবানন্দসং স্াছু মৃহ্ারস্তোপসেচনম্‌॥ ৯১ 
অগ্রানোচ্ছিষ্টকরস্ত ক্ষালনৎ ভ্ঞানবারিবা। 
বিশুদ্বস্াত্মপিঙ্গন্ত হস্ত পরক্ষালনং স্ারেং ॥ ২২ 
রাগাদিগুণশৃন্স্ত শিবস্ত পরসাত্মনঃ ) 
স্রাগবিষয়াভ্যাসত্যাগস্তাস্থ লচর্ব্বণম্‌॥ ২৩ 


২৭৮ 
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অঞ্জানবাস্তবিধ্বংসপ্রচণ্ডমতিভাস্বরম্‌। 
আত্মনো ত্রন্মতাজ্ঞানং নীরাজনমিহাত্বনঃ & ২৪ 
বিবিধ-তর্সংদৃ্টি ম্লালিকাভিরল্বতিম্‌। 
পুর্ণানন্দাত্মতাদুষ্িং পুম্পা্লিমনুস্মরেৎ॥ ২৫ 
পৰিভ্রমন্তি ্গাগুসহআণি ময়ীশ্বরে 
কুটস্থাচলরপোইহনিতি ধ্যানং প্রদক্গিণম্‌॥ ২৬ 
বিশ্ববন্দ্যোইহমেবান্মি মাস্তি বন্দ্যো মস্ত: । 
ইত্্যালোচনমেবাত্র স্থাত্মলিঙ্ন্ত বন্দনম্‌ ॥ ২৭ 
আত্মনঃ সংক্রিয়া প্রো! কর্তব্যাভাবভাবনা। 
নামরূপণব্যতীতাত্মচিন্তনং নামকার্তনম্‌ ॥ ২৮ 
শ্রবণং ত্ দেবস্থ শ্রোভব্যাভাবচিস্তনন্‌। 
মননং খবাত্মপিঙ্গস্ত মস্তৃব্যাভাবটিস্তনম ॥ ২৯ 
ধ্যাতবাভাববিজ্ঞানং নিদিধাসননাত্মনঃ। 
মমন্তত্রাস্তিবিক্ষেপরাহিত্যেনাত্বনিষ্ঠতা ॥ ৩০ 
মমাধিরাত্মনে! নাম নাশ)চিত্তন্ত বিভ্রমঃ | 
ভত্রৈব ব্রগ্গাণি সদ! চিত্তবিশ্রাস্তিরিষ্যতে ॥ ৩১ 
এবং বেদান্তকপোক্খাত্মলিঙ্গ প্রপুজ্জনন্‌ । 
কুর্ববগামরণং বগি ক্ষণং বা সুসমাহিতঃ ॥ ৩২ 
সর্বহ্ব্বাসনীজালং প্দপাংনুমিব ত্যান্রেৎ। 
বিধুয় ভানছুঃবৌঘং মোক্ষানন্দং সমপ্রতি ॥ ৩৩ 
এই নিগুন উপাসনাই শঙ্করের বনুমোদিত। বাঙদিক চিন্তার 


ও ভাবের গভীরভাঁর এই পু সর্বাশ্ঠ | শঙ্করের মতে জ্ছানম 
কশ্মীর দেবযান পথে ব্র্মলোকপ্রাপ্তি হয়। কেবল কর্ীর 
শিড়ষান বা ধুমষান গণ্ভি হয়। সগুপ-উপাসক দেবধান পথে গমন 
করে। উহা শর্গাবিশেষ। নিগুণ। উপাসকের গমনাগদন নাই। 
উৎক্রান্তি নাই, নিগ্ণ উপাসকই প্রকৃত জানী। বিচারই তাহা? 
সাধন। 
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কর্ম 

শগ্তর নিফামকর্্দবাদী | তাহার মতে কেবল ঈদ্বরার্থ কণ্মুই 
বিশ্মদ কর্মু। কোনও আশা আকাক্ষা নাই, কোন পিপাসা নাই, 
বল ঈশবরার্থ অনুষ্ঠিত কর্শাই শিকাম কর্খা। ভাহার মতে 
কেধলমীশরার্থং তত্রাগীশ্বরো মে ছুষ্যহিতি আসঙ্গং ত্যক” 
(গিনভাষ্য) কন্ধ করিতে হইবে | প্রথমে ঈখরের গ্রীতির জন্য 
ক, তংপরে ভক্তির প্রগাঢ়তায় ঈহরার্থ কন অনুষ্ঠিত হইবে। 
নিন কন্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি, চিন্তশ্ুদ্ধির কলে ভগাননিষ্ঠা ; ড্ঞাননিষ্ঠা 
ছানগ্রাণ্থি, জ্ঞানপ্রাপ্তিতে মোক্ষ। কম্ম জ্ঞানের সহকারী, পুক্তির 
দর্পরারূপে কারণ। ড্ঞানই খুক্তির কারণ, বন্ম জ্ঞানের গৌণ 
কারণ। শঙ্করের মতে কেবল জানই পুরুযার্থের হেহু। ত্রদ্মনূজে 
(১ম 6 পা) সুত্র) আচাধ্য বাদরায়ণ স্প?ুই গানে মুক্তি বণিয়াছেন। 
হুট, এই পপুরুযার্ধোইতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ” (৩181১ সুত্র )। 
শর এই নুত্রের সিদ্ধান্তে খলেন, -ইত্ে/বঞ্জাতীয়কা শ্রতিঃ 
কেবণায়াঃ বিছায়াঃ পুরুষার্থচেহ রং আধয়তি |” (৩৪1১ সং 
ভঃ)1 জ্ঞান পুরুযার্থের হেত হইলেও কশ্মসহকারী। গীভাভাষ্যে 
মা ধপিভেছেন৮ 

“অক্াদয়ার্ধোহপি ষঃ প্রবৃত্তিনক্ষনো ধণ্মে। বর্ণীশ্রনাংস্চোদিশ্য 
বিহিত: স চ দেবাদিস্থানপ্র।প্তিহেত্রশি সমীখরাপবুদ্ধযাইনুষ্টীয়মান: 
মহছদ্য়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবঙ্ছিতঃ ২ শুদ্ধসবধগ্ত চ জ্ঞাননিষ্ঠা 
ধোগাতা প্রাপ্থিদ্থারেণ ভ্ঞানোৎপন্ভিহেহ্হেন চ শিঃশ্রেরসহেত্হমপি 
পরতিপ্ভতে ? (ম্বীতা ভাষ্য )1৯ 

শঙ্করের মতে কাম্যকশ্থে অস্থ্যদয় হয়, ইহলৌকিক ও 
কিক উন্নি হয়। কিন্ত শিক্কাম কন্বে ফগাভিনদ্ধি থাকে 





০ িশী 
* ঈীতাভায়ে অন্তর বলিয়াছেল__“অসন্তো হি যন্দাৎ সমাচরম্‌ ঈশ্বর বধ 
পকৃর্বন্‌ মোক্ষম আপ্লোতি পুরুষঃ সবশুিদ্থারেণ ইত্যর্থ: 1৮ 

৩১৭ শোক ভাষ্য। 
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না। ফলাভিসন্ধি না থাকিলে চিত্তের নৈর্ঘল্য জম্মে। চিত্ত দির 
হইলে জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভব হয়। অবশ্যই শঙ্করের মতে কাশ 
জ্ঞানের বিরোধী । কিন্ত নিকাম কন্ম পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের 
উপকারক | শঙ্কর, ভান ও কর্মের সহানুষ্ঠান বা সমুচ্চয় খথাকার 
করেন না। স্ছিনি ক্রমবাদী। ভাহার মতে জ্ঞান ও কম্মের সময় 
অসন্ভতব। গীহার তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্তে তিনি সমুচ্চয়বাদের 
নিরাস করিয়াছেন। সাহার সিদ্ধান্ত 'এই_. 
পঅন্মাচ্চ ভিন্পপুরুযানুষ্ঠেয়তেন ড্ঞানকল্মনিষ্ঠয়োর্ডগবতঃ গুক্ধি 
বচনদর্শনাৎ জ্ঞানকম্মণোঃ সদুচ্চয়ানুপপত্তিঃ | তন্মাৎ কেবলাদেক 
জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেষোহর্থো নিশ্চিতো গীভান্ু সব্রবোপনিষং্ত চ" 
(গীতা ৩মঃ ভাষা-উপক্রমবিকা1)। 
শঙ্ষরের মতে জ্ঞানীর পক্ষে কৃষ্মের কোলও আবশ্যকতা নাষ্ট। 
জ্ঞানীর ভেদবুদ্ধি উপমর্দিত হইলে ক্রিয়া কারক ও ফসপ্রনতি 
সস্তাবনা থাকে না। শঙ্কর বসেন-_-শ্রুন্ঠি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণ 
প্রভৃতি শানে বিদ্বান মুযুক্ষুর সর্ত্বকশ্মসংঘ্যাসের বিধান 
রহিয়াছে | যথা £5 
“রাখায় অথ ভিক্ষাধ্যং চরষ্ঠি। তন্মাৎ অংন্যাসমেষাঃ 
তপমানহ্থিবিভ্ধমাহুঃ | শ্বাস এবাত্যরেচয়েৎ। ন কনা ন 
প্রভয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকেহম্বতহমানশ্ডঃ | বক্ষচধ্যান্দে 
প্ররজেৎ।” ্ 
এই সকল শ্রুতিনাকো বিদ্বানের বর্ধসংস্বাষের বিধ:ন দিতেছে! 
গ্তাজ ধন্মমধন্নং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ 
উভে স্ত্যান্থতে ত্যকু! যেন ত্যজসি তত্তজ” | 
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্বা সারদিদৃক্ষয়া। 
প্রব্ভদ্তযকুতোদ্বাহঃ পরংবৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ” ( বৃহম্পহি) 
কর্দণা বধ্যতে ভন্তবিগ্ায়া চ বিগুচ্যনে | 
তন্মাৎ কন ন কুর্বন্তি যত: পারদর্শিন: | (শুকাহুশামন)। 


ভগধান্‌ প্রা চাধ্য ২৮১ 


ইন্াদি স্মৃতিও কর্াভাব প্রদর্শন করে৷ ভগবান্ও গীতায় 
ৰলিয়াছেন__ 
পনর্ববকণ্াণি মনসা সন্তস্ত” ইতি । 
আরও বলিয়াছেন__ 
"যস্তাত্বরতিরেব স্থাদাখ্্গ্রন্চ মানবঃ। 
আত্বন্েব চ সব্ন্তস্ত কাধ্যং ন বিদ্যতে” | ৩১৭ 

ইহার ভাষো শঙ্কর বলেন _“এতমাত্মানং বিদিয়্া নিবৃত্তমিথ্যা- 
স্থানা; সন্ত! ত্রাহ্গণা মিথ]াজ্ঞানবন্তিরবশ্যংকর্ব্যেভ্যঃ পুবৈ- 
ধ্াগিত্যো বুৎখায়াথ ভিক্ষাচরধ্যং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তং চরস্তি ন 
তেষামাত্মঞাননিষ্ঠাব্যতিরেকেণান্যৎ কাধ্যমস্তীত্যেবং শ্রন্ভার্থমিহ 
মঘশান্ত্রে প্রতিগাদয়িষিডনাবিদু্বল্লাহ ভগবান্‌ _যন্তিতি।” 
(শী ২ অঃ ১১ শুত্রভাষা ।)। 

মতএব শঙ্করের মতে জ্ঞান ও কর্মের সহানুষ্ঠান বা সমুচ্চয় 
হইছে পারে না এসস্বন্ধে ভাক্ষরাচাধ্য প্রশ্ততি শঙ্করের বিরোধী । 
স্টাগর বলেন-জ্ঞান ও কম্মের সমুচ্চয় হইতে পারে এবং তাহাই 
সত্রফারের অভিপ্রেত। ভাঙ্করাচাধ্য (দশম শতাব্দী ) ততকৃত 
যে শঙ্করমতখণ্ডনের জন্য প্রথম স্থৃত্রের ভাষো লিখিতেছেন-_. 
"বং তাবছুপ্তং ধর্শঞজিদ্াসায়াঃ প্রাগপি ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেরিতি 
অনথুভ্তমূ। অত্র হি জ্ঞানকম্মসমুচ্চয়াম্মোক্ষপ্রাপ্থিঃ সুত্রকারস্তাভি- 
গ্রেছ।? (ভাস্করীর ভাষ্য-_-চৌঃ সং সি. ২ পৃ)। 

আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুও জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাঁদী ৷ তাঁহার মতে 
বাহা বম্ম না থাকিলেও আস্তুরিক কর্ম থাকে। (বিজ্ঞানতিঙ্ষুকৃত 
বেদান্তর্শনের বিজ্ঞানাম্বত ভাত ভ্রষইটব্য। ১1১1১ স্বত্রভান্তয £ 
৪১৯ পৃঃ চৌস, সি)। 

রামানুক্জ প্রস্তুতি আচার্যগণও সমুচ্চয়বাদী। কেবল শঙ্করই 
তরদবাদী। শহরের ক্রমবাদই হুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ, 
শন্দন জড়ের ধর্দ। স্পন্দনই ক্রিয়া! ক্রিয়া থাকিলেই ছুঃখ 


২৮২ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


অনিবাধ্য। জ্ঞানীরও যদি ক্রিয়া থাকে__মার তাহা হইলে 
ছুখনিরত্তি অসম্ভব, ঘুক্তিরও কোনও সার্থকতা থাকে না। 
অধিকারিবাদেও শঙ্করের বভ শোভন। ক্রেমশঃ উচ্চ হইতে উচচগ্রামে 
মানধের মন মাত হয়। শ্রুতিও শঙ্করের মতের অনুকূল ঝলিয়াই 
বোধ হয়! একহবোধে কন্মের অবমরও থাকে না। শহরের 
মতে নিষিদ্ধগজ্জনপূর্বক প্রথমে কাম্যকণ্ম। তৎপরে কাম্যনিষিদ্ধ 
বঙ্জনপুরঃসর নিহ/নৈমিত্তিক কণ্ম ও উপাসনাদি করিতে হাবে। 
নিক্কাম কম করিতে করিতে চিত্ত নিশ্মল হইবে | চিত্ত নিশ্মপ হলে 
জ্ঞাননিঠায় যোগ্যতা জগ্মিবে। জ্ঞাননিষ্ঠার ফলে সন্গ]াস সাধিত 
হইবে এবং জ্রানীর সর্ববকণ্ৰত্যাগ হইয়া যাইবে। 

চৈতগ্ে চঞ্চলতা। নাই, স্পন্দন নাই, ক্রিয়া নাই। বখন 
চৈতশ্ম্ররপ অধিগত হবে তধন কর্মী থাকিতে পারে না। শন্বরের 
মতে কেবল বুদ্ধির সাঠাষ্যে কন্ম হতে পারে না। চিত্ত ও সুদ্ধির 
_অদ্ধা ও ভগীনের সমাক্‌ মিশ্রন চাই ; এবং সেই কণ্মকট প্রকৃত 
কর্ম, যাহ্ান্তে মনচালে ব্যঠির ও সমগ্টির--ব্যক্তির ও সমাজের 
কণ্যাণ সাধিত হয়। . সম্বন্ধে আসাদের প্রমীত “কর্তন আধা! 
কণ্মক্ষতে প্রেম ও বুদ্ধির মিলন ন! হঈলে প্রকৃত কম্ম সাধিত হইতে 
পারে না। ইচ্চাই শঙ্করের অঙ্িপ্রেত । 

সন্যাস 

শঙ্করের মতে মম্যাসের প্রাধান্গ সুপরিস্ষুট | তবে অধিকারী 
নির্দেশ করায় সকলের পক্ষে সন্ন্যাস সঙ্গত নহে বলিয়াই বিবেচিত 
হয়। সল্গাসীর পক্ষে বেদান্ত অনুবীলন গ্রাশস্ত। তাহার মতে 
কর্দত্যাগ্ীই বেদাস্তের প্রকৃত অধিকারী। শমদমাদিলাধনসম্প্ 
হন্গাসী বেদান্তশ্রবণের অধিকারী হওয়ায় নিম্নাধ্িকারীর সগ্গাস 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

বরহ্ধবিদ্যার অধিকার 
আচার্ধা শঙ্করের মতে ব্রহ্বিসতায়ত্রাক্মাণেরই বিশেষ অধিকার। 


জবান প্রণ্ঘরাচারযা ২৮৩ 
মুওকোপনিষদের ১ম মুণ্তকের ১২শ শ্রুতির & ভাষো শঙ্কর 





্রা্ণঃ াহ্মণন্তৈব বিশেষতোহধিকার; সর্কত্যাগেন বদ্ধ- 
বিস্তায়ামিডি ত্রাহ্মণ গ্রহণমূ॥” 

মঙ্করের মতে তরাহ্মণ সুখ্যাধিকারী। শৃত্র সন্ধে শঙ্কর বলেন-__ 
প্রা ইতিহাসপুরাবাদির সাহাষো মে ভানলাভ করিতে পারেন। 
বেদে তাহাদের অধিকার নাই। শঙ্করের চিদ্ধান্ত এই__ 

“যেযাং পুনঃ পূর্ধকৃতসংস্কারবশাৎ বিছুরধশব্যাধপ্রহৃতীনাং 
ফ্রনোৎপঞ্ধি। তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্ডিং গরিব, ভ্ঞানস্তৈ- 
ঝাহিককণদাং। আ্াবয়েচ্চহুরো। বর্ণানিতি চেতিহাসপুরাপাধিগমে 
চাঠরশাধিকার'মরণাং। বেদপূর্বকন্ত নাস্তযধিকারঃ শৃদ্রাণামিতি 
গিংন"। ১৬৩৮ সুত্র ভাষ্য )। 

অথাৎ শৃদ্রের বেধাধিকার মাই । অতএব বেধপূরর্বক তাহাদের 
রান জঞিতে পারে না। কিন্তু ঈতিহাসপুখাণাদির সাহায্যে 
দর জানোদয় হইছে পারে। আচার্য শক্করের এই সিদ্ধান্ত 
ছটা আচাযাগণ অপেক্ষা উদার। কারণ, রামানুঘ প্রস্থতি 
আাগথাগণ শুত্রের অনধিকারই নির্দেশ করিয়াছেন। কেবল 
বিনভিছুণ' শঙ্করের মনের অন্ুবরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক 
শের সিদ্ধাণ্ত উদারতার নিদর্শন। তিনি একটা কথা বড়ই 
বদর বলিয়াছেন _“জ্ঞানফ্ৈকাস্তিকফলত্বাং"। জ্ঞান কাহারও 
এনেট়। সম্পত্তি নহে। উহা প্রমাণদন্ত। এন্থলে শঙ্কর 
শ্সগনার মহান্‌ হদয়েরই পরিচয় প্রদ্ধান করিয়াছেন। শ্রুতি ও 


* অতিটি এই 
“পরাক লোকান ক্মচিতান্‌ ব্ান্ষণো নির্কেদযাযাহান্াু্ুতেন। 
তিজানার্ঘং স শুরুষেধাতিগচ্ছেত সমিংপাণিঃ শরোহিষ বরচনিছ |” 
+ ধি্রান/মত ভা ১১৩৩৩-৩৮ নুক্রভান্ত জবা | চৌঃ মং সিং 


২৮২০ পৃষ্ঠা। 











২৮৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহায 


স্থতির সিদ্ধান্ত অপ্চব না করিয়া! যেরূপ সামগ্তশ্ত করিয়াছেন, ভাঙা 
তাহার প্রতিভারই গ্োতক | শঙ্ষরের মতে দেবতাদিগেরও তত্ুদ্রানে 
অধিকার আছে, (১৩1২৬) 1৪ 


কর্মাফিলদা ভূত 


পুরর্মীমাংমকগণের মতে ধর্ম বা কর্মই ফলদাতা। কোর 
জন্য অপূর্ব্বের উদ্ভব হয় সেই অপূর্ধববই ফল প্রদান করে, ইহা 
মীমাংসকের সিদ্ধান্ত । শক্ষর বলেন--ঈগরট ফগদাতা। কারণ 
কর্ম জড়। কখন কোন ফল ফলি'বে তাহা নির্ণয় করা জড়ধর্শী 
কর্মের পক্ষে অসস্তব। শ্রুতিবলেও ঈথ্বরকেই ক্্ফলদাতা বলিয়া 
জানা যায়, অতএব ঈখরের কলদাতৃবই উপপনন (৩া২/৩৮_১)। 
উগ্র সৃষ্টির কারপ। কর্মকল-প্রদান ভাহার পক্ষেই সম্ভব। 
'অঠেতন কর্ম কখনই ফলদাতা হইতে পারে না। 





+ [শের ইতিহাস ও প্ররাপপূর্বক্ ত্রদ্বিদ্ঠার অধিকার আছে 
আচায্ের এই কথা হইতে প্রাবাস্ভরে বেদপুর্বক অধিকারও পাওয়া যায়। 
কারণ, শ্বয়ং বেদ পড়িল ব! উপনা'ত 1 হইর! গুরুত্ব নিকট ধেদ পড়িলে তা, 
বের পাঠ হয় না, উচ ইতিহাস পুরাণপাঠেএই তুলা হয়| যেহেতু উপপ)ত হইগ 
শরুকতঁক উচ্চারিত বেদের উচ্চারণ গুরু মত ক্রিয়া বে গ্রহণ কিলে বোন 
হয়? নচেৎ তাহা বেদপাট হয় না। আর ইতিহ।স পুরাণে বেদবাক্যই জনে? 
স্থগে অতি অল্প পরেবস্তন করিয়া লিখিত। স্বয়ং বা অগৃপনীত হইয়| পণডিবে 
এতাশ শাহীয় বেদপাঠ হয় না, কিন্তু বোদবাক্োর অর্থীবগতিতে বাধ! ঘট 
না বলিয়! উহা প্রকারান্তরে বেদপাঠই বলিতে হইবে। এইস্কপ ধেদপা 
জ্ঞানের কোন প্রভেদ হর নাঁ, কেবল বিধিপুরবরক পাঠের ফল যে পপি 
তাহাই জন্মে না-_এই মাত্র। বস্ৃতঃ এই শাস্থীয় বেদপাঠ আজ বহু বরা্গ4£ 
শ্রায়ই হয় না। মাধ্বমতে স্ত্বাগণ অধিকারিণী হইলে তাহাদের অগাহ 
আছে। মং] 


গান পরীপ্বীচার্যয ২৮৫ 


গতি 

ছার্যয শঙ্কর গুর্বজশ্ম ও পরজন্ববাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
রর মতে জ্ঞানীর আর জন্ম নাই। অবিষ্ঠাই জন্মের কারণ। 
অবিদ্তার মূলোচ্ছেদ হইলে আর জন্ম নাই। তার মতে গতি 
দিন গ্রকীর ও জ্ঞানীর গমনাগমন নাই | যাহারা নিষিদ্ধ আচরপ 
করে, তাহারা নীচযোনি প্রাপ্ত হয়! যাহার! কেবলমাত্র কর্ম- 
ফগর, অর্থাং যাহারা ভ্ঞানসকৃত কর্মানুষ্ঠান করে না, ভাহার! 
চক্ছলাক প্রাপ্ত হয়| ইহাই পিতৃযানগতি। কম্ম করে কিন্তু 
দেবতার স্বরূপজ্ঞাদ মাই, এই জন্থাই এই কর্ণের ফলে পিতৃলোক বা 
চক্রুলো লাভ হয়। তথায় কিছুকাল স্ুখভোগান্তে পুনরায় 
ফগ্রগণ করিতে হয়। আতাধা শঞ্চর ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চম 
হায়ের দশম খণ্ডে ও বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের ষ্ঠ অধ্যায়ের ছবিতীয় 
র্নণে গতিসম্বদ্ধে বিচার করিয়াছেন! ভিমি বলেন--যাহারা 
পদ জানের সহিত কর্ম করে, তাহারা ত্রক্গলোক প্রাপ্ত হয়। 
ই দেবযানগতি। শঙ্করের মতে ইহাও আপেক্ষিক মুক্তি। 
টা অনাবৃত্তি নাই। কিন্তু সাধন আঁছে। অতএব মামান্য 
মন্জান আছে। প্রন্ৃত মুক্তি ইহা নহে। চন্্রলোকের সুখ ভন্গুর। 
কিন্তু বদ্দলোকের সুখ স্থায়ী। যখন ত্রদ্ধা পরম্রম্ের মহিত 
বলান্তে মিলিত হন তখন ব্রহ্মলোকবাসী জ্ঞানিগণও পরম ব্রহ্ধে 
নিশি ইন। আগুণ উপাসকের ব্রদ্থলোকপ্রাপ্তিই পুরঘার্থ? 
জানের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে সগুপ উপাসকের গতি ও 
দ্রানীর নির্ববাণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 8৩1১৪ নৃত্রের 
জাগবে শঙ্কর প্রতিপন্ন করিয়াছেন জ্ঞানীর গমনাগমন নাই। 
রনী ভীবন্ুক্ত। ভ্রানী সর্বদাই ব্ুন্ধাতবস্বরূপে অবস্থিত । অতএব 
সাগর আবার গমনাগমন কি? শ্রুতি ও যুক্তির অন্ুমরণ কথিলে 
ধ্রের সিদ্ধান্তই মমীচীন বলিয়া বোধ হয় | আচার্য রামানুজের 
বত বন্থলোকগ্রান্তিই পরমপুরুযার্থ। শঙ্কর ইহাকে আপেক্ষিক 


২৬ বেদাস্তদর্শনের ইতি 


মুক্তি বলেন। বৈঞ্ণবাচার্য সকশগেই এ সম্বন্ধে শঙ্করের বিরেধী। 
কিন্তু সগুণ উপালকের নিত্যনিরতিশয় মুক্তি অসম্ভব। গণ 
থাকিলে অজ্ঞান আছে। ক্রিয়া থাকিলেই ছুঃখ 'অনিবাধ্য। 
মগ্চণ উপামকেরও গমনাগমন আছে। দিশেষ: আচার্ধ্য রামামু 
প্রন্থুতি গে ণীক্ষার করেন। ভেদ থাকিলেই ক্রিয়া অগিপাধা 
হয়। শঙ্করের মতে ভেদ নাই। ভাপ ও দম্ধা অভিন্ন । রামানুাঢাধা 
প্রন্থৃতির যুক্তি জন্থবন্ত। কারণ, উঠ! সাধনলভা। জগ্রাবদ 
বিনাশখীল। ইহাতে যুক্তি অনিহ্য হইয়া পড়ে। শক্ষরের সে 
মুক্তি নিগসিদ্ধ। উচ ক্রিয়ার কলে উদ্ধৃত হয় না| প্রন্মাস্ববোধ্ট 
মুজ্ি। অবিদ্ভার অন্তই সু্তি। ঙ্গরূপে অবস্থিতিই ঘুল্তি। উ্গ 
নিত্য নিরভিশয় । মুছি উৎনাগ্ভ নহে। খুক্তি বিকাধা নতে। 
মুক্তি সংস্কাধ্য নচে। মুক্তি আপ্য নহে। মুক্তি নিত্যগিদ্ধ। চীদ্গন্ 
অবিষ্ার জস্তই জীব আপন ব্রঙ্গাত্মুপরাণ পরিভ্ঞাত নহে । অনিগ্ঞার 
বিনাশেই জীব ভঙ্গাত্মপরূপে অবস্থিত হয়। জীব জর্ব্বাধস্থায়ঠ 
সু, কিন্ত বোধ নাউ | শনিক্ষলন্” পনিক্রিস্” শান্তুম্গ পশিরব্ঠান 
পনিরঞ্গনম্চ | তঙ্ম্রূপে অবস্থিত হইলে গমনাগমন জন্ভব কি 
প্রকারে ? সব্বগত আয্মদ্বরূপে অবস্থানে আবার কঙ্পান্তের অপেক্ষা 
কি? বাঙ্ারা মনে করেন__জীবের জীবদ্ব নষ্ট হলে আমার কি লাভ 
হইল! আমার আমিহ নষ্ট হইল? তাহাদের পঁছিরিযাক। 
্কারিক! স্মরণ করা উচিত। 
“অস্পর্শযোগো বৈ নাম ছুদিশঃ আলীর 1 
যোগিনে বিভ্যতি হাম্মাদভয়ে ভয়গর্রিনঃ ॥” 

বাস্তবিক উৎক্কান্তিগতিবঙ্ছিত ব্রহ্াত্মন্বরূপতাই প্রকৃত খুজি। 

দত্ক্াবিদ্‌ ব্রদ্মৈ ভনতি |” 





সান 
শঞ্চরের মতে নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানের গৌণ সাধল। নিত্যানিহয- 
বন্তবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি যট্সম্পত্তি ও মুদুগুর 


পবন পরপাচন্য ২৮৯ 


রা প্রধান সাধন। ব্রক্বব্তই নিত্য ও অগ্তান্ত সকলই অনিত্য-- 
£ লেখই নিত্যানিত্যবস্তবিবেক | ইহলৌকিক যাবতীয় ভোগ ও 
গারনৌফিক যাবতীয় ভোগে বিরক্ভিই ইামুত্রফলভোগবিরাগ । 
ন্রিন্সিয় মনের সংবমই শম। “ক্ষণক্ষ্ে নিয়াবস্থা মনসঃ শম 
ঈ্চাতে” (বি,চু)। জ্ঞান ও কর্েন্দিয়ের মংযনঠ দন | গ্রতীকারের 
পান করিয়া কল চিন্ত। ও বিলাপ না করিয়া দুঃখ মহা করাই 
ছিঠি। কর্ম হটতে উপরনই উগ্রতি। অথথ বিষয় হইতে 
গিটীত মন পুনরায় বিবরাভিণুখী হইলে তাঙাকে পরত্যান্ত 
করছি ইণরছি | গুরু ও ধেদান্তবান্যে প্রদারণ আন্তিক্য-বদ্ধিই 
বদ্ধ, এবং পরমগ্চর। পরনেখখরে একান্ত অনুরভিই মমাধান। 
ও চয়টা মাধন সম্পৎ। নিশ্ঠ।নিত্যবন্তবিবেক। ইঠামত্রফভোগ- 
বিগ এবং তীর মুখদুছ ন। চইলে জ্ঞানের অধিকার জানে না। 
ছানর মুখা সাধন এই চহ্টয়। আসনার্দি যোগের সাধন সম্বন্ধ 
হ্যাহিমত নুখামনকেই প্রশস্ত বণিয়াছেন। বাহাতে একাগ্রজ 
ঢক্স তাহাই করণীয়। দিগ্দেশকাল প্রভৃতির বাধাধাঁধি নাই। 
মাতে চিত্বের একাগ্রতা ছন্মে তাহা করিলেই হইল] আসীন 
অকিরই ধ্যান উপাসনাদি সম্ভব, (ত্ষসথত্র 8:১)৭-১১ সুত্র)| 
মরে মতে রাঁজযোগে দেশ কাল ও বায়ুরোধ গ্রভৃঠির আবশ্ুকত! 
ম্ট।* অবশ্য রাজযোগ বলিতে তিনি তক্ধাত্বৈকাকেই গ্রহণ 
ঝরাছেম। শঙ্করের প্রতিপাদিত গাহযোগ এক অপূর্ব জিনিষ 
উর দতে হম, শিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ। 
এমাম, দৃকৃস্থিতি, প্রাণসংঘমন, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান, 











* খোগতারাবলীতে পেন 

“ন দৃষঙষযাণি ন চ চিতবন্ধো ন দেশকালৌ ন চ বাদুহোধঃ। 

ম ধারণাধ্যানপররিশ্রমো বা সমেধমানে সতি খালযোগে |” 

(বা, বি, দ, ১৬শ, ১৪ ক্লোক'১২ পৃষ্ঠা) 


২৮৮ বেদান্ার্শনের ইতিহাস 


সমাধি প্রভৃতি রাঅযোগের অঙ্গ | ( অপরোক্ষানুভূতি ১*২--১০ 
শ্লোক )। 

শঙ্করের মতে ব্রহ্মরূপে স্থিতিই যম, নিয়ম । তিনি বলেন-_ 
নক্চলই ত্রদ্ধ ইহা জানিয়া ইন্জিয়গ্রামসংযভ হইলে যাহা হয় 
ভাহাই যম। বিখাতীয়প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া সজাতীয় প্রবাহরণে 
আনন্দআত চলিলেই তাহা নিয়ম। চিদাত্বার সাক্ষাংকারে 
প্রপঞ্চত্যাগই ত্যাগ। বাক্য ও মন ধাহাকে না পাইয়া নিরর্তিত 
হয়, তাহাই মৌন] এই মৌনই সহজ । মৌনবাক্‌ হওয়া সেবর 
অন্পজ্ঞের লক্ষণ | মারি, অস্তে ও মধ্যে যেস্থানে জন বা লোক 
নাঈ, যাশ্তাদ্বারা সকল পরিব্যাপ্ত তাহাই দেশ । নিলেষে খিনি 
্রন্ধা্দি সর্ধহূতের কল্পনা করেন, সেই অথণ্ডানন্দ অদৈন্ঠ বক্ষ 
কাল। মে অবস্থায় সুখে অঙ্জশ্র বন্দচিন্তন হয় তাহাই আমন। 
এতপ্তি্ অন্থ আসন সুখাসন নকে, উহা দুখনাশন। ঘিনি 
সর্ব ভূতবন্র অধিষ্ঠান, যিনি নিত্যসিদ্ধ, তাহাতে অবস্থান 
সিদ্ধাসন। যিনি সকল ভৃতগ্রীমের মূল, ঘিনি চিত্তবন্ধনের মূল, 
তাহাতে স্থিরতাবে অবস্থানই মূলবন্ধ। মমরস ক্রদ্মেতে লীন 
হওয়াই অঙ্গ মকলের সমতা । এভন্তিম্ন শরীরের খজতা ও সম 
শকাষ্ঠের স্যায়। 

নামাগ্রনিবন্ধ দৃষ্টিই প্রন্কৃতি যৌগিক দৃষ্টি নহে | জ্ঞানময় দুটিতে 
সকলই ্রন্মময় সন্দর্শনই পরম উদার দৃষ্টি। * যে স্থানে জা 
দর্শন ও দৃশ্যের নিবৃত্তি হয় তাহাই দৃকৃস্থিতি। চিত্তারদি সরব্ভানকে 
ত্র্রূপে ভাবনায় যে সর্ধবৃত্তির নিরোধ হয়, ভাহারই নাম 
প্রাণায়াম। প্রপঞ্চের নিষেষই রেচক প্রাণায়াম। আমিই বদ 
এই বৃত্তিই পূরক। ইহার ফলে যে বৃত্তির নিষ্পন্দান হয় ভাহাই 
কুম্তক| বিষয় সকল আত্মরূপে দর্শন করিয়া মন যখন চৈ 
নিমজ্জিত হয় তখনই প্রত্যাহার সাধিত হইল । যেখানে বেধানে 
মনের প্রচার নেই সেই স্থলেই ত্রষদর্শনই ধারা ত্রন্মই আমি 


লন রপাচাক্য ২ 


এ জ্ঞানে থে নিরালম্বন স্থিতি লাভ হয় তাহাই ধ্যান। নির্বিকার 
ব্ষর্ূপে অবস্থানে চিত্ববৃত্বির নিবৃত্তিই সমাধি। ( অপরোক্ষানুভূতি 
১১২৪) শঙ্কর, সাহ্য ও যোগদর্শনের ষে অংশ অবৈদিক ও 
স্ষীক্তিক তাহাই নিরাকরণ করিয়াছেন। প্রধানকারণবাদ 

তত্ব ও অতম্কারতন্বের নিরাস করিয়াছেন । লাখের ব্হুপুরুষণাদ, 
োরুক্বাদ নিরস্ত করিয়াছেন। কিন্তু সাজ্ঘোর পুরুষের অসঙ্গতা ও 
অপশুঙ্ক প্রভৃতি অংশ সাদরে গ্রচণ করিয়াছেন। যোৌগের 
মাধমাংশও ভাঙার ্ীকৃত। (১1১1১ স্তত্র ভাত্য )। শহ্করের সিদ্ধান্ত 


এই 


হয 








পবেন ত্বংশেন ন খিরুপ্যেতে তেন ইষ্টমেব সাংখাযোগন্থৃত্যোঃ 
মবকাশহম্‌ তদ্‌ যথা__মপঙ্গো৯য়ং পুক্ুঘঃ ইত্যেবমাদি এতি- 
গদিদ্ধনেব পুরুষস্ত বিশুদ্ধন্ব, নিগুণপুরুধশিকূপণেন সাংখোরক্াপ- 
গাহে। তথ! চ যোগৈরপি, অথ পরিরাট ধিবর্ণবাসা মুণ্ডোই- 
পরিগ্রহ্ক ইত্যেবমাদিশ্রুতিপ্রমিদ্ধমেব নিরত্তিনিষ্ঠহং প্রবরজ্যাছ্য- 
ঘদ্ণনানুগম্যতে |” (১১৩ স্ত্রভাষয )। 

সাহার মতে যোগের সাধন তন্বদ্রানের উপকারী, তবে বেদান্ত- 
বাকাবলেই তব্জ্ঞান অধিগত হয়। শঙ্করদর্শনের ইহাই বিশেষত্থ। 
যাশ্ল অশ্রোত ও অযৌক্তিক তাহাই খণ্ডিত হইয়াছে এবং বে 
মশে বিরোধ নাই তাহাই বৃত হঈয়াছে। 


বেদের নিত 
আচাধ্য শঙ্করের মতে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য । অবশ্তই বেদ 
মােক্ষিক নিত্য ও প্রবাহরূপে নিত্য | কারণ, একাত্মাদ্ান জন্মিলে 
শাস্ত্রের জর্থকতা থাকে না। বেদ প্রবাহরূপে নিত্য । সমস্ত 
গগতিক ব্যবহার প্রথমে বৈদিক শব্দ লইয়াই হইয়াছিল । অতএব 
শের প্রাথমিক নামব্যবহার বৈদিকশব্দমূপক | শব অনাদি, 
ও অনাদি, অর্থও অনাদি এবং তছুভয়ের সম্বন্ধও অনাদি। 


১৯ 


হক বেষাস্তবর্শলের ইতি 


কোনওটি উৎপত্তিমান্‌ নহে। গে! ব্যক্তি (আকৃতিবিশিষ্ট একট 
গরু ) উৎপন্ন হইলেও তাগার আকৃতি অনুৎ্পল্প । অর্থাৎ গোঃ ঝা 
গোজাতি চিরকালই আছে ও থাকিবে । সুতরাং গোত্ব, গোছা 
বা গবাক্কতি অভিনধ নহে । নাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষই জন্মে, 
আকুতি জন্মে না । প্রব্য, গুণ, ক্রিয়া এ সকলের এক একটা 
বাক্কিই উৎপন্ন হয়। আকৃতি বা জাতি উৎপন্ন হয় না। জাহি সা 
আকৃতি অনাদিকাঁল হইতেই আছে। তদ্ধিশিই ব্যক্তি জস্তিলে সে 
তন্নামেই প্রখ্যাত ভয় । অতএব সেই চিরনিত্য বা অনাদি আকুছির 
(জাতির ) সহিতই তছ্ধোধ্ক অনাদিশব্দের অনাদি যন্ধদ্ধ আনঃলান 
কাল ধরিয়া চলিয়া আনিনেছে। সুতরাং শব্দের সঠিত অভি 
মন্বন্ধ নহে। শঞ্চরের নতে আত (62,108) নিত্য 1)00169 অন, 
অহএব উহা নিত্য নহে। ব্যক্তি অনন্ত । ভৎকারণে বাড়িতে 
সন্কেতগ্রহণ অমস্তব। “গো” এই শব্দ কোন্‌ গোব্যত্তির বোথক 
এবং মূলে কোন্‌ গা-ব্যক্িতে এ শব্দ সক্কেতিত হইয়াছিল, তাহা 
জ্ঞানগম্য হয় না। সুতরাং খ্াক্তিশক্তিবাদ হইতে জাতিশভিহাৰ 
স্বীকার করাই সমীটীন। অতএব শব্ের সহিত জাতির মন্থর 
অনাদি। বৈদিক শঞ্ধের অর্থের সহিত সশ্বন্ধ নিত্য । অতএধ 
বৈদিক শব ম্বতঃপ্রমাণ। বৈদিক শব্দ, অর্থ (বস্তু) ও তহ্তয়ে 
সম্বন্ধ নিত্য ও অনাদি। সেই হেতু বৈদিক শব্দ সকলের ছধ- 
প্রত্যয়-উৎপাদন-বিষয়ে অস্ভতের অপেক্ষা! নাই। ' যেহেতু অনগেক্ষ 
সেই হেতু প্রানাণ__হতঃ প্রমাণ | জগতের প্রতি ব্রচ্ম ফক্রুপ কার 
শব্দ তদ্রপ কারণ নহে। ভ্চ্ধ-_উপাদানকারণ, শব্দ ব্বহারদা্র 
নিমিত্বকারণ। শব্দের থারাই শব্দব্যবহারযোগ্য পদার্থের ব্যক্তহাং 
জগ, অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয়| শ্রুতি ৭ স্মৃতি উভয়েই শ্রবপৃথ্বিক 
স্থষ্টি বিয়াছেন। খিনি থে কোনও বস্ত প্রস্তুত করুন, তাহাকে 
অগ্রে তাহার বাচক শব্দ মনে করিতে হয় বাস্মরণ করিতে হর 
পশ্চাৎ তাহা প্রস্তত হয়, সম্পন্ন হয় | শব ও অর্থ মনে না থাবিচে 


্ পরী্বরাচার্য ২৯১ 


কই কিছু করিতে পারেন না, ইহাই প্রস্তঙ্ষসিন্ধ। সৃিকর্ষা 
গসণতির মনেও মেইরূপ বৈদিক শের আরির্ভাব হটয়াছিল। 
কনর তিনি মে সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রুতিও 
গ্ষরিভেছেন। শব নিত্য বলিয়াই বেদ স্বতঃ প্রমাণ ও নিত্য । 
গুনতে বেদ অপৌরুষেয়ও বটে। উ্গ ঈথরবৎ নিহ্য। 
84৫ উঁা রচনা করেন না। দং।] 


শব্দের হরপ 
দেহ কে বলেন ক্বোটই শব | ক্ষোটাত্বক শব্ই নিচা | 
€ শট বাবরের নিখিত্তকারপ। তাহাদের মতে বর্ণের 
সএধবিগাশ হয়। বর্ণের উক্তাগরনের ধিভিভা গছে। বিভিন্ন 
গদির চারণ বিভিন্ন। টঙ্চারণবর্থা দু না হইলেও ধ্বনির দ্বার 
জলাব ক্চারিভ বর্ণের বিভিন্নচা প্রশীত হইয়া থাকে। বর্ণ অর্থ- 
ধঠর কার্থ_ঈহাও বলা যায় না। কশ্মিন্‌ কালেও এক একটা 
পাদ ছর্থবোধ জন্মাতে দেখ! যায় না। বর্ণসনট্িও গর্থবোধের 
মদনহে। কারন, তাহাতে জরমের অপেক্ষা আছে। এইবপ 
আপনর ক্ষোটবাদী উতথাগি করেন! পাতঞ্জল দর্শনের ভান্তকার 
মাবাদী। ভিনি বিভৃতিপাদের ১৭শ স্তরের ( শবার্ঘগ্রতায়া- 
শভরে্রাধ্যাদাৎ মন্ধরস্ততপ্রধিভাগসংঘমাৎ সর্ববতরুতজ্ঞানম্‌) 
সর ক্ষাটবাদের মমর্ধন করিয়াছেন। আচার্ধা শঙ্কর স্কোটবাদের 
ফাবরণ করিয়াছেন। তিনি এস্থলে আচার্ধা পািনির গুরু 
ন্‌ উপবর্দের অনুমরণ করিয়াছেন। শঙ্কর লিখিঘ়্াছেন এবর্ণ। 
৫ ত শকা ইঠি ভগবানুপবধঃ (১1৩২৮ সুত্র ভাখু )। 
ঈর অঙুদরণ করিয়া শঙ্কর বর্ণকেই শব্দ বগিয়াছেন ও 
'টবাদকে অপ্রামাণিক বলিয়াছেন। যেহেছু “সই শব্দ এই” 
ই বর্ণ এই” এরপ প্রত্যতিজ্ঞা হয়, মেই হেতু বর্ণই নিত্য 
ঘ্ব উংপস্থিবিনাশ নাই। ক্ষোটবাদীর যুক্তি ভিনি খণ্ডন 





২৯২ বেছান্তাশেনের ইতি 


করিয়াছেন । আন্রপূববাক্মে বিশ্গম্ত বর্ণসমূহের দ্বারা ব্যন্ুভাৰ- 
প্রাপ্ত অর্থবোধক নিরাকার শব্দবিশেধের নাম স্ফোট। কোম€ 
শব্দের ধ্বনি হলে তাহা! হইতে প্রতিধ্বনির ন্যায় অন্য একটি 
নিঃশব শব জন্মে, তাহাই কোন বস্বন্ঞানে ব্যক্ত হয়। সেই ভ্ঞানসয় 
শব্দই স্ফোট | ইভাউ নিত্য । ইভারই সামর্থ্য কোনও বন্তবিশেষের 
প্রভীতি হইয়া থাকে | শঙ্করের মতে নিশেব্দ অন্য শব্দের বন্লনা 
কর! কেবল কল্পনাগৌরব ! তাহার মতে বর্ণব্যক্কি এক। তাহার 
ভেদ পাধিক, এবং তাহার প্রত্যভিজ্ঞান স্ব্রপনিমিত্বক, বশির 
বিভিন্নহার উদাস্তাদি তেদ হয়। কিন্তু ভাহাতে বর্ণের কোনও ভে 
নাই। শঙ্কর তাই বপিয়াছেন “বর্ণেভ্যম্চার্থপ্রতীতে: সন্তবাং 
ক্ফো্টকল্পাইনথিক11” বর্ণদারা অর্থপ্রতীতি সম্ভব হইলে ক্ষোট- 
কগ্পনা অনর্থক (১1৩।২৮ শঙ্র ভাঙ্ক )। নৈয়ায়িকগণের মতে রদ 
অনিতা, ভাহারা! ক্ফোটবাদ স্বীকার করেন না। 


আত্ম। ও মন 

শক্ষরের মতে আত্ম! পিক্রিয়, নির্দিবশেষ, নিরাকার, সং, চিও 
আনন্দ ও অনস্তপরূপ | মনই মায়া | বুদ্ধির ধর্ অধ্যবদায়। 
চিত্তের বৃত্তি অন্ুসন্ধান। অভিমানাম্মিক] বৃত্িই অহঙ্কার, এবং 
সঙ্কক্পবিকল্পাক্মিক নন! এই সকলই মন বা অস্তঃকরণ। ক্রি 
মনের ধর্ম নিপ্রিয় আত্মার সাক্ষিত্বে মনের প্রকাশ, চেতন আত্মার 
সান্সিধ্যেই মলের প্রবৃত্তি। জীব মনের ধশ্ম আত্মায় আরোপিত 
করিয়া! বর্তা। ও ভোক্তার ন্যায় বাবহার করিতেছে যখন শা 
স্বরূপের বোধ হয়, তখনই মন মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয় ও 
মনের লয় হয়। মন জড়) আত্ম! প্রকাশম্বরপ। আমার 
প্রকাশে মন সন্ব রজঃ ও তমোগুণসয়। ইউরোপীয় মনে 
বৈজ্ঞানিক 10111007755 ঢ1661808 এবং ৬111128 এই ভিন বৃ্িহে 
মনকে বিভক্ত করেন। শঙ্করের মতেও অধ্যবসায়, অনুসন্ধান « 


বন পসবাচার্ধয ২৯৩ 


ফরবিকক্প এই তিন বৃতিই প্রধান। অভিসানাত্িকা বৃত্তির 
গাছ নাই। কারণ, অঙ্প্রতায়ই বদ্ধিপ্রতৃতি বৃদ্ধিতে প্রকাশ 
গা মভিমানরূপে প্রতিফলিত হয়! শঙ্করের গ্রতিপাদিহ আত্মা 
ব্টরেদীয় দার্শনিকগণের 9| নহে । কারণ, ইউরোগীয় ডি! 
হব্ত। আত্ম! ও মনকে তাণান্থ্য সম্ন্ধাণচ্চিন্টরূপে ইউররাীয় 
গঃনিদগণ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাঠাদের 1145 খেদাছের আত্মা 
মান। সাছাদের 138০ অহংগ্রত্যয় মাত্র! উঠা নিঃঙ্গ। নিণিপ্ত, 
দির্িয় আত্ম! নহে। শঙ্করের মতে মনের প্রধান ঠিন ভাগের অর্থাৎ 
দনধি, চিত্তবৃত্তি ও মানসিকবৃত্তির_পধ্যায়ক্রমে নি্চয়াস্তিকা 
দর জনুমন্ধাপাস্তিকা বৃদ্ধি ও সঙ্ধপ-বিকলপাস্তিকা বুস্তির--মহিত 
কটরেগায়11100070%, মাও] ও চ11018-এর সাদৃপ্ত আছে। 
হরে মে মন জড়। ইউরোপীয় মতে মন চেতন। এম্থলে শহরের 
দিধাগই শোভন ও মমীগীন। 
মনতবয 

াগধ্য শঙ্করের মত মায়াবাদ গদয়ঙ্গন করা সুকঠিন। মিথাটা 
হভিকালে মত বলিয়াই বোধ হয়| কিন্তু মত্যবোধ জন্িনে মিথ্যা 
মধ থাকে না। বাস্তবিক মিথ্যা ধা নায়ার নিরধ্বন অসস্ভব। 
বাত মায়া বা। অজ্জ্ান সর্ববজনের প্রন্যক্ষ। সমস্ত ব্যবহারই 
মার বশে চলিতেছে | জীবসনষ্টিই ইশ্বর। ঈখবরেও মায়ার 
ঘন স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত শঙ্কর প্রতিপন্ন করিয়াছেন-_ 
ঘমে জজ্ঞান বা! মায়া বা মিথ্যান্তান কোনও কালে ও কোনও 
নধ্নাই। ঈখবর জীনগ্রূপ। অতএব অঙ্রান ব! মায়! তাহার 
ঘ্বণ বা ক্ষভাব হইতে পারে না। ভাই শঙ্কর বলেন__মায়! 
গমাশ্রয়া। নিরধিষঠান ভ্রমও হইতে গারে না। ভ্রমের 
আধঠান টাই। অধিষ্ঠানই জান, তাহাই সং। জম প্রাতিকালে 
মত আছে, জ্ঞানে লাই। জ্ঞান আশ্রয় হইলেও ভ্রাঁনে উহা নাই। 
শন তি বলিয়াছেন-_ 


হনঃ বেদাস্দর্শনের ই 


“অবিদ্ধাত্িকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশবদনির্দেশ্যা পরমেগরায় 
মায়াময়ী মগরান্ুষুণ্তিঃ বষ্যাং শ্বরূপ প্রতিবোধরহিতাঃ শেরে 
সংসারিণো জীবাঃ (১1৪৩ সৃত্রভাষ্য )। 

মায়াই জগতের বাজশভিও এবং গরমেশ্বরাশ্রয়। | কিন্তু মারা 
নির্দেশ ক্র! বার না। “অব্যন্ত] ঠি সা মায়া ভন্বাশ্র 
স্তাশক্যন্থাং" (১1৭৩ শত্রভাত্য )| পারমাধিক দৃষ্টিতে এক অঃ 
ভঙ্গ আছেন। মায়াও নাই, জগৎও নাই । বাবহারের ময় 
অবর্বজন প্রত্যক্ষ । তাই মায়! সদসদ্বিলক্ষণ, অতএব অনির্্ব 

শঙ্করের অনৈতবাদ উচ্চ সাধকের পক্ষেই উপযোগী । অসাধ 
ও অপরিণঠ বুদ্ধির নিকট অদৈতবাদ জর্ববনাশের হেতু । আধঠািয 
জ্ঞান সাধারণ মানবের উভোগা নে ॥ শঙ্ষরদর্শন সাধারনে: চর 
নহে | অবস্থা আদশরূপে শঙ্কর-পর্শন সর্ববদর্শনের শিরোনদি, 
কাক্ষেতেও লিকাম কণ্দমোগ শক্ষরমতের মেরুদণ্ড । শঘরের ভি 
উপাদেয় বন্ত | শঞ্রদর্শনে প্রাণের তৃদগ, হাদয়ের আবেগ নিদািত 
হয়। বুদ্ধির প্রসম্নহা। গিত্তের ছ্য সাধিত হয়। শঙ্ষরের মায়া 17 
ও ইউরোণায় 11018)) এক জিনিষ নঙ্গে। শঙ্কর বাবগঞ্চি 
জগতের অস্ডিন্ব ন্বীকার করায় কর্দের অবকাশ রহিয়াছে । "ই 
পাদাচাধ্য যাহা সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শব্ষর ভাতা 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। অছৈতবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা শঙ্ষরের নহায়ন 
শক্তির ফল। পরবস্তীকালে শঞ্চরের মতের প্রচারে সমস্ত ভর 
ত্মতপরিব্যাপ্ত হটয়। হিন্তুর ধণ্ম বেদাস্থের ধর্দরূপে পধাবমিঃ 
হইয়াছে ! শহ্ছরের জীবনেও তাহার দর্শন প্রতিকলিত। 
কাঁপালিকের খঙ্জাতরে সমাধিস্থ, কশ্মযোগীর অপুর্ব নিদন 
প্রেখিকের পূর্ণ অতিত্যক্তি। শঙ্করের জীবনে তাই শঙ্কর 
পূ্ণরূগে প্রকট । 

শঙ্করের সময়ে ভারতে পাঞ্চরাত্র ও মাহেম্বর মত বিয্ননাদ 
ছিল। পার্চরা্র বা ভাগবত মতের যাহা শ্রুতি ও যুক্তির দি 










কান রীশঙ্করাচার্ধ্য ২৯৫ 


অফিকদ্ধ তাহা গ্রহণ করিয়া যাহা অযৌক্তিক তাহাই নিরাঁস 
করিযাছেন। ভাগবতমডে বাস্থদেব হইতে সন্কর্মণ, সঙ্ধ্ষণ হইতে 
গয় ও প্রায় হইতে অনিরুদ্ধের উদ্ভব হয়। শঙ্কর বলেন উৎপত্বি 
খাঁফার করলে অনিত্যাদি দোষের উদ্তব অনিবাধ্য। ভীব নশ্বর হইলে 
-নিহ্যন্ভাব হুইলে-_ভগবতপ্রাপ্তিরপ মোক্ষ হইছে পারে না! 
কারধের বিনাশে কাঁর্যের বিনাশ অবশ্যস্ভাবী! বিশেষতঃ কর্তা 
হযে করণের উৎপত্তির দন্ত নাই। কর্তা! বখনও "দা, প্রভৃতি 
করণের উটৎপত্তিস্থান নহে! (এ সম্বন্ধে ১৯1৪২-৪৫ লুত্র- 

্াদ্য।) 

মাক্ছেখর মতে কাধ্য, কারণ, যোগ, বিধি ও ছুঃখান্ত এই পাচ 
গন্ধ গশ্তণতিষ্বর্ডক পশুগণের বঙ্গলচ্ছেদার্থ উশদিই্ হইয়াছে) 
গন্ুপতি শিব এই জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্ত। ও নিমিত্তকারণ | * 
এ৪ দাথেখর মতের সচিত নাকুলাশ পাুপত মচ্ছের ( সর্ববদর্শনসংগ্রাহ 
বো) মহিত সৌসাদুশ্য বর্তমান। এস্থলে শৈবাচার্যাগণের মতে 
ঈধর এক্সটা পৃথক্‌ তন্ধ ও জগতের নিমিন্তকারণ মাত্র | শঙ্করের নতে 
ঈর ধপন স্বতত্্বভাব, তখন তীচ্গার পক্ষে হীন, মধ্যম, উত্তম প্রানী 
হট করা বিষমাড(রিক্বের নিদর্শন হইয়া পড়ে। অসমান স্থ্ি 
করায় ভাহারও রাগ দ্বেষাদি আছে-_ইহা অনুমান করা যায়। 
হাহ হইলে ঈশ্বর আমাদের ম্বায় অনীশ্বর হইয়া পড়েন। এ সকল 
কারণে দাহেশ্বর মতের অযৌক্তিকতা প্রমাণ হয়। (২1২1৩৭-৪১ 
ফুডের ভায় দ্রব্য )॥ শৈৰ ও পাঞ্চরাত্র মত অভি প্রাচানকাল 
ইঈহেই ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শঙ্করের সময়ও এই 
মকল মতবাদ প্রচপিত ছিল। ইন্তিহাসে অশোককে শৈব দেখিতে 
গাই। মহাভারতাদি গ্রন্থে পাঞ্চরাজ মন্তের উল্লেথ রহিয়াছে । এই 


ডা 





* মাহেশ্বরাস মন্যন্তেকাধ্য-কারণ-যেগবিধি-হূঃখীস্কাঃ পঞ্চ পদার্থাই 
দইপাতিনেশবরেণ পণ্ুগাশবিমোক্ষায়োপদিষ্টাঃ, পশ্ুপততিরীস্বরো নিশিত্বকারণ- 
সত ববি” | (২২৩৭ সুত-ভাঙ্ ভষটব্য )। 


২৯৬ বেঙাস্তদর্শনের ইতি 


সকল মতের নিরসনপ্রসঙ্গেও দেখিতে পাওয়া যায়--শঙ্কর যে য়ে 
স্থদ অযৌক্তিক ও শ্রুতিমিদ্ধাস্তের বিরোধী তাহাই পরিষ্া 
করিয়াছেন, এবং এই সকল মতের যাহা গ্রাহ্থা তাহাই সাদরে গ্রচণ 
করিয়াছেন। দ্রাণনিক ক্ষেত্রের এই উদারতা তাহার কশ্মক্ষেত্রৎ 
প্রকটিছ। ডিশি অনাচারীর অনাচার নিবাঁরণ করিয়াছেন, কিন 
কোনও দেবদেবীর পৃজাপদ্ধতি বা মন্দির ধ্বংস করেন নাই। ঘাঠা 
অনাচার তাহাই নিবারণ করিয়াছেন । যাহা আচার তাহা সযপ 
রক্ষা করিয়াছেন | রামান্ুাচাধোর জীবনে শৈবণমির 
বিঝুমন্দিরে পরিনত করিধার দৃষ্টান্ত আছে | কিন্তু শঙ্করের ভাবে 
সমদগ্লিতাই পরিস্ফু্, কোনও সাম্প্রদায়িকতা! দেখিতে পাওয়া ঘায় 
না। শক্ষরদর্শলের ধিশেষও সাম্প্রদায়িকতার অভাব | শঙ্ষরদর্শন 
তাষ্ট আকাশের ম্যায় নিশ্মল, সমূজ্রের দ্যায় উদার । শঙ্কর বৌ. 
মতের বাহার্থাপ্তিত্ বাদ ও খিওানবাদ, ২২১৬-৩২ স্তর ভায়ে 
নিরস্ত করিয়াছেন। সর্বশূন্য-বাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সর্ব প্রমাণ- 
বিপ্রতিষিদ্ধ বপিয| উঠ! দিরাকরণের "কানও আগ্রহ নাত।* 
অর্থাৎ সর্ববশুন্বাদ অর্ববপ্রমীণের বিরোধী 1 জাপানী পঞ্ডিত 
ইয়াদাকামীর মতে শঙ্কর যে বৌদ্ধমত নিরাস করিয়াছেন, তাহ 
বৌন্ধগণের অনভিপ্রাচীন কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় লা। শঙ্চরে 
্ীঃ পূর্বে আবির্ভাবের ইহাও অগ্ততম কারণ। শঙ্কর ২।২৩৩-৩৬ 
সবত্রের ভান্যে জৈননত খণ্ডন করিয়াছেন । জৈনদিগের সপ্তঙঙ্গ 
ম্যায়, অযৌক্তিক বণিয়া শঙ্কর নিরসন করিয়াছেন 

সপ্তভঙ্গী স্বায় এট -ষ্চাদস্তি, স্যানসাস্তি। স্থযাত্বক্তব্য, স্যাদস্তি চ 
নাস্তি চ, স্তাদস্তি চাব্যক্তব্যশ্চ, স্ঠাক্সাণ্ডি চাব্যক্তব্যস্চ, স্তাদস্তি নাঙি 
চাব্যক্তব্যন্চেতি।৮ শঙ্কর বলেন_ উহা অযৌক্তিক। কোনও বন 
যুগপৎ সৎ ও অসৎ ইত্যাদি বিরুদ্বধশ্মীক্রান্ত হইতে পারে না: 
ক তপুহবাদিপথন্ত সর্প্রমাণবিপ্রতিষিগত। ইতি তহি্াকরণায নাঃ 
ক্রিয়তে” (২২:৩১ সুত্রের ভান )। 


জবান শ্রীশঙ্করাচাত্য ২৯৭ 


নসতে পুদ্গল নামক পরমাণুপুপ্জ হইতে পৃথিবী প্রভৃতির উদ্ভব 
্বীকৃঠ। ইাও অযৌক্তিক; কারণ, পরমাণু জড়। জড় হইতে 
িচিত্র রচনা অসম্ভব 1 এস্থলে জৈনমতের মহিত বৈশেষিক মতের 
গরদাণুকারণবাদের সাদৃশ্য আছে। জৈননতে আত্মা মধ্যমপরিমাণ। বা 
শরীরপরিমাণ | শ্ক্ষর বলেন, তাগা হইলে আত্মা পরিচ্ছন্ন ও 
পূর্ণ হন। পরিচ্ছিন্ন হইলে আত্মা অনিত্য হইয়া পড়েন। শম্করের 
গুদান প্রযত্ব অনৈদিকবাদ নিরাকরণ | তিনি যে ভাবে বৌদ্ধ ও 
ট্নদত নিরাস করিয়াছেন তাহাতে হ্বাঙ্গারা তাহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ণ' 
বলেন তাঁহাদের বাক্য নিতান্ত অসঙ্গত ও অশৌভন। উহা! 
্র্ণার ফল। বিস্্ানভিক্ষু সাঞ্য প্রবচন ভাস্তে পঞ্সপুরাণের 
পরক্িপ্ত বাক্য উদ্ধার করিয়া মায়াবাদকে অবৈদিক বলিতে উদ্যত 
ইইয়াছ্েন। 1 পদ্মপুরাণের এ বাক্য যে প্রক্গিপ্ত তথ্িষয়ে সন্দেহ 
নই। কোনও সঙ্ধীর্ণমনা বিচারযুদ্ধে পরাজিত হইয়া পন্মপুরাণে 
$রপ অমার ও অশোভন বাক্য লিখিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই 
প্রহিভীত হয়| মায়াবাদ কখনই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাঁদ হইতে পারে না 


+. বৈধবগণ শঙ্করকে প্রচ্ছপ্নযৌন্ধ বলেন । 

; মাধ্থাপ্রবচন্ভাষ্বে ভূমিকা মধ্যে এইবপ আছে_ 
মাঘাবাদমসঙ্ছাপ্রং গচ্ছন্তত বৌদ্ধমের চ। 
ময়ৈব কথিতং দেবি, কলৌ ব্রাঙ্ষণরূপিণা ॥ 
পার্থ শ্রভিবাক্যানাং দর্শযরোকগঠিতম্‌। 
কর্বন্বক্বপত্যাঙ্গাত্বমত্র চ গ্রতিপান্যতে ॥ 
সর্ঝবকন্ধপরিঅংশারৈক্্যং তব্ধ চৌচ্যতে । 
পন্তান্ুজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে ॥ 
বদ্ষণোহস্থা পরুং রূপং নিগুপং দিতং যয়া। 
মর্বন্ত অগতোহপ্যস্ত নাশনার্থং কলৌ যুগে ॥ 
বেদার্থবন্মহাশাগ্থং মারাবাদমবৈদিকমূ। 
মবৈব কথ্তিং দেবি] জগতাং নাশকারপাৎ | গপ্ুপুবাণ। 


২৯৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


শঙ্করের মতে বা জীবনে কোথাও বৌদ্ধবাদের ছায়! দেখিতে পাওয়া 
যায় না। নম্াসের প্রাধাম্থ দেখিয়া! বৌদ্ধবাদের প্রভাব স্বীকার 
করাও সঙ্গত নহে । কারণ, শঙ্কর সন্াসের যেরূপ অধিকারী শিরণ্ধ 
করিয়াছেন তাতে বৌদ্ধ সন্াসের কোনও সাদুশ্ঠ নাই । পক্ষান্তুর 
নি্ধাম কম্মযোগের বাবস্থা প্রদান করার কর্ধসন্ন্যাস কেবল 
উচ্চাধিকারীর পক্ষেই সম্ভব । শিয্লাধিকারীর পক্ষে কাম্যকর্দের 
ব্যবস্থাও রচিযাছে। সাত্থামতে কদম দোষযৃক্ত বঙ্গিয়া ত্যাজা। 
পূর্বমীমাংসার নতে বজ্ঞ দান গ্রন্থি কম্ধ বখনও ভ্যাজ্য নঙচ 
চিরকাল অনুষ্ঠান মীনাংসকের সম্মত 1 শঙ্করের মতে যদ দাঁনাদি 
কর্ম ফলাভিসন্ধিবর্জিত হইয়া অন্তষ্ঠান করাই সঙ্গত। সাহ্ানতেক 
সহিত বৌদ্ধন:তর সার আছে। কিন্তু শঙ্করের সহিত কোন 
সাদৃগ্ত নাই। শঙ্করের মত গীতায় ভগবানের মতের অমুক 1। 
প্যজের। দান; ভপটৈব গাবলামি মনীবিশাম্‌” (গ্বীতা ১৮৫)। 
বাস্তবিক শঙ্করের মতে ও জীবনে কোথাও বৌদ্ধগ্রভাব দেখিতে 
পাওয়। যায় না। শঙ্ষরের জাবন বেদাস্তমতের পূর্ণ অভিব্যক্তি 
শঙ্করের মতে অপ্বিকারিবাদের প্রতিষ্ঠা থাকায় কোন৪ রূপ 
সন্গাসের বাতিক সমাদর শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না! বিশেষ 
যাহাতে ব্যষ্টি ও মমষ্টির এবং ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সনকাঁণে 
সাধিত হয়, তাই প্রকৃত কণ্প। এইরূপ মতবাদ প্রপঞ্চিত থাকাণ্ে 
সঞ্জাসের বাতিক প্রবেশ করিতে পারে না। খ্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাবাদে 
শঙ্করের অভ্যুদয়। সেই সময় হইতেই তাঁর হীয় দর্শনরাজ্যে এক অভিনব 
জীবনের সঞ্চার হইয়াছে । শঙ্করের সাধনা, তপস্তা। ও জ্ঞানগৃবেধণার 
ফল্গ আজ বিশদর্শনেরও অযূল্য সম্পত্তি। প্রাকৃতিক বিদ্ধানের 
উন্নতির সহিত যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল তথা 
ক্রমশঃ শ্রাঙ্কর মতের অনুকূলে পোঁধক প্রনাণরূপে শাঙ্কর মতের 
মহিম উদেঘাধিত করিতেছে । ইউরোগীয় কোনও দার্শনিক মের 
সহিত শাঙ্কর মতের সাম্য নাই প্লেটোর মনোময় জগৎ সঃ 


হগবান্‌ ীণঙথরাচার্ধ্য ২৯৯ 


অহএব তাহার মতের সহিত শাঞ্ছর মতের সাদৃণ্ত নাই। ক্যান্টের 
অব্যক্ত জগৎ সং। এই মতের সহিতও সাদৃশ্য নাই। হেগেলের 
পুকঘোত্তমই অগদ্রূপে পরিসত হইয়াছেন। অতএব এই মতের 
মহহতও সাম্য নাই । মোপেনহৌরের মত বৌদ্ধ মতের অনুরূপ । 
বসির মতও সেইরপ। ইহাদের মতের সহিত সাম্য নাউ । 
দর্বরূপে শহরের মত বিশ্বমানবের চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। এরূপ 
অপুর্ধ সামগ্রন্য আর কোথায়ও «দপিশ্চে পাওয়া যায় না! বেদাস্ত- 
দখুনর সায় দর্শন খে দেশে প্রপঞ্চিত হইয়াছিল, সে দেশের 
মঙাগ। যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা! সহজেই অনুমেয়। 
উনিসদের যুগে এই অপূর্ব মতবাদের প্রসার হইয়াছিল। সেই 
যগেব বনপুর্বেই ভারতীয় সভ্য ক্রমবিক্ীশের ফলে পূর্ণতা লাভ 
ফাটিয়া আতীশ্রিয় র।জ্যেও পরথেশ করিয়াছিল এখং সেই এতিঙাসিক 
ধরি নানারণ পরির্তন ও গরিবর্ধনের ভিতর পিয়া আজিও 
বিদের খিশ্বায় উৎপাদন করিতেছে। 


অ্ৈতবাদ 
(স্বীং পুঃ ১৭ শতাবী হইতে ১ম শতাব্দী ) 
(বিক্রম সংবৎ ১ম শতাব্দী ) 
আচার্য শঙ্বরের তিয়োভাবের সহিত সমস্ত ভারতে বেদাস্ত 
ধের প্রতিষ্ঠা আরন্ত হইল! চারি প্রান্তে চারটা মঠ ধর্ম প্রতিষ্ঠার 
কেন্দরাপে শান্কর দর্শন প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছে। শ্রশ্করের 
ভাবিঘধালেই ভাহার প্রধান শিল্যুদয় তাহার মতবাদের ব্যাখ্যাকলে 
মানা গ্রকরণ ও নিবন্ধ পিখিয়াছিলেন। পদ্মপাদ্াচাধ্যের পঞ্চপাদিক৷ 
হই শক্ষরের গ্রন্থের পরবর্তাঁ প্রথম গ্রন্থ! পূরর্ষমীমাংসা মতের 
আাণী্ধ্য ₹ট কুমারিণ শ্রী: পুঃ ছিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে ও খ্রীঃ পৃঃ 
প্ররম শঙ।বীর গ্রথম ভাগে জীধিত ছিলেন বখিয়াই অনুমিত হয়। 
স্টার মনীষায় বেদোক কর্মকাণ্ডের প্রসার প্রতিপত্তি চলিতেছিল। 






চা বেদান্তদর্শনের ইতি 
মণ্ডন মিশব তাহার শিশ্য বপিয়াই পরিচিত । ভট কুমারিলের প্রকে 
পূ্বমীমাংসার প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। সেই সম-সময়েই শাঙ্কর দর্শনের 
প্রচার ও প্রসার আরন্ত হয়! ভট্রনত ও শাঙ্কর সত পাশাপাশি 
মর্ধযাদারঞ্ষার জন্য অগ্রদর হইয়াছে । প্রাভাকর মত দক্ষিণ ভারতে 
প্রবল ছিল। কিন্তু ভট্টনত ও শঙ্কর মতের প্রসারে প্রাভাকর মত 
হীনপ্রভ হঈতে লাগিপ। শঙ্করবিভয় গ্রন্থে পন্পপাঁদাচার্য্ের মাড়ুস 
প্রভাকরমভাবলম্বী ছিলেন এরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় 
তিনি পদ্মপাদাচার্য্যের গ্রন্থ অগ্রিতে শিক্ষেপ বা গৃহদহের ব্যপদেশে 
নষ্ট করিয়াছিলেন। শঙ্করমতের প্রচারে ভীত হইয়াও এরূপ করা 
স্বাভাবিক) শঙ্কর তাহার ভাষ্ে শবরদ্ধামীর নাম টাল্লথ 
করিয়াছেন | * শবরন্বামী উপবর্ষের পরবর্তী উপবধ পূর্ব- 
মীমাংসারও বৃত্িকার। তাহার মত অনুসরণ করিয়াই শবরস্থাদী 
ভাঘ্য প্রণয়ন করেন। শবরম্বামীর ভাম্মের উপরই ভট্ট কুমারিলের 
বৃত্তি। ভট্ট কুমারিলও স্থানে স্থানে শবরদ্বামীর মত খণ্ডন 
করিয়াছেন, উপবর্ধের সনয় হইতে পূর্র্ষমীমাংস! ও বেদাস্তদর্শনের 
বিচার ধিশেষ ভাবেই চলিয়াছে। ভট্ট কুমারিলে পূর্ববমীমাংসার ৪ 
শঙ্করে ত্র্মানীমাংসার পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । উভয়ে 'প্রায় মম- 
সাময়িক । এই সময়ই ভারষীয় দর্শনের নবধুগ | শ্যায়দর্শনের 
ভাষ্যকার বাংস্তায়ন। ইতিবৃত্তে জানিতে পারি ভিনিই চন্্গ্রপ্তে 
মন্ত্রী চাণক্য। শ্রী: পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তিনি বর্তমান ছিলেন! 
বুদ্ধদেবের পূর্বে পাণিনির অভ্যাদয়। উপবর্ধ পাণিনির সমসাময়িক। 
বুদ্ধদেবের পূর্ব হইতেই বেদাস্ত ও পূর্র্মীমাংসার উপর বৃত্তি প্রতি 
রচিত হইয়াছে। অস্ত শ্রী; পৃঃ ৭ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইছে 
দার্শনিক চিন্ত। ননাদিকে প্রধাবিত হয়াছে। সেই টিস্তা ্ীঃ পুঃ 


* “হত এবারৃষ্যচা্যোণ শবরস্থামিনা প্রমাণপঙ্গণে বণিভম্গ | (বর: 
অও৫৩ সুর ভাত্ত )--শঙ্করের ভাস্ত ৩৩৫৩ সুত্র জ্টব্য। 


আচার) পদ্ুপাদ ৩-১ 


১ম শতাবীতে মুন্তিমান্‌ বিশ্রহরূপে প্রকট হইয়াছে | বৌন্ধমত- 
নিরাকরণে ভট্টপাদ ও শঙ্কর উভয়েই ব্যাপূৃত হইয়াছিলেন। 
এই উভয় মতই বেদমূলক। উভয় মতই বেদের স্বতঃপ্রামাপ্য 
স্বীকার করিয়াছে। উভয় মতই সমকালে পাশাপাশিভাবে প্ত্তি 
গাইয়াছে | শঙ্করমত তাহার তিরোভাবের পর ভংশিত্ত 'প্রশিশ্যগণ- 
দারা প্রচারিত হইয়াছে। প্রীঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দীর অন্ততাগে 
ও প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আচাধ্য পদ্মপার্দ ও আচার্য 
হৃরেশ্বর শ্রহ্করনতের প্রতিষ্ঠাকন্সে গ্রস্থনিচয় প্রণয়ন করিয়া দার্শনিক 
ধারা রক্ষ করিয়াছেন। 


আছার্ষ্য পম্পাদ 
€জীবন) 

আচার্ধ্য পদ্মপাদ শঙ্করের প্রথম শিশ্ব| ইহার অন্ত নাম 
মননন। ইনি দাক্ষিণাত্যের চোল প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার গুরুততক্তি অদাধারণ ছিল। নদীর পরপার হইতে গুরু 
আহ্বান করিলে, নদীর উপর দিয়াই অগ্রসর হন। তৎকালে 
প্রঠিপাদবিক্ষেপে পদ্ম প্রশ্ফুটিত হইতেছিল। তাহাতে তর করিয়! 
পরপাদ নদী উত্বীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্শক্কর যখন উগ্রভৈরবনাম! 
কাপালিকের খড়াতলে সমাধিস্থ ছিলেন, তখন পদ্ুপাদাচার্ধ্যই 
কাপালিককে নিধন করিয়াছিলেন। শৃঙ্গেরী মঠে অবস্থানকালে 
শঙ্গরের অনুমতিতে পদ্মপাদ তীর্থভ্রমণে গমন করেন। তিনি 
জংকালে স্বীয় রচিত ভাঘ্বান্িক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। 
দদ্বপাের ম্বাতুল প্রাভাকরমতাবলম্বী ছিলেন। পদ্মপাদ মাতুলগৃহে 
গ্রহথধানি রাখিয়া রামেশ্বরে গমন করেন এবং মাতুল গৃহাহের 
ধাপদেশে গ্রস্থখানি নষ্ট করেন | প্রত্যাবর্তনকালে পর্পপা্দ জানিতে 
গারেন খাহার রচিত গ্রস্থ বিনষ্ট হইয়াছে। পন্পপাদ আবার 


ক বেদাস্তদর্শনের ইতিহাদ 


তাদৃশ গ্রন্থ লিখিবেন শুনিয়া মাতুল বিষপ্রয়োগে পদ্সপাঁদকে 
পাগদ-প্রায় করিয়া দেন। তিনি ছুংখিভাগ্ুঃকরণে গুরুর নিকট 
আসিয়! সমস্ত নিবেদন করেন। গু গ্রন্থখানি একবার শুনিরা- 
ছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি লিখিয়া লও, আমি বনিত্েছি, 
আমার সকল স্মরণ আছে। পদ্পার্দ সকল লিখিয়া লইলেন। 
(শঙ্কর বিজ্তুয় ১৬৭-১৭* গ্লোক)। আচাধা শর পদ্পাদকে পুরার 
গোবদধন মঠে স্থাপন করেন, শঞ্ষরের পরেও ইনি জীবিন্ত থাম 
শঙ্কর মতের গ্রচার করেন। 


গ্রন্থের বিবরণ 
পন্দপাদাচার্যা প্রণীত উত্ত গ্রদ্থের কিয়পংশ পাওয়া যাঁয়। ভাঙার 
নাম “পঞ্চপার্দিক1।” পঞ্চপাদিকা তানী “বিজয়নগর সিরিছে” 
ছাগা হইয়াছে (১৮৯১)। আচার্ধা শঙ্করের আদেশে পদ্মপাদ 
শারীরক ভান্যের ব্যাখা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন, পগপাদিকায় কেব্গ 
চহুঃনৃত্রের ব্যাখ্যা প্রনত্ত হইয়াছে। প্রকাশাত্ম যঠি পঞ্চপাদিকার 
বিবরণ নামক টাকা! প্রণয়ন করিয়াছেন । ভিনিও চক্ুঃসুত্রী ঘংশের 
উপরই টীকা করিয়াছেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে - 
পদ্মপাদের টাকার প্রথম অংশ পঞ্চপাদিকা ও শেষ অংশটা বৃত্তি 1* 
কিন্ত শেষ অংশ পাওয়া যায় না। পঞ্চপার্দিক! নাম শুনিলে মনে 
হয় ইহাতে পাটা পর্দ থাকিবে, কিন্তু এরূপে এ গ্রন্থ“পাওয়া যায় না। 
পঞ্চপার্দিকার উপরে পঞ্চপাদিকাবিবরণ নামক প্রকাশাস্মযতিক্কত যে 
টীকা আছে তাঙ্কার উপর অখগ্ডানন্দমুনিকৃত “তন্বদীপন” নানক 
টাকা আছে। উন গ্রন্থই কাশীতে প্রকাশিত | বিবরণও বিজয় 
মগর সিরিজে প্রকাশিহ। তত্বদীপন বেলারম সংস্কৃত মিরিভে 
প্রকাশিত। বিবরণের উপর নৃমিংহাশ্রমকৃত ভাব প্রকা!শিক! নামক 
7৯ দিংপূর্বভাগঃ কিন পঞ্চপান্িকা তচ্ছেষগা! বৃতিঝিতি পধীয়।" 

যাধবাচাধ্যকত শঙ্করবিজয় ( ৭৯৭১ জ্লোক)। 


আচার্য পন্পপাদ তত 


টকাও আছে, কিন্তু এই গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হইয়াছে কিনা 
চানিতে পারি নাই। পঞ্চপাদ্দিকার উপর অমলানন্দকৃত পঞ্চপাদিকা- 
দন নামক এক টীকা আাছে। তাহাও মুদ্রাক্কিত হইয়া প্রকাশিত 
হয়নাই । বিগ্ভামাগরকৃত পঞ্চপাদ্িকার টাকাও আছে। এই গ্রন্থ 
মাও প্রকাশিত হয় নাই। 

পঞপাদিকায় নয়টা বর্ণক আছে দেখা বায়। এই গ্রন্থের 
জঙ্গযাচরণ গ্লেকে ভাম্তকে “প্রসন্ধ গম্ভীর” বল! হইয়ান্ছে। খ' 
ভামহীর মঙ্গলাচরণ গ্লোকেও ভাঘাকে “প্রসঙ্গ গন্ভীর” আখ্যা 
গাধ্যাত কর! হইয়াছে। “ভাৰং প্রসঙ্গগ্তীরং ততপ্রণীতং বিভজ্যাতে 
বোধ হয় পণ্রপাদষ্ট প্রথমে “প্রসন্নগন্তীরং” বাকো ভাব্যকে অলম্কত 
করিয়াছেন বাচস্পহিযিশ্র তাগকে অনুসরণ করিয়! “প্রসন্নগন্তীর” 
এ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । পঞপাদিক1 একখানি নিবন্ধ গ্রস্থ। 
চ়মৃত্রীর ব্যাব্যাচ্ছলে বেদান্ত ব্যাধ্যাত হইয়াছে। অধ্যাষ- 
আববের ব্যাধ্যায় ইার মৌলিক্তা আছে। এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে 
ও গ্রন্থ প্রমাণরূপে পরিগুহীত হইতে পারে। গ্রন্থকর্তা আচার্য 
ম্ঘরের সাক্ষাৎ শিখ ; তাহার নিকটে প্রদ্বি্া। লাভ করিয়াছেন। 
শঙ্কর মতের ব্যাখ্যায় ইহার কৃতিৎ অবশ্যই স্বীকাধ্য। 


মতবাদ 
পঞ্পাগিকার আছ্ভ গ্লোকেই প্রতিপাঞ্ধ বিষয়ের সারাংশ প্রদত্ত 
স্মাছে। প্রতিপাগ্ বন্ত অনাদি, অনন্ত, কুটস্থ, সচ্ছিদানপ্, দৈত- 
খ্রহিত, সাক্ষিরপ আন্মন্থরূপ ত্রদ্ধ। * শঙ্করের প্রতিপাদিত অয় 





৭ “প্াদিবৃস্ভাবেন খমানং বিভদ্তি যৎ। ভাষ্বং প্রদনধগন্তীরং তত্ধা।খ্যাং 
ধরাতে | (প্চপ!দিকা বিঃ মঃ মং ১ পৃঃ) 
* অনাগ্ঠানগ্কুটস্থগ্জানানন্বদদ। আপে | 
অভূতইৈওজালায় স/ক্ষিণে বরক্থণে নম: |” 
(পঞ্চপাদিকা ১ পৃঃ বিঃ নঃ দিই ১৮৯১) 


৩০৪ বেযস্তর্শেের ইতিহাস 


অন্তত প্রতিপাগ্চ। আস্মা। ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ভগ মিথ্যা। কারণ, 
ব্রহ্ম প্রপঞ্চোপশম ।-_-“অভূতদৈতজালায়* বলায় প্রপঞ্চমিথ্যা 
নিরূপিত হইল। ব্যাবহারিকরূপে তিনি সাক্ষিস্বরূপ। কর্তৃত্ব, ভোরুন্ব 
অবিদ্বামূলক। অবিগ্যার বিনাশে ত্রক্মভ্ান উদিত হয়। ব্রহ্মভ্ঞানের 
উদয়ে মকল অনর্থহেতু নিবারিত হয় । প্রথম বর্ণকে আচাধ্য পদ্মপাদ 
সমন্বয় ও স্মত্রকারের অভিপ্রায় নির্ণয় করিয়াছেন। ভিনি বলেন 
“তেন স্ত্রকারেপৈব ব্রহ্ষগ্ঞানমনর্থহেস্ুনিবর্থণং কৃচয়তা অবিদ্বা্ে্কং 
কর্তৃত্ভোকৃত্ধং প্রদর্দিতং ভবতি 1” (পঞ্চ--২য় পৃষ্ঠা ) 

পল্পপাদাচার্য্যের মতে ভাষ্যকার শঙ্কর ভাষ্যপ্রারস্তে মঙ্গলাটরণ- 
কূপ কোনও শ্লোক না লিখিলেও সর্ব্বোপপ্রবরহিত বিচ্ঞান্ঘন 
প্রত্যগাত্থাই ত্রচ্ম ইহা নির্দেশ করায় বিশ্বের সম্তাবন! কোথায়! 
বিষয় ও বিষয়ীর মন্বন্ধ প্রপঞ্চিত করায়, ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাতে মঙ্গলাচরণের কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে । ভৎপরে বিরোধ 
কীদ্বশ__ইতরেতরভাব কিরূপ, তাহাই তমঃ ও প্রকাশের দৃ্ানত 
নিরূপিত হইয়াছে । তমঃ অভাব নহে। নৈয়ায়িক মতে তম: অভাব 
পদার্থ। আচার্ধ্য পদ্মপাদ বলেন তমঃ__অভাঁব নে । কারণ 

“দুশ্াতে হি মন্দ প্রদীপে বেশ্ন্যস্পষ্টং রূপদর্শননিতরত্র চ স্পটন্‌। 
তেন জ্ঞায়তে মন্দ প্রদীপে বেশ্মনি তমসোইপি ঈষদমুবৃত্তিরিভি । তথা 
ছায়ায়ামপি গুফ্যং তারতম্যেনোপলভ্যমানম্‌ ইহার ভত্রাবস্থান 
সৃচয়তি” (৩ পৃঃ) 

অর্থাৎ মন্দালোকে আলোকিত গৃহ অন্পষ্টরূপ দৃষ্ট হয়, অন্তর 
স্পষ্ট। ইহাতেই জানা যায় মন্দপ্রন্ীপগৃহেও তমোরই ঈষৎ অমুরতি 
আছে। সেইরূপ ছায়ায়ও এষ্যের তারতম্য উপলব্ধি হয়। ইচ্চাতে 
আতপের অবস্থান অবশ্য স্বীকাধ্য । তম£কে অবস্ত বল! যায় না। 
কিন্তু তম: প্রোজ্জল আলোকে নিবারিত হয়। বিষয় ও বিষয়ীর 
ইতরেতরভাব তম: ও প্রকাশের স্যায়। অতরঞ্রপে দ্রপ আভামঃ 
অধ্যাম, এবং তাহাই যিথ্যা। মিথ্যা শবের ছুই অর্থ__আঅপক্ছ" 


গাধা পদ্মপাদ ৩০৫ 


কন! ও অনির্ধ্ষচনীয়ত।। চিদেকরস বিষয়ীতে বিষয়ের অধ্যাস 
বিখা, অতএব অপহৃববচন। কিন্তু ইভরেতরাধ্াসে “আমি এই” 
স্মামার ইহা (অহমিদং মমেদসিতি) এইরূপ লৌকব্যবহার 
সমিত্তিক হইলেও নৈসপ্সিক । * অবিগ্ভানিষিত্তক হইলেও উহা 
নৈমগিক। অর্থাৎ মায়া বা অবিগ্যা অনাদি ও সর্বজন প্রত্যক্ষ । 
ম্রারাদিতে অধ্যাস সর্বজন প্রত)ক্ষ | অধ্যাস ম্মতি নহে উহা স্মৃতির 
হয রূপবিশিষ্ট হইলেও স্মৃতি নহে । আরও বলেন নিরধিষ্ঠান ভ্রম 
ছে পারে না। তিনি বপিতেছেন__ 

“এনাদিসিদ্ধাইবিগ্যা বচ্ছিম্নানস্তরজীবনির্ভাসাম্পদম্‌ একরসং 
পরন্নতি রুতিম্মতিগ্ঠায়কোবিদৈঃ অভ্যুপগন্তব্যম 1” ৭ 

অর্থাৎ ব্র্মাই আম্পদ, অনিদ্ভাবশেই জীবগত নানা, অনাদি 
ঈবিগ্াবশেই অনন্ত জীবনির্ভাস। এই নির্ভাসের আশ্রয় ব্রহ্ম । 
বায়) য়ংপ্রকাশক হইলেও অবিগ্ঠার বশে দোদি বিকারে অহং- 
প্হাঠি আছে। এই প্রতীতি নিরস্ত হইলেও অথক্রিয়াকারিত্রপ 
মঝ্জ নিরন্ত হয়। আত্ম বাস্তব ্বন্ূশে চিন্মাত্র, ভোল্্যাদি 
আারোশিত-_উহা। উপাধিক ত্রহ্ষ বিশ্বস্থানীয়। জীব -প্রতিবিষ্, “তত্র 
হগিতি বিষ্বস্থানীয়্রন্মরূপতা  প্রতিবিগ্বস্থানীয়স্ত জীবস্তো- 
পনিগ্ততে ।” ৯ 

প্রতিবিস্ববাদ আচাধ্য গৌরগাদের সম্মত, ভাহাই আচাধ্য 
মবরের অভিমত। পন্মপাদাচাধ্যও জিদ্ধাস্তরূপে তাহাই গ্রহণ 
বরিয়াছেন। প্রতিবিস্ববাণদ অছ্বৈভবাদিগণের অভিমত। ইহাই 
মাসিক সিদ্ধান্ত বিচ্ছিয়বাদ যুক্তিঘুক্ত নহে বলিয়াই আই্বৈত- 

"হেন নৈশগ্সিকত নৈমিত্তিকদেন ন বিরুধ্যতে (পৃ) 

+ স্বতে রূপমিব রপমন্ত, ন পুনঃ শ্মৃতিরেব পুর্বগরমাণবিষয়বিশেষস্ত তথা 
পিথভামকাৎ।” (৭ম পৃষ্ঠা) 

+পঞ্পাদিকা ১ পৃষ্টা। 

কপফলাদিকা ২২ পৃষ্ঠা। 

ফা 


৮০ বোস্তদর্শনের ইতিহাস 


বাদিগণ প্রতিবিশ্ববাদকেই শ্রুতিসূলব প্রমাণিত করিয়াছেন। 
অবিচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিষ্ববাদ বিশেষরূপে পরবর্তী কালে আলোচঠিঃ 
হইয়াছে, যোড়শ শতাব্দীতে অপরয়দীক্ষিত তাহার “সিদ্ধাস্তলেশসংগ্রে 
অবচ্ছিন্ন ও প্রতিবিষ্ববাদের আলোচন1 করিয়াছেন । 
মহামহোপাধ্যায় চত্্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও ফেলোদিপের 
বক্তৃতায় অবিচ্ছিন্বাদ খণ্ডন করিয়া প্রতিবিশ্ববাদের সার্থক 
প্রদর্শন করিয়াছেন। (৪র্থ বর্-২য় ও ৩য় লেক্চার ডর্টব্য।, 
আচাধ্য পঞ্সপাদের মতে বিম্ব ও প্রতিবিস্বের বিচ্ছেদাবভাম 
পারমাধিক নহে। একতুই পারমাধিক । বিচ্ছেদ মায়াবি ছি 
মায়ার পক্ষে অসম্ভব ফিছুই নাই । *% অধ্যাসব্যবহার অশাদি। 
প্রত্যগাত্মা্ট অধ্যাসের আশ্রয়। &% লৌকিক ও বৈদিক সকণ 
প্রবৃত্তির মূল অবিদ্যা। অবিষ্থাযুক্ত পুরুষের আশ্রয় লৌকিক নৈগিক 
কলব্যবহার হয়। অবিগ্যা অনাদি ও অনন্ত। অনস্ত হঈলে তাহ 
নির্ত হইতে পারে না। উত্তরে বলেন “অধ্যাস মিথ]! গ্রত্যয়রগ"! 
যাহ! মিথ্যা তাহা জ্ঞানোদয়ে অবগ্তই নিরন্ত হইবে। ত্রকধাস্াদ্ঞান 
উদিত হইলেই অনর্থের নিদান্‌ অবিদ্ধার নিরুত্তি হইবে। খিততা 
বর্ণকে ধর্মজিজ্ঞাসা ব্যতিরেকে ত্রহ্মজিচ্ঞাসা সম্ভব-_ইভাই নিশীত 
হইয়াছে । ভূতীয় বর্ণকে ত্রহ্মজ্ঞানে শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নাঃ 
এরূপ আশঙ্কা নিরাঁস করিয়া শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা স্থাপন 
করিয়াছেন। " চতুর্থ বর্ণকে আত্ষম্বরপ' নির্ণীত ইয়াছে। 


ক পল বদ বিচ্ছেদোণভাসং পার্ষাধিকৎ জমঃ কিন্ত্েকবম্‌। বিচে 
মায়াধিজ্ভিত:। নহি মাথায়।মপঞ্জাবনীয়ং সাথ! অসস্তাধনীর/ধতাম)হু৪ 
হিসা”। (পঞ্চপাদিকা ২৩পৃ) 

* “তন্থাৎ প্রত্যগাত্ম। ্বযংপ্রসিদ্ধঃ সর্বস্ক হানোপাদানাবধিঃ স্বরমহেযে 
পাদেয়স্থবহিষৈবাপনো ক্ষত্বাদধ্যাসধোগ্য” (২৯৭) 

+দ্এতদুকং  ভবতি ব্শ্জানকামেনেদত শান্ত শ্রোতব্যয্‌। ক 


আচার্য পদ্ুপাদ তথ 


বানাই ত্রহ্ধ। ব্রহ্ম শব্দের অর্থপর্যযালোচনা করিলে একরস অদ্বৈত 
বই প্রতিভাত হয়। নিরবগ্রহ মহবসম্পন্ন বন্তুই ব্রন্থা। যিনি 
ঠং ধিনি নিরতিশয় যিনি ভুমা তিনিউ ত্রচ্ম। যিনি কাল- 
পরিচ্ছেদ রূপপরিচ্ছেদ, দেশপরিচ্ছেদ, বন্তুপরিচ্ছেদ-পরিশূন্থ, যিনি 
প্রপপশতীত ভিনিই ত্রচ্ধম। তিনিই নিত্যাুদ্ববুদ্ধমুক্তম্ঘভাব | 1 
চর্ঘ বর্ণকেই প্রথম সৃত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চম বর্ণকে ব্রদ্মের 
লাগ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। জগতের জন্মাদি উপলক্ষিত ত্রশ্থাই 
শাস্বর তাৎপর্য | অন্মাদি লক্ষণ ব্রন্মের বিশেষ লক্ষণ নহে। 
ঈ্টা টপলক্ষণ মাত্র। অচার্ধা পদ্ুপাদের সিদ্ধান্ত এই-__ 

প্চস্মাৎ ব্রন্ষপরে  বাকো  জন্মদিধশ্মজাতক্সোপলক্ষণত্াৎ 
দম,স্পর্শাভাবাঁৎ সর্ববদং সর্বশনিসমন্ষিতং পরমানন্নং ব্রন্মোতি 
চ্কানিকত্রেণ বক্ষস্থরূপং লক্ষিতমিতি সিদ্ধম্‌ ( পঞ্চপাদিকা ৮১ পূঃ )। 

চগংস্থ্টি মায়িক। অর্থ নিত্য শুদ্বদধমুক্তক্ঈভাব। সৃষ্টি মায়িক 
বগিয়াই উপলক্ষণে ত্রহ্মকে জগতের অধিষ্ঠানরপে শ্রুতি নির্দেশ 
করিয়াছেন। নির্দিবশেষ প্রদ্মকে কোনও বিশেষণে বিশেধিত করা 
যায় না। কেবগ উপলক্ষণে তাহার আভাস প্রদান কর! যাতে 
গাব ষষ্ঠ বর্ণাকে শাস্থাদির ব্রহ্ম হইতে উত্তব প্রপঞধিত্ত হইয়াছে । 
দাহ « ব্রহ্মের জ্ঞান শক্তির ধিধর্ত মাত্র। সপ্তম বর্ণকে বর্ম 
শা্রগ্রতিপাছ। ইহা নির্ধারিত হইয়াছে। শাস্ত্রে উপলক্ষণবলে 
হবে মায়িক জগতের অধিষ্ঠানরাপে প্রতিপন্ন করে। অষ্টম বর্ণকে 
হন্মর শান প্রমাণত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে । যাহা সকলে জানে, তাহা 
ছানাইতে শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইবে কেন? যাহার শ্বরূপ সাধারণে জানে 
শা ভাহা জানানই শাস্ত্রের তাৎপধ্য। "শীন্তপ্তেষ স্ভাবো 
ধদবগতার্থবোধকত্বম্ত। (প-৮ওপৃঃ)। যাহা অনবগত তাহার 
জ্নমনেন শাস্ছেণ নিরপ্যতে। তেন প্রযোজাহা/ভিমতেপারঃ শাহনিত্যথ- 
হান সদা বিধেয়গ্রয়োজনং কবিতং ভবতি। (পঞ্চপারিকা ৬৭ পৃ) 

। পঞ্চপ!দিকা ৭*-৭১ পৃষ্ঠা জুষটব্য 1 


তা বেদাস্তদশনের ইতিহাস 


প্রদর্শনই শাস্তের স্বতাঁব। প্রকৃত বরক্াত্স্বরূপ মাধারণে জানে 
না। ভাহীর প্রদর্শনই শীস্তের তাৎপর্ধয। ব্রহ্ধ তাই শান 
প্রামাণিক । নবম বর্ণকে বেদাস্তবাকোর ব্রহ্মতে সমন্বয় প্রদশি্ 
হইয়াছে, এবং কোনও বিধিবাক্যের প্রসার রন্ষজ্ঞানে নাই -ইঙ্া 
অতি ও যুক্তিবলে নির্ধারিত হইয়াছে 


মন্তব্য 


বেদাস্তদর্শনের চতঃস্ত্রী তইতেই প্রতিপাগ্ঠবিষয়সন্িণি $ 
চতুঃস্বত্রীর ব্যাখ্যাকল্পে আচাধা পদ্মপাদ শঙ্করমতের প্রকৃত ভাৎপর্যা 
উপস্থাপিত করিয়াছেন । পদ্মপাদাচাধাও গৌড়ীয় আগম উ্ 
করিয়াছেন। ৭' পূর্বমীমাংসক প্রভাকরের মতখগুল্ট উহার 
গ্রন্থে পরিক্ষুট। ভ্টমন্চের কোনও চিহ্ন তাহার গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। তাহার সময়েও মীমাংসকমভের প্রাধান্য ছিগ। 

পঞ্চপার্দিকাপাঠে প্রতীয়মান হয়_তৎকালে চরক, সু্টত ৪ 
আত্রেয়গ্রন্থতি বৈষ্ঠাচাধ্যগণের গ্রন্থের সবিশেষ আদর ও 'প্রচিপতি ' 
ছিগ। * পাণিনি ও বৃ্তিকার কাত্যায়নেরও উল্লেখ 'আছে। 
(পঃ পাঃ ৯৭ পৃঃ) । কন্ধস্থত্রের কোনও বৃত্তিকার ছিলেন, তাহা 
পদাপাদাঢাোর গ্রন্থ হতেও জানিতে পারা যায় | (পঃ পাঁঃ ৬৪পু)। 
অবস্থাই এই বৃত্তিকীর কে তাহা বলিতে পারা যায় ন!। এই বৃত্তক্কারের 
মন সমাদৃত হয় নাই। আাধ্য শব্করের শিল্প হইতে দুইটা শাখা 
বহিরগত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়, যথা- পন্নপাাচার্ষে/র শাখা 
ও জুরেশ্বরাঢাধ্যের শাখা । পঞ্সপাদাচার্য্যের ও সুবেশবরা চার্ধে 
 $& মধাচাধ্য ও গৌভী় বলদেব বিজাতূষপের মতে প্রথম সত হে 
একাদশ পর্যাপ্ত ততবজ্জান আলোচিত হইয়াছে । ইহার পরবর্তী বৃ দ্গ 


ইহার বিস্তার মাত্র। 
ব' পঞ্চপাধিকা ১৫ পৃষ্ঠা ইব্য। 
৭ পঞ্টপাদিকা ৩ ৬৮ পৃষ্ঠা জবা । 


আচার্য পলুগায ৩৯ 


শাখার ব্যাখ্যা স্থলবিশেষে পৃ্ঘক্‌। যথা_শঙ্কর অধ্যাসের সংজগ 
ন্মাছেন,-স্মৃতিরপঃ পরত্র পূর্বঘৃষ্টাবভাসঃ” 1 ইহার ব্যাধ্যায় 
গন্নপাদাচাধ্য ও ভামভীকার বাচস্পতি মিশ্রের নানারূপ বিভিন্নতা 
ছাছে। কিন্তু মূলতঃ ভেদ নাই। পঞ্চপাদিকার মতে নিরধিষ্ঠান- 
বাদে উক্ত লক্ষপব্যাপ্তি পরিহারের অন্য 'পরত্র' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ; 
এব: শ্বৃতিতে আভব্যাপ্তির জন্ স্মৃতিূপ পদ্দ ব্যবহৃত হষ্য়াছে, 
বে স্পষ্ট ্রতিণত্তির জন্য পূর্ববদৃষ্ট গদ্ গৃহীত হইয়াছে। 
(গঞ্পাদিকা ৬৭ পৃ)। ভানভীকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে-_ 
হবগমন বা অবমত আভাসই অবভাস, ইহাই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। 
"বুদিঝণ পরত পূর্ববৃষ্টাবভাসং” | ইহাই বিস্তৃত লক্ষণ । স্থাপ্সিক 
বিষয়ের পূর্ধবদর্শনের সত্তা আছে। সন্তা থাকায় অব্যান্তির সম্ভাবনা 
নই। গ্রত্থ্যভিজ্ঞায় ভ্রমনব্যবহার হইতে পারে _ইহার নিবারণজস্থ 
"খুতিরপঃ" এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে । আরোপবিষয়ের সত্যতা 
মচনার জঙ্জ গরজ্র পদের প্রয়োগ হইয়াছে। পুরদর্শনের কারণতা 
খনার পূর্ববৃষ্ট পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। স্ৃতিরপ: এই পদদ্থার! 
নর্জগ্রকার সংখ্য।তি নিধারণ করা হইয়াছে । “পরব্র” পদদ্ধারা 
মমংখগাতিবাদ নিরাকরণ হইয়াছে । ব্যাখ্যার প্রকারভেদ 
ধাকিজেও অর্থের ভেদ নাই । উতয় ধ্যাখ্যাই অর্থতঃ এক । 

কি্তু ভামতীর ব্যাখ্যাকার অমলানন্দের (১৩শ শতাব্দী ) 
বাথ্যায় একটু বিশেষ্য আছে। প্রত্যভিগ্তায় ভ্রমন্ববাবহার ইচ্ট, 
মনি হইলেও স্বপ্ন্রমাদিতে অব্য।প্তি হয় বলিয়া! পরত্র এই বিশেষণ 
সাগর আবশ্যকতা হয়। এই আবশ্যকভার অন্থ “স্মৃতিরপঃ* এই পদে 
মনিষ্ঠানবিষমসত্তাবন্বের বিবক্ষ! হয় । অতএব লক্ষণটি হয় “স্মৃতিরূপ- 
ঘশি্ট অবভাসত্”। অবভাস পদ অফংখ্যাতি সিরাকরণ হইতেছে । 
ইহাই বিশেষত । স্থলবিশেষে ভামভীকার ও পঞ্চপার্িকার 
বাধাকার প্রকাশাত্মঘতির ব্যাখ্যার বিশেষত আছে | যথাস্থানে 
শা প্রদশিত হইবে | এইরূপ বিশেষহ টিস্তার ফল। দার্শনিক 


৩১০ বেরবাস্দর্শনের ইতজাম 


রাজ্যে অবাধ হাধীনতার ফলেই স্থলবিশেষে মতের বিশেষ 
হইয়াছে! গতানুগতিক ভাবে গ্রহণ করা দার্শনিকের ধন্দু নহে 
মৌলিকতাই দার্শনিকের ধন্ম। পদ্দপাদাচার্ধ্য নৈসগ্গিক লোক 
ব্যবহারের নৈসগিকত ও নৈমিন্তিকহ নির্দেশ করিয়! দার্শনিকার 
পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিক লোকব্যবহার কারণরূপে নৈসগ্সিক € 
কারধ্যরূণে নৈমিত্বিক । আচার্য পদ্দপাদের সময় এবং তংপূর্বও 
নির্ববিশেষ মুক্কিকে ভয়ের কারণ বলিয়া কোনও কোনও সম্প্রদায় 
গ্রহণ করিত। গৌড়্‌পা দাঁচার্যয “অভয়ে ভয়দর্মিন” বলিয়া! ভাহাদিগকে 
কটাক্ষ করিয়াছেন। এজন্য কারিকা। তরষ্টব্য। পাদ্রপাদাচাধা পদ 
পাদিকার ৫৩ পৃষ্ঠায় গিখিত্তেছেন প্রাগির্ীতংশ ক্লৌকমপুাদাতরফথি-- 
অপি বুন্দাবনে শূন্যে শুগালছ্ং স ইচ্ছতি। 
নু নির্বিষয়ং মোক্ষং কদাচিদপি গৌতম ॥ ইতি । 
এত্ষ্টে মনে হয় আচাধোর পূর্বেও নির্রিশেষ আত্মতৰ সম্নধ 
ভয় ছিল। নির্ববিষয় মোক্ষের প্রতিপত্তি ছিল না বিয়া ঈরপ 
বন্দাবনের শুগালৰও ব্রণীয় হইয়াছিল। পদ্পপাদাচাখ্োর প্রা 
কেবল 'প্রাতাকরমদ্তকেই প্রতিপক্ষবূপে গ্রহণ করিতে দেখিয়া 
প্রতীয়মান শ্রয, প্রাভাকরমতেরই তখন প্রাধান্য ছিল। খু 
প্রথম শতাব্দীতেও পূ্ববমীমাংসা ও বেদাস্তের প্রতিষ্ঠানকে প্র্টোর 
ইহা নিদর্শন । পরবস্তী আচাধ্যগণ পঞ্চপাদ্িকা! হইতে বাক্য উদ 
করিয়াছেন। ভাস্বর প্রভায় “তছুকং টাকায়াং” বলয়! পঞ্চপাদিকা 
হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে ।* চিংসুখাচার্ধযও (১৩শ শতা্ধীর 
প্রথম ভাঙে ) চিৎস্ধীতে “আনন্দো বিষয়ান্ুতবে! নিত্যত্বং চেতি 
মস্তি ধর্মা ইতি পঞ্চপাদিকী চার্যবচনাচ্চ” এই বলিয়া পঞ্চপার্দিকার 


* ভায়রকবপ্রভায় (লিঃ সাঃ মং ১৯০৯-সং ৮ পৃষ্ঠা) পঞ্চপাদিকার "আনকো 
বিষয়ান্গভবো নিত্যত্ধং চেতি সম্তি ধন্মাঃ অপৃথকৃত্বেহপি টৈভন্তাৎ পৃথক ইং 
অবভাসন্থে ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্ধৃত বাক্য পঞ্টপাধিকাধ 
৪ পৃষ্ঠায় আষ্য । (বিঃ নঃ সিঃ ১৮৯১ সং) 





বরা চারধা বা! মগ্ডনমিষ্র ৩১১ 


কস টদ্কাভ করিয়াছেন। মিথ্যার সংক্কানির্ণয়ে পঞ্চপার্দিকাকার 
লিয়াছেন “সদসদৃতিন্বং মিথ্যান্বম্‌” যাহা সৎ ও অসদৃবিলক্ষণ 
গ্রগাই মিথ্যা। যাহাকে সৎ বল! যায়না এবং অসংও বলা 
ধায় না_ভাহাই মিথ্য। প্রহীতিকালে সৎ কিন্ত ভানোদয়ে 
নং। অতএব সং ব! অসং কিছুই বলা ঘায়না। বিবরণকার 
রককাশাস্বঘতি ইহার আরও ছুষ্টটা সংচ্জ। দিয়াছেন। “ভান- 
নির্মম খিথ্যান্থম। অর্থাৎ যাহা জ্ঞানে নিধত্তিত হয় তাহাই 
দিযা। প্রভিপয়লোগাধো ব্রিকালিকনিষেধ প্রতিযোগিগগাং মিথ্যানবম 
র্াং গ্রতিপন্পোপাধির অগ্ান্তাভাবের প্রতিযোগিভাই মিথ্যা। 
সাং উপাধি দ্রিকালেই জ্ঞানে নাই। পারমািক দৃষ্টিতে উপাধির 
ধিানেই অভাব | রজ্জুে সর্প ভ্রিকালেই নাই। রঙ্ছুতে সর্পরূপ 
ঈাধির ভ্রেকাপিক নিষেধের প্রতিযোগী মিথ্যা। মিথ্যার সংজ্ঞা 
শে আচাধাগণ প্রদান কণ্ধিয়াছেন এবং মধুসুদন সরশ্বত্তী 
আবগসদ্িপ্রন্থে মিথ্যার পীচটা গকপ বিশদভাবে আলোচনা 
করিয়াছেন । 





ঘাননি। 


স্ুুরেশ্বরাচার্ধ্য ঘা মণ্ডনমিন্র 
(জীবন) 


সুরেশ্বরাচার্য্যও 'মাচার্ধ্য শঙ্করের শিশ্া। শঙ্করবিজয়ের মতে 
রেখ, ভট্ট কুমারিলের ছাত্র। মীমাংস! দর্শনে তাহার কৃতিত্ব 
হদাধার।  মাহিম্বতীনগরে তাহার পূর্ববনিবাস। সম্ভবতঃ 
বটি * রাজগৃহ ব। রাঁদগিরি। অথবা তক্সিকটবর্তী কোনও 
চি 
* [মাহিশ্মতী নর্শদাতীরে বর্তমান ইন্দোর রাজ্জো অবস্থিত রাছগৃহ 
(জলির ) গয়া ও বিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত । সং] 


১২ বেদাস্তদর্শনের ইতি্স 


স্থান। সুরেগরের পূর্বাশ্রমের নাম মণ্ডনমিশ্র | প্রয়াগে জী 
কুমারিলের মহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ হয়। ভট্ট, শঙ্করকে মণ্ডনমিশ্রের 
সহিত বিচার করিতে প্রবর্ধনা। দেন| শঙ্কর মাহিত্্তী নগরে 
মণ্ডনকে পরাঞ্জিত করেন। শঙ্করবিজয়ের বর্ণনায় একটী আখ্যায়িক্ণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্কর মণ্ডনমিশ্রের গৃহের অনুসন্ধানে সোন$ 
দামীকে ভিসা করিলেন, মণ্ডনমিশ্রের গৃহ কোথায়? উরে 
দাসী বপিল_যে গৃহে দেখিতে পাইবে, পিঞ্জরস্থ শুকপঙ্গী 
বলিতেছে_-৭বেদ শ্বতঃ প্রমাণ? কি পরতংপ্রমাণ? বেদ পৌরুষের 
কি অপৌরুষের? কম্মই ফলদাতা কি ঈশ্বরই কশ্মফলদাতা ।" 
সেই গৃহ মণ্ডনমিশ্রের গৃহ বলিয়া জানিবে। এতদ্ষ্টে মনে হয় 
তৎকালে মগধে পূর্বমীমাংস| দর্শনের সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল: 
স্থঙ্গবংশীয় পুত্যমিত্রের সময় (১৮৭ শ্রীঃ পৃঃ-১৪৮ শ্রী পৃ) হতে 
হিন্দুদিগের পুনরুখানের সৃচন! হয়। অশোকের প্রচেষ্টায় (খা 
পৃঃ ২৭৩ বা ২৭২--২৩২ বা ২৩১ খ্রীঃ পৃঃ) বৌদ্ধধর্মের প্রতি হয়। 
যজ্ঞাদি নিকারিত হয়। পুয্যমিত্রের সময় অশ্বমেধ যঙ্জের অনুষ্ঠান 
মীমাংঘক মতের প্রাধান্ধের নিদর্শন। কাণ্ববংশের রাত কাদে 
(৭২ খ্রীঃ পৃঃ ২৭ খ্রীঃ পৃঃ) হিন্দুর পুনরূণখানের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়: 
মগধে তখন কাথ্বংশের ও অন্ধবংশের প্রভাব । এই সময়ে হি 
ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাঈল। পূর্ববমীমাংসার বিস্তৃতি হন, 
মণ্ডনের সময় পূর্ববমীনাংসার শ্রীবৃদ্ধি হিন্দু অহ্যর্থানের ফস। 
মগ্ডনের সহিত শঙ্করের বিচারযুদ্ধের মধ্যস্থ ছিলেন মগ্ন 
পত্তী উভয়ভারতী | বিদুধী উভয়ভারতীর বিষ্যাবন্তা! অবশ্য 
অদাধারণ। কারণ, শঙ্কর ও মণ্ডলের ম্যায় অসাধারণ পর্ডিতগণের 
বিচারের মধাস্থ হওয়া সাধারণ বিছানের কার্য নহে। তৎকালে 
হিন্দু ললনাগণ যে নানাশাস্ত্রে বাৎপন্ন ছিলেন, উতয়ভারতীর 
মধাস্থতা তাহারঈ নিদর্শন। মণ্ডন বিচারে পরাজিত হই! শঙ্করের 
শিষাত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সঙ্সযাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া শঙ্কর 
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মি দক্ষিণ ভারতে গমন করেন! আচার্য্য শঙ্কর শুঙ্গেরী মঠ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় মুরেশ্রাচার্যাকে প্রতিটিত করেন। শঙ্কর- 
বিজয়ে দেখিতে পাছয়া ষায়_শঙ্কর স্থুরেশ্বরকে ভাষ্যের বান্তিক 
লিখিতে বলিয়াছিগগেন। অন্যাগ্য শিষাগণ আপত্তি করায় শঙ্কর 
মগ্ুরকে অন্থা প্রকরণ গ্রন্থ ও উপনিষদের বাণ্তিক লিখিতে আদেশ 
করেন। কিংবদন্তী আছে মগ্ডনগ্িশ্রই পরজন্মে বাচস্পতি মিশ্রবূপে 
চন্গ্রণ করিয়া ভামতী নামক টীকা প্রণয়ন করেন। অবশ্যক্ট 
ফিংবদস্তীর সার্থকতা কম। কিন্তু একটা বিষয় পরিক্ফুট। বাচস্পতি 
মিশ্র সুরেশরাচার্ধোর মহ অনুসরণ করিয়াছেন। ম্রেশ্বরের 
প্রগিদ্ধি” নামক গ্রন্থের উপর বাস্পতি “তত্বসমীক্ষা” নামক 
ঈী্কা পিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। 
মগনমিশ্রা বা সুরেশ্বরাচাধ্য কৃত পবিধিবিবেকের” উপর বাচস্পতি 
মিশ্র গ্ায়কনিকা' নামক টকা প্রণয়ন করিয়াছেন। কাশী 
নেটিকেল হল নামক খুগ্রশালয়ে মুদ্রিত সংস্রণ আছে। এই 
মকন দেখিয়া চনে হয় বাচস্পত্তি স্ুরেমবরের মঠানুবর্তন করিয়াছেন। 
স্বরেশাচার্ষোর অবস্থিতিকীল মন্বন্ধে শৃঙ্গেরী মঠের প্রাচীন লেখা 
হষ্ধি মাছে বলিয়া আমাদের ধারণা । ভিনি যোগী মহাপুরুষ, 
দার্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারেন; ৮০০ শত বংসর গীঠাধীশ 
ছিলেন, ইহা সঙ্গত মনে হয় না। সম্ভবতঃ তাহার পরবতী ও 
নিষঠাবোধাচার্যয বা সরবব্ঞাত্মযুনির পূর্বববর্থী কয়েকজন আচাধ্যের 
বিবরণ প্রাচীন লেখায় নাই। (এবিষয়ে ভূমিকা ভ্রষটব্য )। 
মগনমিশ্র বা সুরেশ্বরের প্রতিভা অসাধারণ । তিনি যে অগাধ 
গাণ্ডত্যের আকর তথ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই | অসাধারণ মনীষার 
ফলে যে অকল শ্রন্থরাছি খিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহ! বিশ্বমানবের 
অমূত্য মম্পন্তি। চিস্তার প্রগাঢতীয় বিচারের সুশৃঙ্খলায় ডাহার 
খথ মর্ধনজনের উপভোগ্য | স্রেশ্বর যে শঙ্কারের উপযুক্ত শিষ্য 
ভাহা তপ্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিলেই প্রতীত হয়। ন্ারেগ্বরাচার্যের 


৩১৪ বেদাস্তশনের ইতিহাদ 


বাক্য প্রায় পরবর্তী সকল মাচাধাট উক্ত করিয়াছেন। চিংসুখ, 
বিদ্ারণ্য, সদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, আগ্পয় দীক্ষিত প্রনঠি পরবর্তী 
মকল আচাধ্যই প্রমাণরূপে স্ুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। 
তাহার মতের সারবত্ব! ও উপাদেয়ন্ার ইচ্চাই নিদর্শন | শরঙ্কুর 
মতের আচাধ্যগনের মধ্যে ভার প্রাধান্ত সমধিক । তিনি দগধের 
ভূষণ, কেবল মগধের নে, সমগ্র ভারতের একটা উজ্জল রত 


গ্রন্থের বিবরণ 


সুরেশ্বরাচাধ্য তিনখানি প্রকরণ গ্রন্থ, 'একখানি নিবন্ধ এবং 
তৈত্বিরীয় ও বরৃঙদারপাকোপনিষদের উপর বৃত্তি লিখিয়াছেন। 
নৈষশমযসিদধি,রন্ষসিদ্ধি ও ইটসিদ্ধি বা সবারাজ্যসিপ্গি নামক তিনগানি 
প্রকরণ গ্রন্থ। বিধিধিবেক একপানি নিবন্ধ গ্রন্থ। উংরেছী ভাষায 
110150)) বলা যাইতে গারে। 

বৃহদারপাকোনিষস্াষা-নাতিন--পুণার শ্যানন্দাশ্রম কহে 
প্রকাশিত| প্রথম খণ্ডে মন্বন্ধবাত্রিক। ইহা ১৮৯১ খাবে 
প্রকাশিত। দ্বিীর খণ্ডে বৃচদারনাকের পথম অধ্যায় হতে দ্বি্ায় 
অধ্যায়ের ভাষ্যদাতিং আছে। ইহা ১৮৯৩ খুট়াকে গ্রকাশিত 
হয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় উপনিষদের ভাষ্যবাধিক 
পরিসমাপ্ত হইয়াছে । ১৮৯৪ খুষ্টাবে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। 
মহাদেব চিমশাজী আপটে মহোদয় এই গ্ান্থের 'প্রকাশক। এই 
বাঙ্ধিক গ্রন্থ শ্সোকাকারে লিখিত। মন্ন্ধবার্তিকের শেষে ভিনি 
প্লোকের সংখ্যা দিয়াছেন ১১৪৮, কিন্তু পাওয়া যায় ১১৩৬। (পুশা 
আনন্দাশ্রমের প্রকাশিত সন্ন্বান্তিকের ২৯৮ পৃষ্ঠা ভরটদয)। 
আদি হইতে প্রথম অধ্যায়ের *শষ পধ্যগ্ত ভীহ!র মতে ৪২১৫ ফ্লোর 
আছে, কিন্তু পাওয়া যায় প্রথম হইতে ৪০৯৭টা ক্লোক। (ভাষা 
বাস্ঠিকের ২য় খণ্ড ৮৮৫-_৮৮৬ পৃষ্ঠা জব্যে )। প্রথম হুইতে দিয় 
অধ্যায় পর্যান্ত মোট €৬২০্টা ক্লোক। মোটের উপর প্রথম হইতে 
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শেষ পর্ধ্স্ত বাস্তিকে ১১১৫১টী শ্লোক আছে | শঙ্করাচার্য্যের 
উণনিবদের ভাষ্যব্যাধ্যাকল্পে এই বৃহৎ বান্তিক রচিত হ্ইয়াছে। 
এ বন্তির উপর আনন্দজ্ঞান অনতিবিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। 
টাকাও আনন্দাশ্রমের সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। এতগুলি 
স্রাক রচনা করাও অসাধারণ মনীষার লক্ষণ! গ্রন্থের সমাপ্তিতে 
ডাহার গুরু শীশঙ্করের সামান্য পরিচয়ও প্রদান করিয়াছেন। 
সাতে শঙ্করকে আত্রয় গোত্রসন্তৃত বলির! নির্দেশ করিয়াছেন |! 
খাচাধ্য শঙ্ষরের যশোরবি যে সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হষ্ঠয়াছিল 
ভাগও চিনি আভাষে সমাপ্থিক্লোকে লিখাছেন।% মন্বন্ধবাত্রিক 
হঠছে বিগ্কারণা তীহার “বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহ” নিবন্ধে প্রামাণিক 
বাঁকা উদ্ধত করিয়াছেন | 


দ. চবেখত্াচাদোর লিখিত গ্লেছকে দেখা যায় মোট ১২০০০ সম লোক 
দকিতে। মখা-ই।ত ঘাদশনাহমবান্তিকামুতমার তম | (বাঠিক ওর খণ্ড 
২৭৪ পুন )। 

1 শিযগ্রজ্ধাধবুকিএনখজশ্রদ্িকসনেহক- 
স্বৈধ্য্তভদুমুক্ষছুংণি ৩$পাযতে।খবোধামুতম্‌ ) 
পীযধা জায় ওপ্রব্যহবিধুর1 মোক্ষং যযুর্মোক্ষিণ 
শত বন্দেশকিকুল প্রস্থতমমপৎ ধোধাভিধং মগ ॥ 
বাত্তিক ২৯৭২ পৃষ্ঠা। 
$ “আ শৈলাহ্দয়ার্ধাহস্তগিরিতো ভাম্বদ্‌ যশোরশ্মিভি- 
ব্যাঞ্তং বিশ্বমনন্ধকারমভবদ্যন্ত স্ম শিয্ৈরিদমূ। 
আরাজ, জ্ঞানগশস্তিভি; প্রতিহতশ্চন্জ/য়তে ভান্বর- 
স্বশৈ শর ভানবে তগ্ুমনোকাগ ভি নমস্তাৎ সদা |” 
বাত্তিক ২*৭৩ পৃষ্টা । 

২ সহন্ধ বাকিকের ৩৭৮ ক্সোক বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহের (বি ন দিঃ নং কাম) 

১১৩৮৭ ৪৪৩৭ শ্লোক ১৬০ পৃ, ১৬০ শ্লোক ২৪৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে । 


৩১৬ বেছস্র্শনের ইতিহা 


তৈত্তিরীয় উপনিষদৃভাষ্যবাত্তিক-_ইহাও ্লোকাকারে নিবন্ধ) 
আনন্দজ্ঞান ইহার উপরেও টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। পুণা 
আনন্দাস্রম হইাতে এই ভাষ্যবাপ্তিক প্রকাশিত হইয়াছে। এই 
বার্তিকে আচার্য শঙ্করের ভাষ্যের তাংপর্ধা প্রদত্ত হইয়াছে। 

ত্্বসিদ্ধি-এই গ্রন্থ অগ্ঠাপি মুদ্রিত পাওয়া যায় নাই। 
ইহার উপরে বাচস্পতিমিশ্র প্তবসমীক্ষা” নামক টীকা প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন বিধিবিবেকের টাকায় বাচস্পতিমিশ্র ত্রন্মমিদ্ধি 
উল্লেখ করিয়াছেন। “পেত বহ্ধসিদধৌ কৃভশ্রমাণাং সৃগমনিতি 
নেহপ্রপঞ্চিতম্” ইহা ন্যায়কনিকা টাকার (অর্থাৎ বিধি.বিযোকের 
টাকা, কাশী সংস্করণ রামশাস্ত্রীর পরিশোধিত ১৯৩৬৪ সংধনধে 
প্রকাশিত) ৮ পু্ঠায় উক্ত হইয়াছে। বিধিবিরেকের ২৮১ পৃষ্ঠায় 
লিখিত আছে “অলং বা! গুরুভিঃ বিবাদেন”। ইহার টান 
্গায়ক্ণিকায় বা৮ম্পতি লিথিয়াছেন _“সর্র্বং চৈতদ্‌ ভরদ্ধমিছৌ 
কতশ্রমাণান্‌ অনায়ামদ্মধিগমনীরমিতি নেই অস্মাভিরূপপাদিল 
(২৮১ পু জগ )। উহা দেগিলে মনে হয় _বিধিবিদেদের 
পূর্বে প্রদ্মসিদ্ধি লিখিত উউয়াছি। "্তস্মবীা" টাকার দিল 
ভামভীর সমাপ্থি্লাকেও লিখিয়াছেন। ভামনীর টীক|কার 
অমলানন্দও ত্রহ্মসিদ্ধির টাকারূপে তত্বসমীক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছেন ।! 
(অমলানন্দের কাগ ১৩শ শতাবী)। আঁনন্দনোধ 
ভটটরারকাচাধ্যও তপ্রধীত-_প্রমাণমালায় (চৌঃ*মং সি ১* পৃ 
জ্টব্য) বাচস্পতিক্ৃত ত্রহ্মতত্সমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন! 
চিংসুখাচার্ধা (১৩শ শতাবীর প্রথম ভাগ ) চিৎসুখীতে বর্সি দি 
বাক্য উদ্ৃত করিয়াছেন। * বিগ্যারশ্য মুনীগ্বরও বিবরদপ্রমেয, 
1 শ্তরদবীক্ষা রসিদ্িাখ্যা" (অথ ব্যাব্যাপ্মত, নি সা 
১৯১৭১২১প) 

ক তথাচ ব্শ্বসিদৌ যগডনমিত্ৈ: বিপর্ধ্যায়াাবস্ত যুজোইচ্মাতুং হেবা 
ফলাভাব' ইতি। ( চিতহ্খী তবপ্রদীপিকা নি লা লং ১৪ পৃষ্টা) 


্বরেখবরাচার্ধা বা অগ্তনমিশ্র ৩১৭ 


সংগ্রহে ব্রহ্মসিদ্ধির নামোল্পেখ করিয়াছেন। + তিনি ১৪ 
শগব্দীতে বর্তমান হিলেন। অগয় দীক্ষিতও সিদ্ধাস্তলেশব-সংগ্রহে 
র্বমিদ্িকারের উল্লেখ করিয়াছেন। 1 অগ্নয় দীক্ষিত ১৫৮৭ 
তে ১৬৬১ পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন। তাহার সময় পধ্যন্তও 
পরশ্সিদ্ধি” গ্রস্থখানির প্রচলন ছিল। কালমাহাত্ম্েই হউক 
অধবা যে কারণেই হউক এখন গ্রন্থখানি আর দেখিতে পাওয়া 
যায় না। প্রহ্ষসিদ্ধি” যে অতি প্রমানিক গ্রন্থ তাহা! আচার্ধাগণের 
প্রামান্যশীকার ছারাই প্রতিপন্ধ হ্য়। $ অবশ্যই এই গ্রন্থখানি 
হবার গ্রন্থের মধ প্রধানস্থানীয় ছিল। “নৈকম্ম/সিদ্ধি” প্রস্থ 
হইছে যদিও পরবন্তা আচাধ্যগণ প্রমানরূপে বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন, 
তথাপি ব্রহ্থাসিদ্ধির প্রাধান্য পরিস্ফুত । কারণ, বাচস্পতিমিশ্রোর 
ছুরি টাকা প্রণয়ন গ্রন্থের প্রাধান্যের নিদশন। 

ইঞ্সসিদ্ধি বা ন্বারাক্সাসিদ্ধি__ইষ্টসিদ্ধি নামক অন্য একখানি 
প্রকরণ গ্রন্থ স্ঠাহার বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমৎ 
াত্বরানন্দ স্বামী স্বারাজাসিদ্ধির উপর টাকা লিখিয়াছেন। 
ইিদ্ধির অগ্থ নান স্বারাজ্যসিদ্ধি বলিয়! প্রথিত। কিন্তু ভাস্বরানন্দ 
স্বামী যে স্বারাড্যসিদ্ধির উপর টীকা লিখিয়াছেন তাহা! স্রেশ্বর 
আাচার্য্যের বলিয়া বৌধ হয় না। কারণ, বেদাস্তসার প্রভৃতির 
টাঞকাকার রামতীর্থ স্বামী বেদাস্তসারের টাকা বিঘস্মনোরঙ্জিনীতে 
ইটমিদ্ধির” শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। “ইষ্টসিদ্ধাবপি” এই 
লিখিয়া__ 


৭ বিধরবপ্রমেরসংগ্রহ (বিন সি সক ১৮৯৩ সং ২২3 পৃষ্টা)। 

; সিঙ্বাস্তলেশনযগ্রহ শ্রবদ্! গ্রেস কুত্তঘোণ লং ৪৩৪ পৃষ্ঠা। 

$ এই অন্বসিছধি গ্রন্থ বরোদা এবং মাদ্রাজে ছাপিবার চেষ্টা 
ইইতেছে। ইহাতে বাচম্পতির টাকা এবং নিত্যবোধঘনাচা্যের টাকা 
ছাছে। 


৩১৮ বোস্তদশনের ইতিহাদ 


“ছ্ঘটতমবিদতয়া ভূষণং ন তু দূষণমূ। 
কথঝিদঘটমানত্েবিষ্ঠাত্ং দুর্ঘটং ভবেৎ ॥” 

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন! $ এই শ্লোক ভাস্বরাননব 
টীকোপবূংহিত স্বারাজ্যসিদ্ধিতে দেখিতে পাই না। তাক্বরানক্ষ 
যে স্বারাজাসিদ্ির টাকা লিখিয়াছেন, তাহা প্রাচীন হইনেও 
সথরেশ্বরের যে ছুই খানি গ্রন্থ মাজকাল পাওয়া যায় তাহার এনটু 
বিশেষ আছে। নৈষষম্যসিত্ধি ও বিধিবিবেক এই গ্রছয় গ্রন্ত ও 
পন্ধে লিখিত। গণ্ঠে বিচার করিয়া মাঝে মাঝে কারিকারূণে 
পঞ্চময় বাক্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ারাজাসিদ্ধিতে এরাপ দেখি 
পাই না। হইতে পারে তিনি খ্বারাজ্যসিছি। পৃথক্‌রূপে লিখিয়াছেন। 
কিন্তু রামতীর্থ স্বামী যে বাকা উ্ণত করিয়াছেন, ভাঙা এই গ্রন্থ 
না থাকায় উহা পুরেগ্বরের বিয়া গ্রণ করিলাম না। তাম্বরের 
টীকোপবৃংহিত স্বারাজাসিদ্ধি খানি উপাদেয় গ্রন্থ, তদধিযয়ে সন্দেহ 
নাই। রচনার তঙ্গাতে, বিষয়ের বিগ্তাসে, ভাষার সারলো প্রশ্থধানি 
প্রাচীন ও মরস বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্চার কোন$ 
পরিচয় পাওয়া যায় না। ইঞ্সিদ্ধির ব্ষিয় অনলানন থামাও 
বেদাস্তকগ্নতরতে উল্লেখ করিয়াছেন । ৯ মাধবাচাধ্য বিদ্ভারগ 
মুনাশ্বরও বিবরন প্রমেয়সংগ্রহে “হষ্টমিদ্ধির” উল্লেখ করিয়াছেন।* 
ইষ্সিদ্ধি আজিও প্রকাশিত হইয়াছে কিন! জানি না । 

নৈকগ্যসিদধি এই গ্রন্থ বোস্থাই মেন্টাল বৃক্ডিপো ও বেনারম 
মংস্কঙ সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কর্ণেল জেকব ও পর্তিঃ 
রামশাস্ত্রীর সম্পাদনে প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রাস্থের উপর 

$ বেদাঞ্চ সার (0৬. 15০৮ এ. নি দা 2. 0. ১৯১৬%) 
১৮৯ পৃঃ । 

ঞ বেদাস্তকাতর (বিজয়নগর সংস্কৃত সিরিজ, ঝণি ৫১১ পৃষ্ঠা )। 

* বিখরপপ্রসেরসংগ্রহ (বিদ্বরনখর সংস্কৃত পিরিজ ১৮৯৩ সার 


২২৫ পৃষ্ঠা )। 


হরেখরাচাধয বা মগ্ুনমিত্র ৩১৯ 


্রীমদরূপমজ্ঞানবিভব জ্ঞানোত্রমমিশ্র “চন্দ্িকা” নামক টীকা প্রণয়ন 
করিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে পরবন্তাঁ আচাধ্যগণ 'প্রামাণ্যরূপে 
বাকা উদ্ধৃত্ত করিয়াছেন । বিদ্যারণা, অগ্রয়দীক্ষিত, সদানন্ প্রভৃতি 
্াচার্যাগণ নৈকষন্ধ্যসিদ্ধি হইতে প্রামানিক বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। 
& গ্র্থুর প্রামানিকতার ইতাঈ নিদর্শন! এই পুস্তকের চতুর্থ 
অধ্যায়ে আচার্য গৌড়পাদ ও আচাধ্য শঙ্কারের জন্মছুমি নির্দেশ 
বরা ভষঈয়াছে, + এবং গৌড়পাদীয় আগম হঈতে ও আচাধ্য 
শস্বরদিরচিহ উপদেশসচত্রী হইতে বচন উদ্ধত হষঈয়াছে। 

এই অমূল্য গ্রন্থথামি চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত এবং গঞ্ভে ও পদ্ছে 
শিথি্ভ। গগ্চে বিচারের অপহ্থারনা করিয়া! পে কারিকাদ্ারা 
মণ করা হইয়াছে । নৈষ্্মাসিদ্ধির টীকাকার জণানোত্বম মিশ্র 
আপনাকে চোলদেশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। % ভিনি 
সাচার পিতার জ্ঞানোত্তম এই পদবী গ্রহণ করিয়!ছিলেন বলিয় 
স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। টাকাটা প্রাঞ্জল। 

বিধিবিবেক- এই গ্রস্থ পণ্ডিত রামশাস্ত্রী মানবল্লীর সম্পাদনায় 
কাশী মেডিকেল হল নামক মুদ্রাযন্ত্রে ুিত হইয়া প্রকাশিত 
ইঈয়াছে | (১৯০৭ সন)। পিধিবিবেকের উপরে বাচম্পতিমিশ্র 
স্কায়ক্ণিক] টাক! প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাষার গ্রাঞ্চলতা, বিচারের 
গভীরঠায়। ম্বায়্কণিকা বিধিধিবেকের উপযুক্ত টাকা। 
বিধিবিবেকের ট007811৮এর ধরণের লিখা । ইহা একখানি 
নিবন্ধ গ্রস্থ। 

পঞ্চীকরণের টীকা --মাচাধ্যশঙ্করকৃত গঞ্জীকরণ সৃজ্রের উপর 
ঈরেখরাচার্যের বাতি আছে। ইহা বোস্বায়ে প্রকাশিত। 





৭ শৈষকগ্যসিদ্ি। খেনারস সংস্কৃত সিরিক্গ ১৯০৭, ২৮৮ পৃ। | এ্_ 
১৯৬--২৮৭ গৃঠ। 


$ নৈধঘধ্যসিদ্ধি বেদারস সংস্কৃত সিরিজ ১৯০৪, ১ পৃষ্টা, মঙ্গলাচরণ শ্লৌক। 


৩২০ বেমান্বদর্শনের ইতিহাস 


টাকাটা সর্বাঙ্গমুন্বর ৷ [ছ্বারকার বর্তমান জগদগ্ুরু শ্বরাচার্ধ 
্্ীশান্ত্যানন্দ সরস্বতী ইহার একটি উত্তম টীকা সম্প্রতি প্রকাশি5 
করিয়াছেন। আনন্দগিরি ও রামতীর্থেরও টাকা আছে। সং] 


মতবাদ 

অচাধ্যন্বরেপ্বরও অদ্বৈত্তবাদী। শক্করের নতবাদ প্রপঞ্চিত 
করিবার জন্থই গ্রস্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন] তিনি নৈম্মাসিদ্ধিতে 
শবাক্ষরমতবাদ অতি এুচারুরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । লৈফশ্যসিদ্ধি 
খানি প্রথম প্রকরণপ্রন্থ ও চারি অধ্যায়ে সমাগ্ত। ইহাতে প্রথমে 
বলিয়াছেন আবন্ান্তস্ব পধ্যন্ত সকল প্রকার প্র।ণীরই শ্বাভাবিক 
ছঃংখ আাছে। ছুঃখ দূর করিবার প্রবত্তিও স্বাভাবিক | দেহধারখই 
খের কারণ। পুর্ববপূর্্ব জন্মসধিত ধন্থাধন্মই, দেহের কারণ। 
পরবব্গ্মবাদ ভাহার সম্মত) বি্িতকর্ট্ে ধর্ম ও প্রতিষিদ্ধকর্দে 
অধর্ম হয়। তাই ধর্মাধণ্মের নিবৃত্তি নাই। রাগদ্ধেষের বশে ক্স। 
রাগদ্ধেষ শোভন ও অশোভন অধ্যাসের ফল। এই বস্থ রমণীয় 
এই বোধে যে অধ্যাস তাগা শোভনাধ্যাস। এই বগ্ত রমণী 
নহে এই বোধে যে খ্বেষ তাহাই অশোভন অধ্যাস। অধ্যামের 
হেত অধিচার। দ্বৈতবস্তঝোধই অধ্যাসের হেতু | স্বতঃসিদ্ধ অিভীয় 
আত্মপ্ররূপের বোধদাত্র সমস্ত দ্বৈতের শুক্তিকারজতের গ্যায় নিবৃত্ত 
হয়। অতএব সকল অনর্থনিবারণের জন্ক আত্মবোধই পথ্য। 
সুখের ক্ষয়ঙয় নাই। সুখ অপরতন্ত্র। স্থুখ আত্মঘ্বরূপ। মুখের 
আবরক বস্তুর উচ্ছেদ্ই অহ এব পরমপুরুতার্থ | জ্ঞানের নিবৃত্তিতে 
সম্যক জ্ঞানের উদয়ে পরমবুরুঘার্ধ লাভ হয়। আত্মবোধের 
অভাবই অশেষ অনর্থের হেতু। লৌকিক প্রত্যঙ্গাদি প্রমাণ অধ্যাসের 
ফল। বেদান্তধলেই আত্মবোধ সন্তব। ভগবান্ই আত্মা। তিনিই 
বুদ্ধির সাক্ষী। ব্রহ্মা ্মৈক্যবোধঈ অভ্রাননিবৃত্তির হেতু। আত্থার 
ক্ষুরপেই নকল স্ষুরিত হয়। আত্মার স্ফুরণ না থাকিলে কোনও 


হরেরাচাধ্য বা মগুনহিস্র ৩২১ 


বরই ক্ষুরপ হয় ন্য। অতএব প্রভ্যগাস্থার স্বরূপপর্ধযালোচনাই 
-ধখাত্মানিকূপণই পরমপুকুযার্থ সিদ্ধি। সংসার অনর্থ। 
মনর্থের হেতু অজ্ঞান। মোক্ষই পুরুষার্থ। মোক্ষের হেতু 
গ্ধাক্সৈকাজ্ঞান। এই চারিটা বিষয়প্রতিপাদনই নৈষর্ঘযা-সিদ্ধির 
প্রয়োজন! একাত্ম্যবোধ না থাকাই অজ্ঞান। স্থাত্থানুভবই 
মন্জানের আশ্রয়। অবিগ্ভাই সংস্থতির বীজ। অবিদ্যার নাশই 
যৃ্তি। বেদান্তবাক্যঙ্জনিত তন্জ্ঞানে মোহ বিন হয়। কিন্ত কর্মে 
নহে। কর্মাই মুক্তির কারণ, ইভা তিনি পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া 
খতন করিয়াছেন। তাহার মতেও কশ্মের হেতু অজ্ঞান। অতএব 
বন্ম অঙ্ঞানকে বিদূরিত করিতে সমর্থ নহে। নিত্যশুদ্ধগ্ররপাবস্থান 
ক্মাধ্য হইতে পারে না। ** একটা কর্মে মুক্তি হইলে অন্ত কর্ম 
ধলি অনর্থক হয়। আর সকল কর্ম্গুলি মিলিত হইয়া মুক্তির 
কারণও হইতে পারে না; কারণ প্রত্যেক কর্মের ফল বিভিন্ন। 
এক ব্যক্তির পক্ষে সমকালে সকল আশ্রনীর কণ্ম করাও অমন্তব। 
মুক্তি একরপ। কর্মফল বিচিত্র। অতএব কণ্ছে যুক্তি অসম্ভব। 
পিহযনৈমিত্বিক কর্মে পাপক্ষয় হয়। কাম্যকর্দে স্বর্গাপিফললাভ 
শ। যাহাদের বন্তশ্বরূপ উপলব্ধি হয় নাই তাহারাই বিধি- 
প্রতিষেধশান্ত্রে অধিকারী, আত্মজ্ঞানী নহে। শাস্তাদিব্যবহারও 
ঈবিষ্ঠার বিষয় | স্বতঃসিদ্ধ পরমার্থাত্স্বরূপপরিজ্ঞানে অথিষ্ঠার বিষয় 
ও অবিদ্ধা। উভয়ই নিবৃত্ত হয় । আত্মবোধের উদয়ে শান্ত্রাদিরও সার্থকতা 
ধাকে না। অবিষ্ঠার নিবৃত্তি পর্ধ্যস্তই শাস্ত্রের সার্থকতা । তাই তিনিই 
বরিতেছেন _ “অবিগ্ঠা তহুৎপক্সকারিকগ্রাম প্রধবংসিশ্বাস্মোৎপত্তাবেব 
শ্া্পেক্ষতে মোৎপয্সম্‌ অবিগ্ঠানিবৃত্তৌ।” (নৈ: সিঃ ৩৫ পৃ) 
মাধ নিক্কিয়। আত্মস্বরূপ প্রাপ্তিই মোক্ষ। অভএব মোক্ষ সাধ্য 
শ্হ। জ্ঞান প্রমাণজনিত। জ্ঞান অবাধিত। জ্ঞানই ছুঃখ দূর 
করিবার একমাক্র হেতৃ। কন্ম নহে। শুভকর্দে দেব লাভ হয়। 


* নৈধগ্যসদ্ধি ১ম অধ্যায় ২৪ কারিকা ২০ পৃষ্ঠা 
৮২১ 


৩২২ বেদাস্থর্শনের ইতিহার 


নিষিদ্ধ কর্মে নরক হয়। উভয়রপ কর্মে মনুয্লোক লাভ হয়। 
কর্টোর ফলেই সংসার | শ্রাতিবিহিত আত্মজ্ঞানই অজ্ঞানবিনাশের 
হ্েতু। তাহাতেই কম্মনিবৃতি। নিত্যকর্মা সকল আরাদ্ৃপকারক, 
অর্থাৎ নিত্যকর্মমাদি চিশুদ্িদারা অবিষ্ঠানিবুত্ির উপযোগী, 
মোক্ষস্বরণ নিষ্পত্তির উপযোগী নহে । ভাই আচার্য্য বলিতেছেন 
“এবং নিত্যনৈমিত্তিক্ানুষ্টানেন- 
গুধামানং তু তচ্চিত্বমীশ্বরাগিতকর্মভিঃ | 
বৈরাগাং রহ্ালোকাদৌ বানক্তযথ সুনিক্মলম্‌॥” 
(নৈঃ সি; সখ) 
এম্থলেও আচাধা শ্বরেপ্ররের সিদ্ধান্ত আচার্য শঙ্করের অনুরণ 
মুন ব)ক্তি অগ্তঃকরণবিশুদ্ধির জন্য নিনানৈমিত্তিক ক্€ 
ঈগগরাপণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিবে । ক্র জ্ঞালের পরম্পরায় সাধন & 
নিত্যকর্ঠের অনুষ্ঠানে ধন্মোৎপত্তি। ধশ্মোৎপন্তিভে পাপহানি 
তাহাতে চিত্তপুদ্দি, চিত্তপ্ুদ্ধির ফলে সংসারের অযাথাত্াবোধ 
তৎফলে বৈরাগা, বৈরাগ্যের ফলে যুক্তির ইচ্ছা । দনস্তর খুজিঃ 
উপায় অন্বেষণ, তৎপরে সর্ধম্ম ও সাধনের সংন্যাস। পরে 
যোগাভ্যাস, যোগাভ্যাসের ফলে চিত্তের প্রত্যক্‌প্রবণতা । দরদ 
তত্থমন্তাি বাক্যার্থের পরিজ্ঞাল, 'ৎফলে অবিষ্ঠার উচ্ছেদ । তখন? 
আত্মদ্রূপে অবস্থিতি। অতএব পরম্পরাক্রমে কম্ম জ্ঞানের সাহ্বাযা 
কারী মাত্র । মুক্তি উৎপাঁগ্চ আপা সংস্কাধ্য বা ৰ্িকাধ্য নহে। জান € 
কর্ষেরও সপুচ্চয় হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানে কল্ম নিরন্ত হ 
সাধ্যসাধনভাব থাকে না। জ্ঞান বাধর্ক, কম্ম বাধ্য, অভ 
একদেশাবস্থান অসন্ভব। অবশ্ঠ সর্বত্রই জ্ঞান ও কল্মের সণ 
প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ, প্রযোজ্য গ্রযোজকভাব ব 
নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবের অবসর আছে । চোরবৃদ্ধিতে স্থাগু দেখি 
লোক পলারন ধরে, সেইরূণ বুত্যাদিকে আত্মরণপে গ্রহ কলি 
৯ স৪৬পৃ টম অ,৫* কারিকা। 


চা বা নহি ও 


কর্দকরে। এস্থলে জ্ঞান ও কন্মের প্রযোজ্য প্রথোঁজকভাব স্বীকার্ধ্য, 
কিনতু স্থাপুর যধার্থস্বরূপ জ্ঞাত হইলে 'আর পলায়নের কারণ থাকে 
ন। এস্থলে স্বরূপজ্ঞান কম্মের অঙ্গ নতে। এইরূপ আত্মতত্ব- 
বিদ্রানও কর্মের অঙ্গ নহে | তাহার মতে অদ্রানই কন্মের কারণ। 
কিন্তু অজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞান। মিথ্যাজঞানধশে কর্মী করিলেও 
গিখাদ্রানের আশ্রয় বা আধার জ্ঞান। (নৈং সিং প্রথম আঃ ৫২ 
পৃষ্ঠা) 

গ্রকৃ জ্ঞানে কর্পোর সমুচ্চয় হইতে পারে না, কেনন! অদ্ঞান- 
নিরাকরণ ন! করিয়া জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। ত্রন্ষে নানাৰ 
নাই। অতএব জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হইতে ৭ না। 

ভেদাভেদবাদ_-ব্্খা, ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই হইতে পারে না। 
অংভদব্দ্ধি নিরাকরণ না করিয়া £ঠ। ভিন্ন" এরূপ স্বীকার করিলে 
পদার্থ মলৌকিক হইয়া গড়ে, নিপ্রনাণক হয়। উভয় পথ গ্রহণ 
ঝরিলেও অভেদপক্ষে ব্রহ্ম ছঃবী হইয়া পড়েন। ব্রন্মের দুঃখিত 
কিনতু মিতান্ত অসঙ্গত। 

নিয়োগ- বন্গজ্ঞানে নিয়োগের অধসর নাই। কারণ, জ্ঞান- 
পুরুষন্্থ নহে । বস্তরধাথাক্াবোধ বাপারতন্ত্র নঙক্গে। আত্মার 
টপামনামন্বন্ধে শ্রুতিবাঁকা সকলও অপূর্বববিধির স্যোতক নহে। 
বাঠার্যা জৈমিনি বলিয়াছেন--শ্রুতির অর্থ ক্রিয়াপর। এ স্থলে 
আাচার্ধা জৈমিনি “আয়ায়নয ক্রিগার্থকাদ্‌” এই শৃত্ব বিধির অধিকারে 
মত্িহ করিয়াছেন, প্রতাগাত্মাধিকারে নহে | প্ৈিমিনির অভিপ্রায় 
ও :য, ধিধিবাক্য মকলের স্থার্ঘমাত্রে প্রামাণ্য । অন্য কিছুষ্চ 
ধামাণা নাই। সেইরূপ একাত্মবাক্য সকলের৪ অনধিগত 
পরিচ্ছেদ সামাবলে প্রামাণ্য। | অন্য কিছুতেই প্রামাণ্য নাই! 


: তনথৎ, দৈমিনেবের অযমভিগ্রায়ঃ যখৈব বিধিবাকানা, স্বার্থযারে 


এনবামেবখৈকাস্বযবাক্যানামপানধিগ তব প্পরিচ্ছেদদামান্তাং। . (নৈঃ সিঃ 
মঘ*গৃ) 


৩২৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


অশেব শরীর বাহার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার পক্ষে কর্মাধিকার 
কখনই সম্ভব নহে। তাহার প্রব্ত্তিরও হেতু নাই। ততবমসতাদি 
বাক্যবলে একাত্মাজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ। একাত্থ্যজ্ঞানই যুক্তি) 
তাহাতেই সর্ধবসংসারনিবৃত্তি। যুক্তি নিত্যসিদ্ধ। জ্ঞানে অবিদ্যার 
বিনাশ হইলেই স্বতঃসিদ্ধ মুক্তি। আত্ম! নিত্যসিদধ, নিত্য 
আত্মাই ব্রহ্ম | কর্ম প্রম্পরাক্রমে মুক্তির সাধন! প্রথম অধ্যায়ের 
ইহাই তাৎপর্য! 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৰ্মস্যাদি বাক্যের বিচার করা হইয়াছে। 
একাত্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অপনয়নের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়। দেহ 
আত্ম। নহে ) ইন্দ্রিয়াদি আত্মা নহে, মন আত্ম! নঙ্কে, বুদ্ধি আত্মা 
নহে। যাহার বৈরাগ্য না জশ্সিয়াছে তাহার পক্ষে সংসারনিবৃততি 
ইচ্ছা হয় না। সংসারতৃফা না যাইলে মুমুক্ষুতা জন্মে না। সুদ 
না হইলে শ্রীগুরুর শরণাপন্স হয় না। গুরুতন্বন্ধ ব্যতিরেকে 
তব্বমস্তাদি বাকোর অর্থপরিভ্ঞানও অসম্ভব দেহাদিতে আত্মবদধি 
থাকিলেও তক্মন্যাদি বাক্যের অর্থ প্রকতরূপে পরিজ্ঞান হয় না। 
অজ্ঞান প্রহত না হইলেও পুরুষার্থলাভ হয় না। দেহাদি আত্মা 
নহে, ইন্দ্রিয় আম্মা নহে-_এইরূপে স্থুলসুক্ষশরীরে আত্মবৃদধি বিদরি্ 
হয়। এইরূপে প্রভ্যগাত্মার অবস্থিতিলাভ হয়। একা ত্মাদশ্শীর 
রাগছেযাদির অবসর নাই। দেহাদি ঘটাদির ন্যায় দৃশ্ত, আখ! আঠা, 
অতএব দেহ আত্ম। নহে। দেহ অনাত্বা, অহংতাই মমতা প্র 
ইচ্ছা প্রস্তুতিও আত্মধশ্ম নহে। কারণ, উহারা দৃশ্য । অতএব সন্দেহ 
আত্মা নহে। তুষ্ট দৃগ্ত নহে । আত্মা নিরংশ, আত্মা অকর্তা। একই 
বস্ত সমকালে ভ্রষ্টা ও দৃশ্য বা গ্রাহক ও গ্রাহা হইতে পারে না' 
*অহং ব্রহ্মা এই ভ্ঞানোদয়ে আব্মনের প্রসারে অহংবুদ্ধি নিবভিঃ 
হয়। অহংবুদ্ধিই মতের মূল। অহযবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলো মম 
নিবৃত্ব হয়। অহংকারাদি সকলই অনান্মার ধর্দ | ভ্রান্তির বশেই 
অনাস্থার ধন্জ আত্মমতে মারোপিত হয়, এবংআত্মার ধর্মম অনাতায 
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ছারোপিত হয় । এই অধ্যাসবশেই সকল সংসার ব্যবহার | অধ্যাসের 
বলেই অভিন্ন আত্মায় ভেদবুদ্ধি | কল্পিত বস্ত প্রকৃত প্রস্তাবে অবস্ত। 
অতএব কল্পিত বিরুদ্ধ ধর্দদও এক বস্ততে সম্ভব । * আভাস কখনই 
গরমার্থ বন্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরমার্থতঃ আত্মার সহিত 
অবিষ্তা বাতৎকার্ষের সন্বদ্ধে কোনও কালে বা কোনও দেশেই সম্ভব 
নহে। মাত্বা নিরংশ অতএব কোনও দেশ নাই | যাহা কপ্পিত তাহার 
মহত সন্বন্ধই বা কি? আরোপের বশেই আত্মানাত্মমিখুন ৷ এই 
মারোপের অপবার্দ হইতে আত্মাদৈতপ্রতিপত্তি হয়। আত্মার 
কর্ৃহ তোকুত প্রন্থতি মকলই অবিগ্যাকল্লিত। বুদ্ধির পরিণাম হয়। 
কিছুকুটস্থ আত্মা অপরিণামী। বিকারই ছুঃখের হেতু । আত্মা 
বিকার হইলে তা্কার সাক্ষি অন্ুপপন্ন। আত্মা সাক্ষী, অতএব 
স্বা বিকারী হঈতে পারে ন!। ৭ আত্মার কখনও উচ্ছেদ হয় না। 
মামিবোঁধ অব্যভিচরিত। আত্মা তিন অবস্থায় সং। অর্থের 
বিভিনতার জঙ্গ বুদ্ধির বিভিন্নতা হয়। কিন্তু আত্মবোধের ভিন্নতা 
মানা। অতএব আত্ম! কূটস্থ এক। কেহ আপত্তি করতে পারেন 
-মর্ঘদোহে একাত্ম হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির অভ্ঞানীর দেইমম্বনধ- 
নিবন্ধন ছুঃখমম্বদ্ধ অনিবাধ্য । এতদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন--জ্ঞান 
কনিবার পূর্বেই যখন অন্য দেহস্থ ছুঃখাদি আমাদের হয় লা, 
স্থানোংপত্তিতে তাহার সম্ভাবনা কোথায়। বিশ্ষেতঃ স্থগত ছুঃখও 
অমং হয়, তখন অন্যের ছুঃখ জ্ঞানীতে সংসক্ত হইবে কেন? 
গাচাধ্যের মতে উপাধির ভেদে সুখছুঃখ পরিচ্ছিন্ন। চৈত্রগত সুখছঃখ 
মৈত্রের হয় না? এমতাবস্থায় জ্ঞান ভগ্মিলে দুঃখের মূলীতৃত অজ্ঞান 
দি হলে অজ্ঞানীর ছুঃখ জ্ঞানীতে সংস্ত হইবে কেন? 
(কমিতানামব্ন্াং স্যাদেকভ্রাপি সম্তবঃ | 

কমনী ফাশশুচিং স্থাত্বীত্যেকশ্তামিব যোবিতি॥ (নৈঃ সিঃ২ অ£০ ক! 

১১৫ গৃ ) 
* নৈঃ সিঃ দ্বিতীয় অধ্যান্ ৭৬ কা ১৩, পু। 


৩২৩ বেঘাস্তদর্শমের ইতিটাস 
অবিগ্তাই সর্ধব অনর্থের মূল। তন্বদর্শনেই ভাহার রোধ হইতে 
পারে। ইদ্রেতরাধাসবশেই প্রমাণপ্রমেয় সকল লৌক্ষিক € 
বৈদিক ব্যবহার। এই অধারোপের অপনাদ হঈলেই তত্বসান 
জন্মে । আচাধ্য তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন_-“অধ্যাসো যখোন্াজুনি 
সর্বোহয়ং ক্রিয়াকারকফলাম্মকসংসারোহহংমমত্যত্থেচ্ছাদিমিথাধাম 
এবেতি মিদ্ধম। (নৈ সি: ১৭৩ পৃ) ্রতিবাক্যবলে্ট নিশি 
প্রমার উদয় হয়। তিনি বলিতেছেন-__“ত্তাস্ত মুযুক্ষো: শৌতাদচমঃ 
স্প্ননিমিস্তোৎসারিতনিদ্রজেনেয়ং নিশ্চিতার্থা প্রমা জায়তে। 
মাহং ন চ মনাহজ্ব্ধাৎ সর্ব্বদানাত্মবঞ্জিতঃ | 
ভানাবিব তমোহধাসোহগহ্ৃবশ্চ তথা ময়ি ॥ 
€নৈ সিঃ ১৫৪ পা) 
অতএব আত্মা নিল, নিক্টিয়। অকারক ও এক। গর 
পরিপাম নাই । ভোর্ডত প্রভৃতি উপাধিক। ইহাই ছ্িতীয় অধায়ের 
তাৎপর্য । এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সম্বস্কাধ্যায়। 
তৃগীয় অধ্যায়ে আত্ম। ও অনাস্ম। নির্ধারিত হইয়াছে | অনাত্থার 
কবরূপ মজ্ঞান। আনাম্মার অভ্ঞানিহ হইতে পারে না। স্থাভাবিক 
যে অজ্ঞান তাহার আবার অজ্ঞান কি? আত্মা চৈতঙ্াদ্রপ 
অতএব আত্মাও অজ্ঞানস্বরপ নহে। আত্মা কৃটন্থ। অভঞ 
অঞ্ানের কাযা নহে। তাহা হঈলে অজ্ঞান কাহার? উত্তর 
বলিতেছেন-_-আত্মার৷ “আত্মন এবাজ্ঞ্বম্‌।” 'কোন্‌ বিষয় আস্মার 
অজ্ঞান? আবত্মবিষয়ে অভগান, শর্থাৎ লোকে তাহার প্রকৃতন্রণ 
জানে না। অজ্জানের জস্থাই মাত্মবোধ নাই। অজ্ঞান বিদূরিও 
হইলেই ঘৈহনূপ অনর্থের অভাব হয়। “তত্বমসি? বাক্যের অর্থ 
পরিজ্ঞান হলেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ হয়। তং-্পদে অদ্িতীয় ত্র 
এবং দ্বংপদ্দ গ্রত্যগাত্মা! এবং “অসি” পদে উভয়ের লামানাধিকরণাই 
বুঝায়। আচার্য শ্ুরেশ্বরের মতেন শমদমাদিই সাধন। কুট 
আত্মার প্রকৃত বোধ না থাকাই অজ্ঞান। ইহাই আত্মা ও অনাঙ্থার 
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মন্ষগ্ধ। কেবল অন্ুমানবলে আত্মতষ প্রকাশিত হইতে পারে না। 
বর কেবল অন্গমান অনুসরণ করিয়া! অনর্থের উদ্ভব হয়।* 
ঙ্গঠি নিঃসংশয়ে নিত্য নির্ধ্বিশেষ আত্মা প্রতিপাদন করেন। 
আন্ভবও প্রমাণ । কারণ, বোধ্য বস্তুতে যাহার অনৃভব না হয় 
সাগকে শান্তর কি প্রক্কারে বুঝাইবে পি অস্বয় ও ব্যতিরেকবলে 
শরঠিবাক্যই অবাক্যার্থরপ আত্মাকে প্রতিণাদন করে। অজ্ঞান- 
রিয়া পছুমিই সেই “আনিই আক্মা' গত্যাদি শ্রুতিবাকা 
ধ্যাঞ্জানানন্দলক্ষণ আাত্মাই ্রহ্ম_ইাই প্রতিপাদন করে। আত্মা 
প্রমাণের বিষয় নহে। উহা অপ্রমেয়, কারণ, উঠ প্রত্যাগাত্বন্বরূপ। 
মাস্স! নিত্যাবগতিম্বরূপ । তাই অশ্ব প্রমানের অপেক্ষা নাঈ। 
প্রমান, প্রমা, প্রমেয়ব্যবহার সকলেই পরাচীন ব্ষিয়। ইহারা 
কন প্রতীচীন আত্মাতে অবগাহন করিতে পারে লা। তাই 
অপয়ণাতিরেকবলে “সেই ব্রহ্গই আমি এই প্রত্যভিদ্ঞামাত্র 
শংপাদন করে। কেহ আপত্তি করিতে পারেন-_ হাত্বা শব্দের 
অন্ষয়। অভিধান-অভিধেয়-সন্বদ্ধ আত্মার হইতে পারে না। 
এনপবস্থায় “অহং ব্র্ধাম্মি” ইত্যাদি বাক্য কি প্রকারে সম্যক 
দ্ান উৎপাদন করিবে? তহৃন্তরে আচার্ধ্য বলিতেছেন--অবিদ্ধা 
শিরাস্রপনুখে আখ্মন্বরূপ প্রকাশ করে। নিদ্িত লোককে নাম 
ধরিয়া ডাঁকিলে যেমন সহসা প্রবুদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রত্যগাত্মবোধও 
শব্দের মহিমায় উপলক্ক হয়। ুষুপ্ত ব্যক্তির দেহাদি অভিমান 
মই, তথাপি শব্দের মঙ্গিমায় আম্মবোৌধ জাগিরা উঠে | জ্ঞানই 
আছেনের নিবর্তক। শবের মচিমায় আ.ত্মবোধ জগ্মিলেই অজ্ঞান 
বিত্ত হয়। অতএব এরূপ আশঙ্কার কোনও হেতু নাই। 





*. অনাদৃত্য শ্রুতিত মোহাদতো বৌদ্াস্মস্থিনঃ | 
আপেদিরে নিরাত্মত্বম্গমানৈকচক্্বঃ | (নৈহ পিং ১৯১ পৃঃ) 
+. নৈঃ মিঃ ১৯৩ ১৯৪ পু! 


ত্খ বেছাস্বরশনের ইতি 
প্তত্বনস্থা'দি” বাক্য অশেষ অবিষ্তা লিরন্ত করির! আত্মবোধের 
গুকাশ করে| তৃতীয় অধ্যায়ের ইহাই সারাংশ | 

চতুর্থ অধ্যায়েও আত্ম! ও অনাত্মবস্তর বিবেক প্রদশিত হইয়াছে। 
আত্মা দৃশ্টবস্ত নহে] আত্মা সকল দৃশ্ঠের সাক্ষী । আত্মবোধের 
উদয়ে অনাত্মবোধ বিদূরিত হয়-জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্েয় প্রভৃতির বয় 
হয়--এক অখণ্ড অবিকারী জ্ঞান প্রতিভাত হয়। আত্মজ্জানে 
সর্বাবিজ্ঞান সাধিত হয়। দ্বৈত প্রপঞ্চ নিরস্ত হয়। (নৈঃ মিঃ 
২৯১ পৃষ্ঠা)! প্রবৃতিনিবৃত্বির অবসর থাকে না। একমাত্র আত্ম- 
স্বরূপের স্ৃপ্তি হয়। জীবনুক্ত অবস্থায় দৈতপ্রপঞ্চ স্বপনদৃশ্যে সায় 
মিথ্যা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বেদাস্তের অধিকারী সম্বন্ধে তিনি 
বলিভেছেন- সংসারে যাহার বিরাগ জন্মে নাই, যাহার বাসনার 
শেষ হয় নাই, যাহার কর্াপ্রবতা রুদ্ধ হয় নাই, যাহার 
প্রভাগাত্মাভিমুখীন মতির উদয় হয় নাই, তাহার বেদাস্তবি্তায় 
অধিকার নাই । (নৈঃ সিঃ৩*২--৩০৩ পৃষ্ঠা )। নৈষন্যমিদ্ধিত 
আচাধা শদ্বরের মতবাদই শ্রুতি ও যুক্তিবলে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। 
ফলতঃ গ্রন্থখানি প্রমেয়বছল। গ্রস্থের ভাব গস্তীর এবং গ্রন্থকার 
মনীষার গ্যোতক। তন্বমমি মহাবাক্যের বিচারই এই গ্রস্থের বিশেষসথ। 
আত্ম। ও আনাত্ম(র বিচার প্রসঙ্গে আচার্য্য অত্যাশ্র্য্য বুদ্ধিমন্তা 
প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্বৈত মতের প্রামাণিক গ্রন্থ মধ্যে নৈধধা- 
মিদ্ধি একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ ৎ 

বিধিবিবেক-_-এই গ্রন্থে বিধির ভাৎপর্ধ্য আলোচিত হইয়াছে 
প্রকরণের আরস্তেই বিষয় প্রয়োজন প্রভৃতি নির্ণয় করা হইয়াছে, 
যথা 

“লাধনে পুরুষার্থন্ত সঙ্গিরন্তে ত্রয়ীবিদঃ। 
বোধং বিধৌ সমায়ত্তমতঃ স প্রবিবিচাতে । 

বিধির বোধই পুরুতার্থের সাধন। বেদবাক্যের ভাৎপর্ধা 

বলেই-_পুরুঘার্থ সাধিত হয়। গ্রন্থকার প্রথমে বলিয়াছেন বিধি 


রেবরাচারধ্য বা মণডনসিশ্র ৩২৯ 


শব নহে। দিধি শকোর ব্যাপারও নহে। যথা! প্তম্থাক্স বিধিঃ 
পবস্তদ্যাপারো বা” (১৫ পৃষ্ঠা) অভিধেয়ভাবনাও বিধি নহে। 
এরর বিধিবিবেক ২০ পৃষ্ঠা ভরটব্য। অভিধেয়ও বিধি নহে। 
(১ পুষ্ঠা)। টাকাকারের মতে প্রমাণাস্তরের অগোচর শব্ধ মাত্র 
মাল্ননিয়োগেই বিধি । ইহাই প্রাভাকারের মত। এই মততটী 
বিশেষরূপেই খণ্ডন করিয়াছেন। নিয়োগ কোনও রূপেই যুক্তিযুক্ত 
নক্কে। বাক্যার্থ শব প্রমাণক হইতে পারে না। কারণ, অপদার্থের 
উন্তর হয়] অপদার্থ অথবা-_অবস্ত কখনই ব্যক্যার্থ হইতে পারে না। 
বে পদদার্থই শব্দ প্রমাণক হউক? লা, তাহাও হইতে পারে না। 
কারণ, অগ্য কোনও প্রমাণ ন! থাকায় পদার্থত্বের অন্নুপশত্ি হয়। 
ভবে শবই নিয়োগের প্রমাণ হউক 1 না তাহাও হইতে পারে না। 
কারণ, ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়।« অন্য প্রমাগবলে নিয়োগ সিদ্ধ 
ইটক বলিলে বলিব-_না, তাহাও হইতে পারে না। কেননা 
মানান্তর স্বীকার করিলে মিদ্ধির অনপেক্ষব হয়। নিযোক্ব্যাপারেও 
নিরোগের কর্তা থাকা চাই । তাভাও অসপ্তব। কারণ। শব্দ 
খপৌরুষেয় বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়) অতএব কোনও প্রকারেই 
নিয়াগ সিদ্ধ কর! যায় না| কাহারও মতে প্রতিভাই শর্দজান। 
স্টহাদের সিদ্ধান্ত এই-_-“অতএব প্রতিভামাত্রং বিকল্পমাত্রং বা 
শাবছ্ছানমিতি বিপশ্চিঃ।| প্রতিভানিবন্ধনশ্চ ব্যবহারঃ। পপ্রতিভাইম- 
গৃহীগনি চ প্রমাণানি ব্যবহারাঙ্গমিতি।” (বিধিবিবেক ৮৪ পৃষ্ঠ!)। 
মাচাধ্য ভাহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন প্রতিভাবার্দ স্বীকার 
করিলে সকল প্রবৃত্তির অভাব হয়। 

্রান্তি ও জ্ঞান--যাহা, যাহা! নহে তাহাকে তাহ বলিয়া বোধই 
বস্তি “অত্দাত্মনি তাদাত্থ্ প্রতীতিঃ ভ্রান্তিঃ |” জ্ঞান স্বপ্রকাশ ও 


ঃ মতে হি শবেন নিষ্োগে সন্বন্ধগহাসতি চ তন্মিন্‌ শব্দেন তন্ত্র প্রমা। 
ঘি বি: ৫১ পৃঃ। ইহাই পূর্বোক্ত ইতয়েতহাপ্রহ দোষ ॥ 


ডা বেদাত্তদর্শনের ইতিহাস 
অখগু। জ্ঞান অগ্গ কাহারও প্রকাশ্য নহে। জ্ঞান সমন্ধে স্রিনি 
বলিতেছেন__ 

জর্্বাদৃূশামগাবিত্তমিক্দিয়াশাং ন গোচরঃ 

অত্তএব ন সর্ধবচ্ জ্ঞানকার্ধাং প্রসিধ্যতি ॥ (২০৪ পৃষ্ঠা, বি: বিঃ) 

জ্ঞান অতীব্দিয়, জ্ঞান সর্ধবপ্রকাশক, জ্ঞান কাহারও কাধা ঝা 
প্রকাশ্য নহে । নিয়োগের সার্থকত! কোনও প্রকারেই সন্তব নহে। 
যাহা হউক আচাধোর দিদ্ধান্ত এই “মতে! ন নিয়োগাইমুপ্রবেশেন 
বন্তস্ং প্রকাশ্যাতে 1” শ্রুতিবাক্য কার্ধ্যার্থ প্রকাশ করে, সিদ্ধবন্বর 
প্রকাশ করে। শব্দ দ্িপ্রকার। কাধ্যাতিধায়ী লিউ, প্রভৃতি এবং 
ভূতবন্-আভিধায়ী লঙ, প্রস্থৃতি। উপনিষদের বাক্য ভূতবস্ত বিষয়ক: 
উপনিষদের বাক্যে বিধির অবসর নাই। তাহার সিদ্ধান্ত এই. 
“উপনিষদাত্ম বং ক্বনপেক্ষবিধ্যন্তরাপ্থাক্যাৎ প্রভীয়তে”। (২৮১ প্ঠা 
বিঃ বিঃ)। 

শব্দতাবনা--শাবী ভাবনাই বিধি। ইহ্াষ্ট ভট্টপাদ কুমারি! 
সন্মত। শবভাবনাপক্ষ€ যুক্তিযু্ত নঙ্ে। ঈষ্টবোপ না থাকিলে 
শব্দভাবনাবলেই "লাক প্রণত্তিত হয় না। 

কামা ও নৈমিত্তিক্ক কর্টের অধিকারভেদ--আটঢারা বগেন, 
কার্ধযনিষ্ঠছ ও প্রয়োগনিষ্ঠরবলে কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ণের আধি- 
কারভেদ হইতে পারে না । এজন্য বিধিবিবেক ৩৪৫ পৃষ্ঠা জুব্য। 

ইষ্টমাধনতা--কেধল ই্টসাধনতাই বিধি নহে। কর্তার 2 
সাধনতা ও কর্তা, অকরণে তব-অনববোধ সকলই বিধির অস্ত! 
সর্ববিষয়ক জ্ঞানই বিধি। গীভায় ভগবাণ্‌ বলিয়াছেন-_“ছ্রানং 
জয়ং পরিজ্ঞাভা ত্রিবিধং কর্মাচোদন1”। বান্ডবিক কর্ম করিলে কি 
ইষ্ট লাভ হইবে? সেই ইষ্টপাতের সহিত আমার হম্বন্ধ কি! 
না করিলে কি দোষ হইতে পারে? কি প্রকারে করিতে হবে, 
করিলে ফললাভ হইবে কি না? এই সকল পধ্যালোচনাঈ বিধির 
ভাৎপর্্য। তাহাতেই বিধির সার্থকতা । 


সথবশরাচার্ঘা বা মগ্ুনমিশ্র ৩৩১ 


অজ্ঞানী ও জ্ঞানী__অজ্ঞানীই কর্পে অধিকারী, জ্ঞানী নহে। 
আাচার্য্ের সিদ্ধান্ত এই-_“এষ খনু পুরুষঃ স্বভারতো রাগাগ্াবিষ্টো 
দুঢফলৈরুপায়ৈহিষয়োপার্জনে প্রবর্মানস্তদাক্ষিপ্রমনাঃ ভৎপক্ষপাতী। 
ন বিগলিভবিবয় প্রপঞ্চমাত্মতববমুপদিষ্ং প্রত্যেতুং পরিভাবয়িতুং বা 
অনম্"। (বিধিবিবেক ৪৪১ পৃষ্টা )| স্বর্গাদি ফল ক্ষশিক। উহাতে 
ছুথেরও সংমিশ্রণ আছে। যজ্ছের ফলে হর্গ হয়। অতএব যজ্ঞ 
চানীর অধিকৃত নহে । কারণ, জ্ঞানীর সন্প্যাস্ কর্কধায | আচাধ্যের 
হতে আত্মজ্জানাধিকাঁরে কণ্মবিধির অবসর নাই। ভীহার সিদ্ধান্ত 
এই-পতম্মায়াহমাধনে ধাহর্থেহধিকারসিদ্ধিঃ | আাধনত্বং চাস্ত বিধি- 
রিহান্তম্”। (বিধিবিবেক ৪৭২ পৃষ্ঠা)। বিধিবিধেকের ইহাই 
মনদিপ্ত ইতিহাষ | 

মন্তব্য 

মাগাধা আরেশরের মত শঙ্করের মতের অভিব্যক্তি মাত্র। 
হগধা শব্বরের গ্রন্থে ভাটমতের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায় ন!। 
হাচানা পদ্মপাদে৪ ভাট্রমতের ছায়া নাঈ। কিন্তু সুরেশ্বরের 
ধিধিবিবেকে ভাট্রমতের শান্দী ভাবনার উল্লেখ রহিয়াছে । সুরেশ্বর 
র্কাঞ্রমে ভট্ট কুমারিলের শিষ্য ছিলেন বলিয়া প্রমিদ্ধি আছে। 
শক্রবিজয়েও সুরেগর ( মণ্ডন মিশ্র) ভট্ু কুমারিলের শিল্ত বলিয়াই 
পরিচিত জ্র্গসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের পরে মণ্ডনকর্ণৃক বিধিবিবেক 
বিরচিত হইয়াছে। নৈষন্মাসিদ্ধিতে প্রাভাকরমতের খণ্ডন আছে। 
কিছু ভাট্রমতের নুস্পষ্ট উল্লেখ বা ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় না। 
স্বরেশ্বরাচার্যয সম্ভবতঃ দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। ভাট্রমতের খণ্ডন 
ঘাচাধ্য পদ্মপাদ প্রভৃতির কোনও চেষ্টা ছিল না। সেই অভাব 
পূর্ণ করিবার জন্তাই স্মুরেশ্বরের প্রচেষ্টা । হুরেথরের মত অদ্বৈত- 
বাধিগণের নিকট সর্বত্রই সমাদৃত । প্রমাণরূপে পরবর্তী আচার্ধ্যগণ 
সরেধারের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাহার মতের অন্থসরণ 
করিয়াছেম। অমলানন্দ, বিভ্ারপ্য, চিৎখাচার্্য, অপয়দীক্ষিত 


৩৩২ বেধাস্তদর্শনের ইতিহা 
প্রভৃতি আচাধ্যগ্ণণ স্বীয় গ্রন্থে সুরেশ্বরের মত ও বাক্য উদ 
করিয়াছেন। চিৎসুখাচা্য তৎপ্রণীত তত্প্রদীপিকায় চারিস্থলে 
স্থরেশ্বরের মত প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বি্যারশ্য 
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহে শাট স্থলে সুরেশ্বরের উল্লেখ করিয়া শ্রী 
মতের প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অগ্রয়দীক্ষিত সিদ্ধাস্তদেশ 
সংগ্রহে ছুই স্থলে সুরেশ্বরের মত উদ্ধার করিয়াছেন | ম্থরেশ্বরের 
প্রীমাণ্যের ইহাই নিদর্শন | স্থুরেশ্বর ও পদ্মপাদ শঙ্করের মাক্গাং 
শিয়া । শঙ্করের মতবাদ প্রকৃত রূপে প্রপঞ্চিভ করা তাহাদের 
পক্ষেই ন্ভব। আমরা দেখিতে পাই উভয়ই শঙ্করের মতের 
বিস্তার সাধন করিয়াছেন | এই ছুইজন হইতে ছুষ্টটা শাখা বিশু 
হইয়াছে। উভয় শাখার প্রতিপা্ত এক হইলেও স্থলবিশেষে 
পার্থকা আছে, এবং স্থুরেশরের প্রাধান্য পরিস্ফুট । 


অন্যান্য আচার্য্য 


আচার্য্য শঙ্করের ম্যাম কোনও শিষ্যের কোনও গ্রন্থ পাওয়া 
যায়না। বন্দ কোনও অজ্ঞাঞ্নাম! আচার্ধোর একথালা বুধ 
দেখিতে পাওয় যায়। পয়বর্তী আচার্ধগণ ইহাকে বৃত্তিকার বপিয়। 
অভিহিত করিয়াছেন। গ্রন্থকর্তার নাম গ্রস্থে কোথায় উল্লেখ নাই। 
এই গ্রন্থে গ্রন্থকার আপনাকে গ্রীমচ্ছস্করতগবৎপাদশিত্য বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন। এই বৃত্তি কুম্তঘোণ আদ্বৈতমঞ্জরী সিরিদে 
্রীবিগ্তাপ্রেম হতে সাম্বশিব আয়ার কর্তৃক ১৮১৪ সনে প্রকাশিত 
হইয়াছে। শাঙ্কর ভাম্ম পড়িবার পূর্বে এই বৃত্তিপাঠে বোধ 
সৌবর্ধ্য হইতে পারে। বৃত্তি সংক্ষিপ্ত, বিচারে বাহুল্য নাই, কিছ 
শান্কর সিদ্ধান্ত অতি সুন্দর ও বিশদভাবে উপপ্ন্ত আছে। বৃত্তি 
ভাষ। প্রাঞ্জল, বিশেষতঃ অতি অল্প কথায় অধ্বৈতবাঁদের সিষ্ান্ 
প্রদণিত হইয়াছে। এতভিন্প আচার্য শঙ্করের সমকালিক কোনও 
আচার্ধ্যের গ্রন্থ অদ্ভাপি আবিষৃত হয় নাই৷ খ্্রি্ীয় প্রথম 


েবরাচার্য বা মণ্রনমিত্র চে 


মতাবী পর্যাস্ত শাক্কর মতের প্রথম যুগ। অষ্টম শতাঁবী হইতে 
গুনরায় নবযুগের সুচনা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের অগ্যান্ত 
শিশ্বগণের মধ্যে তোটকাচার্যের তোটক ছন্দে লিখিত পদ্যের 
বিষয় গুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার প্রামাণিকতা নাই ! 
কারণ পরবর্তী কোনও আচার্য্য কোথাও তাহার উল্লেখ করেন নাই। 


অছৈতবাদ বা মায়াবাছ 
(প্রথম শতাবীর উপসংহার ) 


পুর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খুষ্টায় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত 
শদৈত্নাদের অর্থাৎ শ্াঙ্কর মতের প্রথম যুগ। মৌলিকতাই 
এই যুগের ধিশেষত | সাথ্ধা, পাতগল, ন্যায়, বৈশেষিক, প্রাভাকর ও 
ভাট, বৌদ্ধ, টজন, মাহেশ্বর ও পাঞ্চরাত্র মত নিরসনের প্রযদ্ব এই 
যুগে পরিস্ষুট | পরিনামবাদ ও আরম্তবাদ নিরাকরণের প্রচেষ্টা 
মর্ষোপরি। বিবর্তবাদস্থাপনেই মক চেষ্টা প্রয়োজিত হইয়াছে। 
দ্রান ও কণ্মের সমুচ্চয় অসম্ভব। ইহা প্রমাণিত করিবার জশ্যই 
আচার্য শঙ্কর ও হুরেশ্বারের প্রযত্ধ সমধিক । আচাধ্য পদ্মপাদের 
রস্থে এ সম্থন্ধে বিশেষ বিচার পরিলক্ষিত হয় না। 'অবশ্ঠাই ইঙ্গিত 
আছে। প্রতিবিগ্ববাদ যে আচার্য গৌঁড়পাদ ও শঙ্করের সম্মত 
ভাহাও সুপরিস্কুট | সাধ্যযদর্শনের প্রবনতা ও প্রাধান্ত এবং মীমাংসার 
গ্রাভাকর মতের বিস্তৃতি এই যুগের বিশেষত্ব । সাম্মামত নিরসনে 
শহরের প্রচেষ্টা অসাধারণ । প্রাভাকরমতখগ্ডনে শঙ্কর, পদ্গপাদ ও 
সবরেশ্বর সকলেই বন্ধপরিকর। প্রীভাকরমতের বিশ্ৃতির ইহাই 
দিদ্শন। অতীন্রিয় ও ব্যাবহারিক ভগতের মিলনই অদৈহবাঁদের 
বিশেবতা | আত্মতের প্রসারে ত্রদ্ধাবই মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। 
দেশ। কাল, বন্ধ, আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। জ্ঞান- 
শরণ আত্ম! সকল পরিচ্ছেদবঞ্িত ! ইহাই অন্বৈতমতের শ্রেষ্ঠ 
ঘন। আত্মবোধ জাগানই অগৈতবাঁদের সার্থকতা | এই মতে 


৩৩৪ বেদাস্থদর্শনের ইতিহাস 
ছর্ধবলতার স্থান নাই। ভামসিকতার স্থান নাই, রাজসিকতার স্থান 
নাই, সাত্বিকের স্থানও নিয়ে। গুশাতীত নির্বরিশেষভাবই এই 
মতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ! মানবের ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর 
আর কিছুই হইতে পারে না। আদর্শের উচ্চতায়, হাদয়ের তৃপ্তিতে 
মতের স্বাভাবিকতায় অধৈতবাদ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতার্বীডেই 
আকুমারিকা হিমাচল অধিকার করিয়াছিল। ভারতে 'গ্রাণের 
নবম্পন্দন দার্শনিক ক্ষেত্রে নূতন আশা ও নাকাজ্ষার সঞ্চার 
করিয়াছিল । আমি ক্ষুদ্র নঠি, আমি নীচ নহি, আমি মহান 
আমি ভুনা_-এই উদার উচ্চভাবে জাতীয় জীবনে এক অভিনর 
বাপার সংসাধিত হইল | বৌদ্বপ্ন(বনের গচি অনেক পরিনাথে 
রুদ্ধ হইল, অশোকের প্রচেষ্টার মূলে আঘাত লাগিল । ভারতীয় 
জাতি আপনার সত্তা বুঝিতে পারিয়া_-আপনার স্বাভাবিক 
বুঝিতে পারিয়া_বেদান্তই তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র উহা অনুভব 
করিয়া বেদান্বকেই আপনার ধর্শরূপে গ্রঙ্ণ করিস | বেদাস্তের 
এই গতির ফল্লেই বৌদ্ধমত কিন্দুভাবে ভাবিত হইল। শ্রী 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে মঙ্থাযান সম্প্রদায় হিন্দুভাবে ভাবিত হয়া পড়িস। 
বেদাস্তমত বে"দমনকে প্রভাবিত করিয়া অন্ততঃ পৃথিবীর এক 
তৃতীয়াংশ লোকের উপরে বেদাস্তের অল্পবিস্তর ছায়াপাত করিয়াছে। 
পরবধ্্িকালে চীন প্রস্থৃতি দেশে মহাঁযান মত বিস্তৃত হওয়ায় মে 
কল দেশের মতবাদেও বেদান্তের ছায়াপাত হইয়াছে! প্রাচীন 
কালে বেদাস্তমত যেরূপ গ্রীকৃ চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, 
পরবর্তিকালেও সেইরূপ বৌদ্ধমতকে প্রভাবিত করিয়া আপনার 
অপরাজেয় মহিমা প্রকটিত করিয়াছে। 

ইউরোপীয় পণ্ডিহগণ আাধ্য শঙ্কর ও ভট্ট কুমারিলের যে কান 
নির্দয় করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে অসমীচীন ॥ 1100)001 
সাহেব [71950 ০01 980300151985029 নামক গ্রন্থ 
কুমারিলের কাল অষ্টম শতাবীর শেষ হইতে নবম শতাবকীর প্রথম 


্থরেসরাচার্ি বা মগ্নমিশর ৩৩৫ 


ভাগ (৭৭৮ খুঃ) নির্দেশ করিয়াছেন। কুমারিল ও শঙ্কর সম- 
মাময়িক। একই শতাব্দীর প্রথম ও শেষ ভাগে আবিভূতি হইয়া- 
ছিলেন। আচাধ্য শঙ্ষরের কাল-সম্বদ্ধে আমরা ভূমিকায় বিচার 
করিয়াছি। সর্বন্ঞাত্মমূনি রাষ্কুটবংশী রাজা প্রথম কৃক্চের সময় 
(৭৬*৭৮* খু) ছিলেন।  সংক্ষেপশারীরকের সমাপ্তিক্লোকে 
্র্কার সম্বন্ধে এরূপ নির্দেশ আছে। শঙ্ষরের জন্য ৭৮৮ খুঃ 
হলে তৎপূর্ব্র সর্ববঞাত্বমুনি সংক্ষেশশারীরক লিখিতে পারেন না। 
বাগুবিক এ সম্বন্ধে অন্যান আচারধ।গণের গ্রন্থ অনুশীলন না করিয়া 
অধ্যাপক মোক্ষমূলর প্রন্থতি ভ্রান্ত খিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। 
ইযাদিগকে অন্তসরণ করিয়া 8101)0101] সাঠেবও ভাস ধারণার 
স্বএ্রয় করিয়াছেন । আর্য কুমারিল ও শঙ্করের কাল খুঃ পূর্বে 
খ্রঃণ কাই শোভন ও সঙ্গঠ ইুমিকীয় সবিশিষ আলোচিত 
হইরাছে। তাই এস্থলে পুনরুল্পেখে নিবৃত্ত হউলাম। 


দ্বিতীর শতাব্দী হইতে অ্টম শতাব্দীর প্রথ ভাগ 


খ্তীয় শতাব্দী হইতে অইটম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পধ্্ত 
অদ্বৈহনতে কোনও গ্রন্থ বিরচিত ভয় নাই। এই দীর্ঘ সাতশত 
বদর কাগে অন্যাগ্ত সাহিত্যের উন্নতি হইলেও দাঁশনিক সাহিভ্যের 
ধিকাঁশ দেখিতে পাওয়! যায় না। প্রথম শতাব্দীতে (৬৮ খবঃ) 
অন্জরবংশীয় হালরাজের সময় প্রাপ্ত সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। 
নগ্ুশতক, বৃহত্কথ প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার সময় বিরচিত হয়। 
কাহন্ক ব্যাকরণও তংকালে বিরচিত হইয়াছিল । টতুর্থ ও পঞ্চম 
শীতে গুপ্ত-সাম্রাদ্যকালে শৌরানিক অস্থ্দয় হয়। স্মৃতি- 
শাস্ত্র প্রসার ও প্রতিপত্তি হয়। কাব্য প্রন্ৃতির বিকাশ হয়। 
পৌ্ানিক অভ্যুদয় শাঙ্করদর্শনবিকাশের ফল বপিয়াই অনুমিত হয়। 
দক্ষিণ ভারতে বণ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ/ম 
ভাগ পথ্যস্ত (৫৫০৭৫ শ্রীঃ) চালুক্যবংশের রাজত্বকালে পূর্ব 


৩৬ বেগা্তদর্শনের ইতি 
মীমাংসা দর্শনের নানারাপ নিবন্ধ বিরচিত হয়। পার্থসারথিমিশ্রের 
প্রতিভ| এই সময়ে বিকশিত হইয়াছিল] তিনিই ভটু কুমারিলের 
স্লোকবান্তিন্বের টীকাঁকার। পার্থসারধিমিশ্রের শ্যায়রত্রমালা ও 
শান্তরদীপিকার জন্য পরবর্তী কালে অমলানন্দ (১৩শ শতাী) প্রনথৃতি 
খণ্ডনমানদে তাহার উদ্ধার করিক়্াছেন। পূর্ব্বমীমাংসার প্রতিপত্তি 
্রীঃ পৃঃ হইতে চলিয়া আসিয়াছে । গুপ্তদিগের সময়ে সমুরগুপ্রে 
অশ্বমেধ পূর্ববমীমাংসার প্রতিপত্তির ফল। কিন্তু অধ্ৈতবাদের 
কোনও গ্রন্থ এই সময়ে লিখিত হয় নাই। শ্ক্করের ও সুরেপর- 
প্রভৃতির গ্রস্থই এই সময়ে আপনি প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছে। 
পৌরাণিক অভ্যু্বয়ের ফলে বেদাস্তের মত জনসাধারণের ভিতরে 
পরিব্যাপ্ত হল পুরাণের প্রকৃত তাতপর্ধ্য ্রহ্ষবিগ্ার শিক্ষা প্রদান। 
পুরাণে অধৈতবাদ পরিস্ুট। পৌরাণিক বিকাশের ফলে আর 
অদ্বৈতবাদের নৃতন গ্রন্থ লিখিবার আবশ্যকডা হয় নাই। কিন্ত 
অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই অটৈতবাদের বিস্তারের নব 
পুণ্য প্রচেষ্টা দেখিতে পাই । এই দীর্ঘ সাত শত বংমরের কালে 
কোনও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে কিনা তাহা বলা যায় না। হয়ত 
রচিত হইয়াছিল । কিন্তু খিম্থৃতির অতলতলে ডুবিয়! গিয়াছে। 
গৌড়পাদাচার্যের উত্তরগ়ীতার ভাম্বের ম্যায় হয়ত আরও অনেক 
গ্রন্থ আবিদ্ভৃত হইতে পারে। ্যায়দর্শনের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই 
বাহস্তায়নের ভান্মের পরে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। 
বাংম্যায়ন ও চাণক্য অভিন্ন হইলে অন্ততঃ কয়েক শত বৎসর পরে 
উদ্ভোতকরের বৃত্তি বিরচিত হইয়াছে । ইউরোপে গ্রীকৃদশনের 
পরে ডেকার্টের অভ্যাদয়েয় পূর্ব মধ্যযুগের দার্শনিক ইডিহাম 
যেমন নীরল ও অসার, সেইরূপ ভারতে এই সাত শত বদর 
অনুর্কার। প্রতুতাত্বিকের প্রচেষ্টায় যেমন এই মময়ের রাজনৈতিক 
ইতিহাসের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেইরূপ প্রচেষ্টা সাহিত্ত' 
ক্ষেত্রেও আবশ্তক । আমর! এ পরাস্ত এমন কোনও দরড়াইবার 


ুরেখরাচার্ধা বা ণ্তনমিশ্র ৩৩৭ 


স্থান পাই নাই, যাহার অন্ুবলে এই সাত শত বৎসরের দার্শনিক 
ইতিহাস পিপিবদ্ধ করিতে পারি। আমাদের মনে হয় পুরাণ 
্রন্থতির অত্াদয়ে অনাবস্যকবোধে নিবন্ধাদি রচিত হয় নাই। 
যখন অন্যান্য মতবাদ অদ্বৈহ্মতের 'আক্রমণে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, 
ধন অধৈতবাদে বহু গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে । ষষ্ঠ শতাব্দী 
হতে অঃম শতাব্দী পধ্যন্ত পুর্র্বণীমাংসার অভ্যুদ্য়ের ফলে অষ্টম 
শ্া্দীর শেষভাগে অদ্বৈতবাদিগণ পুনরায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হীয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, তেদাভেদবাদ, দ্বৈঠবাদ ও চ্থায়দর্শনের 
অভবদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অদ্বৈতবাদী আচাধ্যগণের মনীষার ক্ষুপ্তি 
হইয়াছে । ঘাত এবং প্রতিবাত জীবনের লক্ষণ | সেই আঘাতের 
ছনই দার্শনিক সাহিত্যের স্ৃপ্তি হইয়াছে) পূর্ববনীমাংসা স্তার ও 
'বাদের আঘাতের ফলে অদ্বৈতবাগের পুনরুখান হইয়াছে। 
হৈদ্ধধাদের নিরসন করিয়া অধৈতবদী আপনার প্রতিষ্ঠা গড়িয়া 
ঢলিয়াছিপ। কৌদ্ধমতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়! দিয়া অনেক পরিমাণে 
নীদ্ধবাদকে আপনার প্রভাবে প্রভাবিত করিয়া অধৈতবাদ শাস্তির 
কোড়ে সুপ্তিমগ্ন ছিল। পুনরায় বৌদ্ধদর্শনের প্রবল আঘাত 
মারস্ত হইল। ষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধদর্শন সবিশেষ ন্ৃত্ি পাইল। 
নগার্জনের সময় হইতে বৌদ্ধদর্শন নুতন মৃত্তিতে দেখ! দিল । 
বৌনধদর্শনের আঘাতে সুখস্ুপ্তি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আবার অষ্টম 
শ্াদীর শেষভাগ হইতে নব প্রচেষ্টা দেখা দিল। ইহাই 
স্বাগাবিক বলিয়া! মনে হয়। অষ্টম শতাব্দী হইতে অগ্বৈতবাদী 
হাগধাগণের প্রচেষ্ট সর্বত্র পরিলক্ষিত| শৌরানিক সাহিত্যের 
বস্ারের কলে জনসাধারণের ভিতর অধৈহমতের সমাদর হইল। 
ইনার চিন্ত|! পৌরাণিক উপাখ্যানের আবরণে সমাজের নিস্তরেও 
বেশ করিল। ফলে ঘাতপ্রতিঘাত না থাকায় দার্শনিক গ্রন্থ 
নিখিবার আবশ্যকতা! রহিল না। অছৈতদার্শনিক ক্ষেত্রে এই 
কেক শতাব্দী অচুরর্বর যুগ। এই কয়েক শতাবীতে বৌদ্ধদর্শনের 


২২ 


তত বেধাস্তদর্শনের ইহা 
অভ্যুদয় হইয়াছে, কিন্তু অইৈতদর্শনের প্রতিভা বিকশিত হয় লাই। 
সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েনসঙ্গ নালন্দায় অধ্যস্্ধান্্ 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । বৈদিক অধ্যাত্বশাস্ত্র বলিতে বেদান্তুকে 
বুঝায়। অবশ্যই হিউয়েনসঙ্গ বিশেষভাবে বেদাস্তের উল্লেখ করেন 
নাই। কিন্তু এই সকল শতাব্দীতেও বেদাস্তের বিচার চলিভ_. 
তঘিষয়ে সন্দেহ নাই । দশম শতাব্দীর শেষভাগে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 
আচার্য্য যামুনাচার্্য যে সকল আচার্ধ্যর নাম করিয়াছেন * 
তাহার! বেদাস্তের আচাধ্য |] ভিনি বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ভাষাকার 
প্রমিডাচার্ধ্য ও বাণ্তিককার টক্কের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীনৎমা্- 
মিশ্রও ভরীসম্প্রদায়তৃক্ত ৷ ভর্তৃপ্রপঞ্, ভর্তৃমিত্র, ভর্তৃহরি, ত্রদ 
প্রস্তুতি আচাধাগণ নির্বিবশেষ ব্রচ্ধবাদী ছিলেন। ভর্তৃপ্রপঞ্চ শ্রের 
ূরধবন্তী। অগ্তান্ত আচাখ্যগণ শক্করের পূর্ববর্তী নহেন বশিয়া 
বোধ হয়। পরবর্তী হইবার সম্ভাবনা মমধিক। আমরা এ 
মকল আচার্য্যেরগ্রদ্থ এখন পাই না। হতে পারে যামুনাচার্চোর 
সময়েও ইহাদের গ্রন্থ পাওয়! যাঁইত। যেমন সুরেশ্বরাচার্যোর গ্রন্থ 
“রদ্মসিদ্ধি” অনেকদিন পথ্যন্ত পাওয়া যায় নাই, সেইরূপ এই মকপ 
আার্ধ্যগণের গ্রন্থও লুপ্ত হইয়াছে। অবশ্যই ইহ! ভারকের 
নিতান্ত ছুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। অগ্লয় দীক্ষিতের দিদ্ধান্্রলেশ 
নামক গ্রন্থে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে বোধ হয 
মকল গ্রন্থ আজকাল আর পাওয়া যায় না। গ্রস্থানেষী প্রত্বাবিকগণ 
এই কয়েক শতাব্দীর গ্রন্থ আবিষ্কার করিতে পারিলে ইতিহাদের 
এক নূন অধ্যায় রচিত হইতে পারে। তর্তৃহরি দবৈরাগাশত্ক" 
্রন্ৃতি গ্রন্থের প্রণেতা । তিনি খুষীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
জীবিত ছিলেন। টনিক পর্যটক 7105 (ই চিং) ক বিশ 
বতমর কাল ভারতে বাস করিয়াছিলেন। 

* “পিদ্ধিজয়ম্ণ (৫ ৬ পৃষ্টা ভ্রউব্য ) 30059899090 8009. 

& 1516 ৬৭১ অন্মে চীন হইতে বাতা কিয়া ৬৭৩ অন্বে তাতদিহিগে 


বুরেরাচাধ্য বা যগ্তনযি্র ৩৯ 

মণ্তমশতার্দীর শেষভাগে এই দেশে থাকিয়া ইচিং তৎকালীন 
কল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভর্তৃহরি সঙ্থন্ধে 
নিধিয়াছেন যে, ভিনি বৌদ্ধ সঙ্গ্যাসী হইয়! পুনরায় সংসারী 
ঈয়াছিলেন। সাতবার মঠে প্রবেশ ও সাতবারই সংসারে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন যামুনাচার্ধ্যও ভর্তুহরিকে নির্বিবশেষ ত্রক্মবাদী 
[লিয়া্ গ্রহণ করিয়াছেন । নির্ধিবশেষ ব্রহ্মবাদ শঙ্করের অভিমত ! 

'বৈরাগ্যশতকে”  ভর্তৃহরি লিখিতেছেন,“কদা শস্তে। ! 
চবিগ্ামি কর্পানিশ্লনক্ষম:1” ইহা দেখিলেও স্প্তঃ প্রতীয়মান 
ঘ-তিনি নৈষদ্ম/ঃধাদের পক্ষপাতী । ভর্তৃহরি বৈয়াকরণ দার্শনিক ও 
রব। সপ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগ তাহার অবস্থানের কাল। 
নিও শাঙ্করমতে প্রভাবিত ছিলেন বলিয়াই অগ্মমিত হয়। 
'বরাগাশতকে শাঙ্করমতের প্রভাব সুম্পষ্ট। শুঙ্গারশতক কবিদ্বে 
পু । উহাতে দার্শনিকতা নাই। কিন্তু বৈরাগ্যশতকে দার্শনিক 
গাব স্থব্যক্ত। নৈষ্র্ম্যসিদ্ধির তাৎপর্য নির্ধিশেষ ব্রহ্মবাদ। 
হরিকে অদ্বৈভবাদী 'আচাধ্যরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। তিনিও 
শ্যরেয মতে প্রভাবিত। সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই যে শঙ্করের 
হুদ, ইহা তাহারই অন্যতম কারপ। তর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক, 
সন্সংহিতার ব্যখাপ্রনৃতি গ্রন্থে দার্শনিকতা আছে। বৈরাগ্য, 
গার ও নীতি শতকপ্রভৃতি তিনখানি গ্রন্থ বোম্বাই বেস্কটেশর প্রেস 
ইত প্রকাশিত হইয়াছে। 

তর্ৃরি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কি অধৈতবাদী এ প্রসঙ্গ শ্্ীকণ্ঠাচার্য্ের 
মতবাদ প্রসঙ্গে আলোচ্য । শতকে শঙ্করের মত সুস্পষ্ট! 
ধাভাকেও কর্মের বশবর্তাঁ বলায় উপাসনাদির ফল যে আপেক্ষিক 
তাহাই নুচিত হইয়াছে ॥ এজন্য বৈরাগ্যশতক ভরটব্য। 
টাও হন, এবং নালানছায থাকিয়া ৬৯৫ এটা চীনে এত্যাবর্ডন করেব 
5 অনথে তাহার মৃত্য হয়। হিউএন্পপদের প্রত্যাবর্তনের ২৫ বহসর পরে 
ঘংতের জন তিনি বাজ! করিহাছিলেন। 


৩৪৬ বেষা্দর্শনের ইতি 


যাহা হউক মোটের উপর বলা যাইতে পারে বে, এই কয়েক 
শতাব্দীতে অছৈতবাদের দার্শনিক সাহিত্যের রচনা সমধিক ইয় 
নাই। কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে এ কয়েক শতাব্দী যে একেবারে 
নীরব তাহাও বল! যায় না। কারণ শৈবা চাধ্যগণের অস্যদর পঙগম 
ষষ্ঠ ও মপ্তম শতাব্দীতে পরিস্ফুট । গ্রীকঠাচাধ্য ও ভর্তৃহরি প্রনথৃতি 
কাল ৫ম হইতে পম শতাব্দী | কৌদ্ধদশন খুষ্ীয় ১ম শতাব্দী হইতে 
৭ম শতাব্দী পধ্যস্ত সবিশেষ কুত্তি পাইয়াছে | যষ্ঠ শভাবী বেদ্ধ 
দর্শনের স্বর্ণযুগ | এজন্য ]া. 7:0-এরা15000] 01730100019 
রষটব্য। 

ভর্তৃহরি ]6517% কর্তৃক যেরূপ চিত্রিত হয়াছেন, তাহা বিগ্বাস- 
যোগ্য নহে। 1658 ঘোর বৌদ্ধ। তাহার পক্ষে রক্ষাধাপ 
ভর্তৃহরিকে ওরূপে চিত্রিত করা অদ্বাভাবিক নহে। 15104 
চিত্র হইভেও মনে হয়, তিনি ব্রন্ষবাদী | বিশেষত; বৈরাগ্যশতৰ 
প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার শৈবভাব নুপরিষ্ফুট, কোথাও বৌদ্ধভাব দেখ 
যায় না। ধশ্মান্ভার বশে 11811£এর পক্ষেও ওরপ করাই 
স্বাভাবিক |* 


* [ভভূপ্রপঞ্চ ভভ়ংরি, ভহুমিত্ব ইহারা যে পৃথক তাহা এপনও গমানিউ & 
নাই। কুমারিণ ভরৃহরর বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন | ইহারা গদাম 
তাহা পত্তিত কে. বি. পাঠক প্রমাণিত করিয়াছেল। শহর, ভৃপ্রপঞ্ে 
করিয়াছেন। মাধবার শঙকরবিজয়ে শঙ্করের পুর্বে এক ভর্রহরিকে দেখা যা! 
ইফশিখ বলিয়াছেন ভর্তি ইতহিস্ষের ভারত আগমনের ৫* বংসর পূর্বে দে 
ত্যাগ করিয়াছেন। এই ভততহরি ব্রদ্ধবাদী। এমতস্থলে ভত্তুহরিকে শে 
পরে স্থাপিত কর! গত মনে হয় না) সং] 


সু্েখরাচার্য বা! মণডলমিষ্র ৩৪১ 
নবম শতাব্দী 


(অদ্বৈভবাদের দ্বিতীয় যুগ ) 


অষ্টম শতাব্দী (৭৫৮ _৮৪৮) হষ্টতে নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে 
মীগনাদের এক নবীন আচার্ধের অন্থ্যদয় হয়। এই আচার্য্যের 
নম সববস্ঞাত্মখুনি। ইহার অপর নান নিত্যবোধাচাধ্য। শৃঙ্গেরী 
মুন প্রাান লেখান্ুসারে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ৭৫৮ খ্ৃঃ 
তেই ৮৪৮ খু পর্যন্ত পীঠাধীশ ছিলেন । ইনি সংক্ষেপশারীরক 
নামক বৃত্তি বিরচন করেন | বুণ্তিটী £শ্লাকনিবদ্ধ! উহার সনয় 
হছে অদবৈতবাণ্দের পুনরায় আহ্াথান আরম্ভ হয়। সাহিত্যিক 
পেটা এই সময় হইতে সবিশেষ পরিস্কৃত | দার্শনিক ক্ষেত্রে সর্বব- 
খিষয়েই'এই সময়ে নবভাবের সঞ্চার তষঈয়াছে । সাম্্য,পাতঙ্জল, শ্যায়, 
বিশেষিক প্রভৃতি দর্শনের টীকা! প্রহথতির প্রণয়ন অষ্টম শতাব্দীর 
পর হইতেই আরস্ত হইয়াছে । দশন শতাব্দী হইতে প্রায় সকল 
দ্শনেধই প্রচার ও প্রসার হয়াছে। বেদান্ত দর্শনেরও অভ্যুদয় 
হন শতাব্দী হইতে পরিস্ফুট। ভেদাভেদবাদ, বিশিষ্টাঘৈতবাদ ও 
দিছধাদ গ্রন্থতিরও উত্থান ৮ম শতাব্দী হইছে আরম্ত হস্টয়াছে। 
পর্শনিক অঙ্্যদয়ের শুচনায় অগ্বৈতমতের আচার্য সর্বজঞাত্মমুনির 
শনই প্রথম বলা যাইতে পারে। সর্বজ্ঞাত্বমুনির মনীষাই শাঙ্কর- 
যঙ্তে নৃত্ধন আলোক প্রদান করিয়াছে। ঘাতপ্রতিঘাত হইতে 
শারেমতের বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার অগ্কই সর্ববজ্ঞাত্বমুনির পুণ্য 
পরচ্্টা। দীর্ঘকাল শান্করমত সম্রাটের গ্কায় ভারতে আপনার 
মিনা প্রকট করিয়াছে। প্রবল প্রতিদ্বন্থিত্ এই কয়েক শ্রতাকীতে 
দখা যায় নাই। সর্বত্র এই নূতন জত্তার স্ফুত্তি হওয়ায় শাহ্ধর 
মহেও প্রাধান্য রক্ষা আবস্তুক হয়া পড়িল। ৬ষ্ঠ শতাবী হঈতে 
চন শভাবদীর প্রথমভাগ পর্যন্ত মীমাংসকের প্রচেষ্টা সমধিক বলবতী 
ইঈয়ছে। দক্ষিণ ভারতে চালুক্যবংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে 


৬৪২ বেষাস্তদর্শনের ইতিহাস 
পূর্ববমীমাংসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে 
সর্বন্ঞাত্বমুনির দার্শনিক প্রতিভার স্মৃতি হইয়াছে। & 


(জীবন) 


সর্ধঞ্ঞাত্বম়ুনির অপর নাম নিভ্যবোধাচা্য ॥ ইনি শৃক্গেরী মঠের 
গ্ীঠাধীশ ছিলেন | প্রাচীন লেখানুসারে তাহার স্থিতিকাল ৭৫৮ স্ব 
হইতে ৮৪৮ হ্ীঃ। তিনি স্বন্কৃত সক্ষেপশারীরকের সমাপ্তিশ্লোকে 
যে কালপরিচয় দিয়াছেন তাহাও এইকালের অগ্থরূপ। সঙ্ঞপ- 
শারীরকের সমাপ্তিঙ্লোকে লিবিয়াছেন__ 
“ন্রীদেবেশ্বরপাদপদ্চজরজ:সম্পর্কপৃতাশয়ঃ 
সর্ধবজ্রাত্মবগিরাক্কিভো! মুনিবরঃ সতেক্ষপশারীরকম্‌। 
চক্রে সঙ্জনবুদ্ধিবর্ধনমিদং রাজন্থবংশে নৃপে 
শ্রীনত্যক্ষতশাসনে মন্নুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি |" 
এম্থসে রাজন্যবংশ রাষ্্রকুটবংশ। ক্ষত্রিয়বংশোন্তব বগি 
মন্গকুলাদিত্য । রাজার নাম শ্রীমং। শ্রী শবে লক্ষ্মী, লক্্পীর গড়ি 
খিনি তিনিই শ্রীমৎ। অর্থাৎ নারায়ণ বা ভক্ুঞ্। তিনি একটন 
রাট্রকুটবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজ।। এই প্রীকৃষ্ণ যখন রাজন করিতেন 
তখন মজ্জনের বুদ্ধিবিকাশের নিমিত্ত দেবেশ্বরাচার্য্যের উপদেশে 


* [ এভ'বে হুগবক্সনার কারণ দেখা যাইতেছে, স্থামীজীকতঁক *রাচাধাযে 
খু প্রথম শতাবীতে স্থাপন। অথচ আচার্ধ্যকে প্রথম শতাকীতে স্থাপনের 
পক্গে প্রথম যে শৃঙ্গেরী মঠের বাক্য, ও শ্রীক্ঠাচার্যের মৃগেন্্রসংহিতা এদের 
ভর্তৃহরিকতূক টাক! গ্রণয়ন, তাহার! নিঃসনেছে অঙ্গকুলতা! করে না। এ বিষ 
পূর্বের ষথাস্থানে প্রদর্শন করা হইয়াছে। সং] 


(জীবন) 


সর্ধবজ্ঞাত্মমুনির অপর নাম নিত্যবোধাচীর্ধ্য। ইনি শৃঙ্গেরী মঠের 
্লীঠাধীশ ছিলেন। প্রাচীন লেখানুসারে তাহার স্থিতিকাল ৭৫৮ খ্রীঃ 
হইতে ৮৪৮ শ্বীঃ। তিনি কৃত সক্ষেপশারীরকের সমাপ্তিক্লোকে 
যে কালপরিচয় দিয়াছেন তাহাও এইকালের অন্থরূপ। সঙ্গেপ- 
শারীরকের সমাপ্তিঙ্লোকে লিখিয়াছেন-_ 
পশ্রীদেবেশ্বরপাদপদ্তজরজঃসম্পর্কপৃতাশয়ঃ 
সর্ববজ্ঞাত্মগিরা স্থিত! মুনিবরঃ সঙেক্ষপশারীরকমূ। 
চক্রে সঙ্জনবুদ্ধিবর্ধানমিদং রাজস্বংশে নৃপে 
শ্রীনত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভূবং শাসতি 1 
এস্থসে  রাজন্যবংশ রাষ্টরকুটবংশ। ক্ষত্রিয়বংশোপ্তব বগিয়া 
মনুকুলাপিত্য! রাজার নাম শ্রীমৎ। প্রী শবে লক্্ী, লক্ষ্মীর পঠি 
ধিনি তিনিই শ্ীমৎ, অর্থাৎ নারায়ণ বা! শ্রীকৃঞ্ক। তিনি একজন 
রা্ট্রকুটবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা। এই শরীক যখন রাজন্ব করিতেন 
তখন ষজ্জনের বুদ্ধিবিকাশের নিমিত দেবেশ্বরাচার্য্যের উপদেশে 


* 1 এভাে যুগকলপীনার কারণ দেখা! যাইতেছে, স্থামীজীক্তৃক »রাচার্যাণে 
খু্টয় প্রথম শতাবীতে স্থাপন । অথচ আচাব্যকে প্রথম শতা্ীতে স্থাপনে 
প্ষে প্রথম যে শৃঙ্গেরী মঠের বাক্য, ও শ্রিঞ্াচার্যের মুগেন্্রসংহিতা এর 
ভর্তৃহারক্ৃক টাক! প্রণয়ন, তাহারা নিঃসন্দেহে অগ্কৃলতা করে ন!। এ ধিঙঝ 
পূর্বে বথাস্থানে প্রদর্শন কর] হইয়াছে । সং] 


দ্বজাখমূনি ৩৪৩ 
পৃডিত্ হইয়া সর্ববস্রাত্থমুনি সঙ্ষ্ষেপশারীরক রচনা করিয়াছেন। 
রাষ্ুকট-বংশীয় রাজ। প্রথম কৃষ্ণ ৭৬০ শ্রীঃ হইতে ৭৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত 
দ্গিণ ভারতে অধীশ্বর ছিলেন | চালুক্যবংশীয় রাজাকে পরাভূত 
করিয়া দস্তিহর্গ রাষ্ট্রকুটবংশের আধিপত্য স্থাপন করেন। 
দটিদর্গকে দিংহাসন্চ্যুত করিয়া রাজ! প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে 
শরধিরোহণ করেন। রাজা প্রথম-কৃষ্ণের সময় ইলোরার কৈলাস 
ম্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।* রাজা! প্রথম কৃষ্ণের সময় সর্বজ্ঞাত্মমুনি 
মক্ষেপশারীরক গ্রন্থ রচনা করেন। শুর্গেরী মঠের প্রাচীন লেখার 
কাল ৭৫৮--৮৪৮ খুঃ এবং রাজ! কৃষ্ণের কাল ৭৬০--৭৮০ খুঃ। 
হএব উভয় কালের মিলন পরিস্ফুট । এতত্ৃষ্টে প্রতীয়মান হয় 
মর্ধগাত্বমুনি ৭৬০--৭৮* মধ্যে সঙ্ঞক্ষেপশারীরক রচনা করেন। 
ধাহারা শঞ্করাচার্য্যের কাল ৭৮৮ শ্বীঃ নির্ণয় করিয়াছেন, ঠাহাদের 
রস্টি এই স্থলেই ধরা পরিয়াছে। শঙ্করের জন্মের পূর্ব সর্ব্াত্ম- 
মুনি মজেপশারীরক লিখিয়াছেন ইহা! অসম্ভব। সর্বজ্ঞাত্মমুনি 
্ররয্ধে জগণ্গুরুরূপে শঞ্করকে প্রণাম করিয়াছেন। সর্বজ্ঞাত্ম 
মুনি দেবেখরাচাধোর শিথ্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেল। 
কাকার মধুসথদ্ন সরম্বতী ও রামতীর্থের মতে দেবেশ্বর অর্থে 
মরখরাচাধ্য। কিন্তু আমাদের মনে হয় দেবেশ্বরাচার্যা নামক অন্য 
কোনও আচাধ্য ছিলেন। তাহার শিশ্ত সর্বজ্ঞাত্মমুনি। এ সম্বন্ধে 
কমিকায় আলোচন! করিয়াছি। «সজেক্ষপশীরীরক” ভিন্ন অন্ত 
কোনও গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া প্রিদ্ধি নাই! ইহার জীবনের আর 
কোনও বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। দাক্ষিশাত্যের রাজার শাসনে 
বাস করায় মনে হয়, ইনি দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ও শুঙ্গেবী মঠের 
পীঠাধীশ ছিলেন। এতদতিরিক্ত আর কিছুই জানা যায় না। ণঁ 
 হদিক্রে হাসে হণ (১৯৮) ৩৮৬ পৃষ্টা ভুষব্য। 

+ [্রদংদ হইতে কৃষ্ণরাজাকে নির্ণহ করিলে কল্পনার আধিক্য হইয়া 
পটে পঞ্চিত ভাণ্ডারকারের মতে ইনি চালুক্যবংীয় ছিতীয় বিক্রমাদিত্য । 


৬৪৪ বেতনের ইতিহাস 


গ্রন্থের বিবরণ 

“মংক্ষেপশারীরকম্”_এই গ্রন্থ শরাঙ্কর ভাম্তের বাস্তিক- ও 
শ্লোকের আকারে লিখিত। শীরীরক ভাব যেরূপ চতুরধ্যায়ে সনাপ্ত 
এই গ্রন্থও সেরূপ চহুরধ্যায়ী। শারীরকের সমন্বয়, অবিরোধ, 
সাধন ও ফল এইট চারি অধ্যায়। এই গ্রস্থেও সেই বিভাগ অনু্ত 
হইয়াছে। অর্ধবগ্াত্মগুনি শবীয় গ্রস্থকে ভাষ্যের “প্রকরণ বাত্তিক" 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | প্রথম অধ্যায়ে ৫৬২ গ্লোক, দিভীর 
অধ্যায়ে ২৪৮ শ্লৌক, তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৬৫ প্লোক ও চতুর্ঘ অধ্যায়ে 
৫৩ ক্লক আছে। সংক্ষেপশারীরকের ছুইটী টাকা আছে। 
মধুর্দন সরদত্তীর টাকার নাম “সারসংগ্রহ”। রামতীর্ঘ স্বামীর 
টাকার নাম “অঘয়ার্থপ্রকাশিকা”। মধুস্থদনের টাকার সহিত 
সজ্ষেপশারারক কাশীতে ১৯৪৭ বিক্রমাঞ্ধে বা ১৮৮৭ খাবে 
গ্রকাশিত হইয়াছে ও রামতীর্থের টাকার সহিত “কাশী সন্ত 
সিরিজে ১৯১৩ খ্র্টান্দে ভাউ শীস্ত্বার সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
মধুন্দনের টীকা পাণডিহ্যপূর্ণ ও প্রমেয়বছল এবং মধুশুদনের 


অপরের মতে অন্ত ব্যক্তি। এবিষয় এখনও নিশ্চয় হয় নাই! অর্বাজাত্বগুন 
ফোন কোন মতে আচাধ্যের সমসাময়িক । মধুস্দনী অংক্ষেপশাবীরক 
ভূমিকা পর্ব | এলিসয়ও এমন স্থির হইয়াছে ধলা যায়, না। ৭৮৮ ্রষ্টাবে 
শঙ্বরের আনিঙাব কাল হইলে দোষ হয়, কিন্ত ৬০৬ শ্রীষ্টা্ গ্রহণ করিলে যে 
দোষ হয় না। ভূমিকায় পাদটীকা এবিষয়ে ভব্য | মধুক্মানসরস্বতী ও 
রামভীর্থের যত সাম্প্রদায়িক পশ্ডিতপ্রবরের কথ! অগ্রাহ করিবার মত প্র 
প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই বশিত্বাই আমাদের মনে হয়। পুনা 
আনন্দাশ্রমেও মংক্ষেপশারীরকের একটা উতর সংস্করণ হইয়াছে । সং] 

*[ গ্রবাদ আছে ইনিই পরে কা মঠের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এব 
আমিত্য মাক চৌলরাজেছহ সমসাময়িক। ইজ্জিযান এটিকোযারী 
বট্যে। সং] 





রবপামূনি ৩৪৫ 
মনীষার গ্ভোতক। রামতীর্ঘ স্থামীর টাকা সরল। সঙ্গেপ- 
মারীরকের বাক্য প্রমাণরূপে পরবর্তী আচার্ধাগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
হয় দীক্ষিত তৎকৃত “সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে” বহস্থলে সঙ্গেপ- 
শারীরকের মত উদ্ধ করিয়াছেন।* রামতীর্থ শামী বেদাস্তসারের 
কা বিছ্ম্মনোরঞিনীতে সঙ্ষপশারীরকের বাক্য উদ্ৃত 
করিয়াছেন | শ' 


মতবাদ 

আাচার্ধাশঙ্কর-প্রচারিত অছৈতবাদের বিল্তৃতিমাধনমানসে 
বুধের নাখ্যা করাই সর্ধগ্ঞাত্মমুনির সাধনা । সজ্কেপশারীরক 
গ্রন্থ মক্ষেপে অছৈতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিবার জন্া পিখিত। 
নামে সঞ্েপ হইলেও গ্রন্থখানি অনতি-সংক্ষিপ্ু । ইহার প্রথম 
চারি গ্লোকেই  প্রতিপাগ্ভ বিষয়ের সারাংশ প্রদান করা 
হইয়াছে । বেদাম্তদর্শনের প্রথম সুত্রে ত্রন্মবি্ভার অধিকারী 
শু হং গদার্থটী জিজ্ঞাস্য ব্রদ্মের সহিত অভিন্ন_-ইহা প্রতিপাদদিত 
য়াছে। সুসুক্ষু ব্যক্তিরও স্বনিষ্ঠকর্তৃহাদি-মধ্যাস আছে। এই 
অধাসরূপ বদ্ধননিবৃত্তিকাম মুুক্ষুর পক্ষে ত্রহ্মজিজ্ঞাসার কোনও 
াবগ্তকভা থাকে না, যদি মুসুক্ষু ও দ্ধ অভিন্ন না হন। অন্থের 
ছ্রানে অন্যের অধ্যাস নিবৃত্তি হইবে কি প্রকারে? অতএব জীব 
ও ব্রহ্ধ অভিন্ন । দ্বিতীয় শৃত্রে জগতের কারণপ্রদর্শনব্যপদেশে 
ছংপদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন! তৎপদার্থে ব্রহ্ম তাহার ম্বরূপ ও 
উট্ক্ষণ প্রতিপাদন করির| জীব ও ব্রহ্মোর ক্য গ্রদর্শনই 


০ 
₹ সিদ্ধাত্তলেশ (্রবিষ্ভা সংস্করণ-_-২৬, ১৮৯, ২৩৩, ৩৫৯, ৪৩৩ পৃ্ায় 
ঈাঙ্ষেপণারীরকের মত উদ্ধৃত হইয়াছে । [ চৌখীস্ধায় সিদ্ধাকলেশের একটা 
উই সর আছে। গহ] 
+ বোদাসুলার 00, 0০৮ গণের, 8০.66 অথ 67, 


৩৪৬ বযাস্নের ইতিহাস 


দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্ধ্য | চতুর্থ স্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের এঁকাস্তিক 
এঁক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। শান্তর প্রমেয়_তবংপদার্থ, তৎপদার্থ 
ও অথণ্ড বাক্যার্থ এবং যাহা প্রমাণ তাহা তবমস্তাি মহাবাঁকারপ 
শান্ত্র। “শান্্রযোনিত্বাং* এই তৃতীয় সূত্রে ব্রদ্দের শী গ্রমাণক 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । সঙ্ত্ষেপশারীরকেও প্রথম তিনটি প্লোকে 
প্রমেয় নিণাত হইয়াছে, এবং প্রনাণপ্রতিপাদনার্থ চতুর্থ লোক 
গ্রখিত হইয়াছে। প্রতাগাত্বা ও ব্রন্মের একহবোধই প্রয়োজন, উহা 
উপেয়। উপায় দ্বিবিধ। বিষয় তংপদার্থ ও তৎপদার্থ। কারণ, 
তৎপদার্থ অজ্ঞাত, এবং হুংপদার্থ মিথ্যাঙ্ঞাত, অতএব ইহারা বিচারের 
বিষয়। আত্ম! অপ্রমেয়, অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। 
কারণ, প্রমাণের বিষয়ীভূত হঈলে আত্বা দৃশ্য হয়। দৃশ্য হইলেই জড় 
হয়, আর জড় হইলেই অনিত্য হয়। জড়ের বিকার অবশ্থন্তাবী। 
জীব ও ব্রদ্ষের ভেদ নাই । ভেদ ভ্রাস্তির ফল। ভ্রাস্তিই বিবর্কের 
মূল। জ্ঞানে অজ্ঞান থাকিতে পারে ন1| জ্ঞানন্ছরীপ ব্রচ্গে স্যাই 
প্রপঞ্ককালেও প্রপঞ্চের অভাব, যাহা সদসদবিলক্ষণ তাহাই মিথ্যা, 
সত্যজ্জানে মিথ্যার বোধ থাকে না। * 

তাহার মতেও ব্রক্ষজ্জানে বিধির অবসর নাই | অধিকারি" 
নির্ণয় প্রসঙ্গে শমদমাদি সাধন চতুইয়ের সমর্থন করিয়াছেন । তাহার 


* [যদি বলা হয় তবে জগৎ দেখা যায় কেন? জ্ঞানস্থরূপ অদ্ধে জগং 
তংকারণ অঞ্ঞন ত থাকিতে পারে না, অতএব অঙ্ঞানধশতঃ জগৎ গ্ভীতি 
হয় না। তাহার উত্তর এই যে ব্রসাকার-বৃদ্তিজ/ন অঙ্ঞোনের ধিখোধ 
বর্ষ কিন্তু বিরোধী নহে। তাদৃশ বৃত্বষ্জান্বারা অজ্ঞান নষ্ট হইলে খা 
বন্ধন ঘটে না, তখন অঙ্ঞানশ্ বরদ্বমাত্রই থাকে । অঙ্জান জগৎন্রমের কাদে 
না হইলে জ্ঞানের খারা নিবিশেষ মুক্তি হয় না। উশ্বরেক্ছা এভুতিকে 
কারণ বলিলে অনেক দোষ ঘটে । অফ্ৈতবাদীর বিরুদ্ধে ইহাই চরম জাগি 
ও ইহাই চরম উত্বর। ইহাই বন্তস্থিতি। সং] 


সর্জাত্মূনি ওর৭ 
হ-নিয়মের ব্যাখ্যা অতি মধুর । “যম-নিয়ম” সম্বন্ধে তিনি 
বলিতেছেন__ 
প্যমন্বরূণা সকলা নিবৃত্তি স্তথা প্রবৃত্তি: নিয়মস্বরপা। 
নিবর্তকাদত্র যমপ্রসিদ্ধিঃ: প্রবর্তকাৎ স্যাঙ্গিয়মপ্রসিদ্ধিঃ ॥ 
সংশা ১1৮৪ 
অর্থাৎ সকল প্রকার প্রাণিগীড়। ও অনৃতার্দিবাক্য প্রয়োগ হইতে 
নিরৃন্তিই যম। শৌচাদিরপ প্রবৃত্বিই নিয়ম । হিংসাদি নিবর্তক 
শান্র__যম, এবং শৌচাঁদি প্রবর্তক শান্্-নিয়ম। তাহার 
মতে হিংসাদির পরিবর্জনপূ্বক শৌচাঁদি অবলম্বন করিলে ত্রন্ষ- 
জ্রানের অধিকারী হয়| শ্রবণের অধিকারী হইতে হইলে যম, 
নিয়ম অভ্যাস করিতে হইবে। নিবৃত্তি ছুই প্রকার। প্রথম, 
বঙ্িঃস্থিত--শরীর ও সব্েক্িয় সংযম) ছ্িতীয়, অস্তরস্থিত__সর্বাদা 
কুটস্থ চিৎস্বরূপে অবস্থান। আচার্য শঙ্কর অপরোক্ষানুভূতিতে 
যমনিয়মের যেবপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আচার্ধ্য সর্ববাজ্ঞাত্বমুনিও 
ভদরপ ব্যাধ্যা করিয়াছেন। আত্মন্বরূপে অবস্থিতিই যদনিয়মের 
ভাৎপধ্য। কেবল বহিরিক্দিয়ের ও মনের মংযম হইলেই হইবে না। 
বিষয় লইয়া মন একাগ্র হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে লাত নাই। 
্রতাগাস্ব প্রবণতাই-_-আত্মন্বরপে অবস্থিতিই-_মনঃসযমের প্রাকৃত 
মার্থকতা। আচার্ধা শঙ্করের স্কায় তিনিও নিষাম কণ্মকে জ্ঞাননিষ্ঠার 
মহকারিরূপে গ্রহণ করিয়া নিষ্ধীম কম্মযোগে শুদ্ধান্তঃকরণ মুমুক্ষু 
বাক্কিকেই বেদাস্তবিদ্যাশ্রবণের অধিকারী বলিয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন-_ 
'শান্ব্য়েন পরিদ্িতসাধনেন সাধ্াস্পৃহাপরবশ: পুরুষো মুসুক্ছুঃ ৷ 
গুশ্যতে গুরুমথেত্যুিত; স চাত্র বেদান্তবাক্যবিষয়শ্রবগাধিকারী 1 
সংশা১ অ৯* গ্লোক। 
বঙ্গ প্রভৃতি ফলকাক্ষাবর্জিত হইয়া অন্ৃভিত্ত হইলে বিবিদিষা 
অরধা র্বজ্ঞানের ইচ্ছা জশ্মে ! করের তাংপর্ধ্য_-বিবিদিষা অর্থাৎ 


৩৫৮ বা্া্শের ইতি 


্ক্াজ্ঞানের ইচ্ছা | ধাহারা আ চার্ধ্য শঙ্করকে কর্মের বিরোধী বলেন 
সাহাদের ভ্রান্তি এই স্থলেই ধরা পড়ে। শাঙ্করমতের ব্যাখ্যাচ্চলেই 
সর্ববজ্াত্মমুনির সংক্ষেপশারীরক প্রণয়ন । আচাধ্য সুরেশবরের 
মতবাদেও কর্মমকে জ্ঞানের সহকারিরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। 
অতএব শঙ্কর কম্মের মূলে কুঠারাঘা'ত করেন নাই, ইহা স্থির । 
আচাধা সর্ববজ্ঞাত্বখুনি ততপরে গুরুশিতা প্রশ্ন প্রতিবচনচ্ছনে 
প্রত্তাগাত্মাই ত্রন্ম ইহা নিরূপণ করিয়াছিলেন । শব্দের প্রবৃি- 
বিষয়ে বিচার করিয়া শব্দের প্রবৃত্তি বস্তুনিষ্ঠ ইহা প্রতিপন্ 
করিয়াছেন। রঙ্গাত্মবস্ত্রনিূপণে অগ্য প্রমাণের অবসর নাই। 
কেবল বেদান্তবাক্য অনর্থনিবৃত্তি করিয়া নিষেধমুখে বস্তুনিরূপণ 
করে। অতএব বেদান্ত ও অনুভূতি এস্থলে প্রমাপ। ক্র্ষাত্মুনোধ 
অপ্রমেয়] ত্রক্ম প্রতাগাঝবন্থরূণ বলিয়া কোন প্রমাণের বিষয় 
হইতে পারে না। প্রাভাজর মতে নিয়োগ পিধি। উঠা হিনি 
খণ্ডন করিয়াছেন | আচাধা স্ুরেশ্বরও নিয়োগবাদ খগ্ুন করিয়াছেন? 
তব্মন্তাদি বাকোর বিচার করিয়া! লক্ষপাবল্গে অর্থসঙ্গতিও হিনি 
প্রদর্শন করিয়াছেন ৷ জং ও অদ্রহ্তৎ লক্ষণাবলে অর্থনিষ্ন্তি হ্যা! 
তাহাতে পদার্থগত উপাধি ও ভৎপদার্থগত উপাধির বিগমে শুদ্ধ 
নির্ব্িশেষ ব্রন্মাই নিষ্পন্ন হন | তাহার সিদ্ধান্ত এই, যথা £- 
“নিত্য: শুদ্ধে বৃ্ধমুক্তত্বভাবঃ, সত্য: সুঙ্ষঃ মন্‌ বিভৃম্চাদ্ধিতীয়। 
আনন্দান্ধি্যঃ পরঃ সোইহমন্থি প্রতাগধাতুর্নীত্র সংশীতিরস্তি।” 
সং, শা ১1১৭5 
তিনি ব্যাবহারিক ও পারমার্িক সত্তার পার্থক্য প্রার্পন 
করিয়াছেন। আকাশাদির সত্যতা পারমার্থিক। বৃদধিযৃ্তির গানতা 
গৌণ। কিন্ত প্রত্যগাত্মার জ্ঞানতা স্বরূপ। বৃদ্ধিবৃত্তির জানদাগ্গ 
আস্থাননদের আভাম। প্রত্যগাত্মার আনন্দতা স্বরূপ আকাশাদি 
ব্যাবহারিক নিত্য। কিন্ত প্রত্যগাত্মা পারমাধিক নিত্য। আকাশাদ্র 
তব্বতা ব্যাবহারিক। কিন্তু প্রত্াগাত্মার শুধ্ধতা পারমারধিক। 


মর্জাতমুনি ৩৪৮ 


আকাশাদির অস্তিত্ব ব্যাবহারিক, কিন্তু প্রত্যগাত্মার অস্তিত্ব 
পারমাধিক। অতভ্য ও জ্রান অভিন্ন। যাহা সত্য তাহাই জ্ঞান! 
যাগ আনন্দ তাহাই জ্ঞান। যাহা জ্ঞান তাহাই আনন্দ। জ্ঞান ও 
আনন্দ ভিন্ন হইলেও আনন্দ দৃশ্ত হয়। আর আনন দৃশ্য হইলে 
অরনিত্ত হয়। পূর্ণজ্ঞানে আননোর সম্ভাব থাকে না। অতএব 
জান আনন্দ। আত্ববোধই আলন্দ। আনন্দ সং। কেবল 
গ্রাভাকর মত নহে, আচাধ্য ভাট্রমত্তের শব্দভাবনাও নিরাকরণ 
করিয়াছেন | তিনি বলিতেছেন _ 
“অতো! ন বেদাস্তবচঃসু বিদ্যতে বিধিনিয়োগো ন চ শবদভাবনা। 
নকন্মাকাণ্ডেহপি নিয়ো গিতোহস্ত্য সী যতে। নিষেধেষু ন বিভাতে বিধিঃ॥% 
সং, শা, ১৪৬৮ প্লোক। 
আচাধ্য শঙ্কর ভাট্রমত নিরসন করেন নাই। সুরেশ্বরাচার্ধা 
খিবধিবেক গ্রন্থে ভাট্রনত নিরসন করিয়াছিলেন । * সর্বজ্ঞাত্ম- 


ক [এমনে হরেহরের রর পূর্বে কুমারি উষ্ট ইহা স্থামাঞাই সবার 
করেগছেন। সেই কুমারল তব্বুহারির ণচন উদ্ধৃত করিয়াছে, সেই ভর্ৃহরি 
ইংদিখের পঞ্চাশ বছসর পুঝে মুত। এক্ষেত্রে আচাষ্য শ্করকে সপ্তম শতাবীতে 
না স্বাগার় কারিয়া খ্র্থীয় প্রথম শতাব্ধীতে স্বীকার করা কেন? আমরা 
এই প্রকার বহু প্রথাণ দেখিয়া আচার্ধাকে ৬৮৬--৭২৭ শরীষ্টাবে আবিভূত 
সি করিয়ান্ি। এক্প করিলে প্রথম শতান্বী হইতে অষ্টম শতান্ধী পযন্ত 
ছহতবাদের গ্রন্থাদি রচিভ না হইব কারণ পাওয়া যায়। স্থামীজী এই 
কারদনির্ধারণে অগমর্থ হইয়া উদ্ষিমভাবই প্রক্কাশ করিয়াছেল। শৃঙ্গেরী 
ময়ের ১৭ বিক্রমার্কাবে শক্করের জন্ম এই কথারক্ষার জন্য স্বানীজীর নানা 
অছ্বিধা হইদাছে। এই বিক্রমক্ষে চালুক্যবংশীঘ্ বিক্রম বলিলে ত আর 
কোণ অমীমন্তস্তই থাকে না। আচাধ্য শঙ্কর ভাট্ষত নিরনন কথিয়াছেন। 
অহ! উপদেশসাহলী গ্রস্থে দেখা ষার়। (€** পৃষ্ঠা, পোটাস লাইব্রেরী 
সন্ত জঙটব্য। ১৩৯ ও ১৪০ [৫৭১ পৃ্ঠা ] শ্লোক ও জ্টব্য ) কুমারিলের 
উদ্ধত তির বাক্য "রথ দর্শন নামিতি প্রত্য।বলক্ষণম্ত বাক্াপরদীয় 
১২৩ পৃটা, ২য় কা) ১২১ গোক, তত্্ত্িক ২৫১ ২৫৪ পৃষ্ঠা জটব্য । উপদেশ- 





৩৫৯ ব্বোস্তরশনের ইতিহাস 
মুনির ময় ভাট্রমত প্রবল ছিল। তাহার পক্ষে ভাটমত নিরাকরণের 
চেষ্ট! ্বাভাবিক। বাক্যের ভাৎপর্ধ্যবিচারেরও মিদ্ধান্ত এট ফে 
সিছ্পদদার্থবোধ করাইতে বেদাভ্তবাক্য সমর্থ। নিক্ষিয় ত্রক্ষ 
প্রতিপাদদনই বাক্যের ভাংপর্ধয। অখগুবোধ বাক্যবলেই লা 
হয় এবং বেদাস্তবাক্য অনুসারে মুক্তিলাত হয়। তিনি বলিতেছেন-_ 
“শরোতি সিদ্ধমববোধয়িতুং চ বাক্যং শরোতি কাধ্যরহিতং 
বদিতুং চ বাক্যম্‌। 
শরোত্যখণ্ডমববোধয়িতুং চ বাক্যং শক্তি মুক্তিফলমপয়িতুং চ 
বাক্যম্‌॥” 
$ শা! ১৫৬২ 
সমস্ত বেদাস্তধাক্যই নিক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাঁদন করে। 
ইহাই সারসিক সিদ্ধান্ত। নির্বিশেষ ব্রন্মেই সমস্ত বেদান্তবাকোর 
মমন্বয়। ইহাই সংক্ষেপশারীরকের প্রথম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মণ! 
ছিতীয় অধ্যায়ে অন্তান্ত মত খণ্ডন করিয়া অধৈততত্ব নিরপিত 
হইয়াছে। প্রমাণ সম্বন্ধে বিচার করিয়া বপিতেছেন_স্বপ্রকাশ 
বস্তুকে প্রমাণিত করিবার জগ্ত কোনও প্রমাণের আবপ্তকতা নাই। 
প্রমাণ প্রমেয়ব্যবহার অবিষ্তাকপ্পিত। সমস্ত প্রমাণই জড়বস্তুনষ্ঠ। 
অজ্জাতবস্তঞ্জাপন প্রমাণের অধীন নহে। অজ্ঞানীই ব্যবহারকালে 
প্রমাণাদি সাহায্যে লোৌকব্যবহার পরিচালন করিয়া থাকে |& 
বৌদ্ধবাদের সহিত শাঞ্করমতের কোনও সাদৃষ্ত বা সাম্য নাই। 


সহলীতে আচাধ্যকর্তৃক উদ্ধত ধর্দকাপ্তির বাক্য “অভিষ্লোহপি হি বুক্যাত্মা 
ইত্যাদি। ১৪২ স্সোক, ৫৭৩ পুষ্ঠা আননাপিরির টাকা ভব । ধধ্মকীতিও 
কুমারিল সমমাময্িক ইহা প্রশিদ্ক কথা। সতীশ বিজ্চাতূষণের মধাযুগের গার 
শান্ত গ্রন্থ ষ্টব্য। 
* “অজাত মর্থমববোধগিতৃং ন শক্তমেবং প্রমাণমখিলং জড়বঞতনিষ্টম। 
কিং গরবু্ধপুক ব্যবহারকালে, মংশ্রিত্য সংজনয়তি ব্যবহারমাতরথ।* 
ষংশ! খ২১ 


র্তজামূনি ৩৫১ 
বৌদ্ধ মতে সকলই ক্ষণিক। প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহার অসম্ভব কিন্ত 
শান্করমতে প্রমাণপ্রমেয় ব্যবহারের ব্যাবহারিক সত্তা আছে। 
বৌদ্ধমতে জ্ঞানমাত্রই অনিত্য অস্থির । কিন্তু শাহ্করমতে জ্ঞানম্বরূপটী 
নিত্য ও স্থির 


বিবর্তের অর্থাৎ বিভ্রমের আশ্রয়ই অখগুজ্ঞান। অতএব শাঙ্কর 
মতের সহিত বৌদ্ধমতের কোনপ সাম্য বা সাদৃশ্ত নাই। এ স্থলে 
(3২৭৭ আক ) সর্ববজ্ঞাত্মমুনি “শাক্যতিক্ষু” “বুদ্ধমুনে্ঁতমেব” 
“দন্মুমিনা” প্রতি শব ব্যবহার করিয়াছেন। শ্ান্কর ভাষে 
এমকল শব্খের ব্যবহার দেখিতে পাওয়! যায় না। তিনি সৌগত 
শন বাবহার করিয়াছেন। 


“ভন” শব্দের ব্যবহার অনভিপ্রাচীন। শঙ্কর হইতে 
মর্ধদাত্রমুনি যে অনেক পরবর্তী ইহা এই স্কস শব্দব্যবহারে 
প্রতীয়মান হয়। আচাধ্য ইহার পরে আরম্তবাদ ও পরিপামবাদ 
নিরাস করিয়া বিবর্ধবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাহার মতে নুত্রকার 
প্রথমে পরিণামবাদ ( জন্মান্গ্ঠ যত; ১।১।২ ) স্থৃত্রে অঙ্গীকার করিয়া 
বিবধ্ববাদই স্থাপন করেন। কারণ, কুটস্থ নির্বিকার ব্রদ্ের 
পরিণাম অসস্তব। চৈতন্যস্বরূপ ব্রদ্ধ কখনই ঘটাদির স্থায় পরিণত 
হইতে পারেন না। অতএব কার্্যকারণভাব প্রতিভাম মাত্র | 
সুতরাং ধিবর্তবাদই স্বীকাধ্য। কণাদ আরম্তবালী। ভদস্তপক্ষ 
(বৌদ্ধ) সংঘাতবাদী। সাধ্যাদি পক্ষ পরিণামবাদী । এই মকল 
বাদ অযৌক্তিক ও শ্রুতিসিদ্ধাস্তবিরোধী। বিবর্তবাদই বেধধাস্তের 
িদ্াস্ত। বৌদ্ধমতে সংঘতবাদই অঙ্গীকাধ্য । কিন্তু তন্মতে স্থায়ী 
মতন কেহই নাই। কারণ, সকলই ক্ষণিক_ইঞাই তাহাদের 
িদ্া্ত । আরষ্তবাদীর মতে অর্থাৎ বৈশেষিক মতে কারণের গুণসকল 


কাধ্গুনসকল স্থপ্টি করে। ঈশ্বর চেভন, ঈশ্বর হইতে স্ষ্টি হইলে জগৎ 
চেতন তত ও. বসি হকির ভাসি জাত লা উস শাসনে অআিজনালিআডাে 


৩৫২ ব্দাস্তদর্শনের ইতিছায 


ব্যভিচার অবস্থস্তাবী 1 * সাধ্যের পরিণামবাদও অযৌদ্তিক। 
কারণ, জড়। প্রকৃতি এইরূপ বিচিত্র অগত্রচনায় অক্ষম | 

“বাচারস্তণং বিকারনামধেয়ং মুত্তিকিত্যেব সত্যম্‌্” এই শ্র্তি 
বাক্যবলে বিকার মিথ্যা, ও কারণই সং__ইহাই প্রতীয়মান হয় 
অতএব বিবর্তধাদই শ্রুতির অভিমত | সমস্ত জগৎ মায়ার বিলা 
মাত্র । তমঃ, কারণ, ধ্বান্ত, বীজ, অবি্ধ| প্রন্থুতি শব মায়ার 
প্রতিশব মাত্র। 

প্রতিবিষ্ববাদ-_আচার্ধ্য সর্ধবন্ধাত্মমুমিও  প্রতিবিত্ববাদী। 
তাহার মতে অবিদ্যায় চিৎপ্রতিবিপ্ব ঈশ্বর এবং অস্তঃকরণে 
চিতপ্রতিবিষ্ব জীব। তীহার মতে জীব এক | 

কেহ আপত্তি করিতে পারেন-__-সকল জীবের অজ্ঞান যখন এক) 
তখন একজন জ্ঞানী হইলে সকলে জ্ঞানী হউক। তাহার 
ৰলিয়াছেন--তাহা বন্দিতে পার না। কারণ, ব্যক্তির লোপ 
হইলেও জাতি বর্তমান থাকে। জাতি অপেক্ষাকৃত নিত্য, ব্যক্তি 
অনিত্য | বিদ্বানের অজ্ঞান ধিদুরিত হইলেও অজ্ঞান থাকে ।? 

অন্ত পক্ষ বছ অজ্ঞান স্বীকার করেন। অসংখ্য জীবও স্বীকার 
করেন। স্বরীপতঃ জীব সকল ভিন্ন ভিন্ন (সংশা২। ১৩৩)। 
এই উভয় মতই আচার্ধোর অনভিমত। তাহার মতে জীব এক, বু 
নহে। তিনি এইমকল মত খণ্ডন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন--ঈহাদের মত 
অনুপপন্ন। কারণ, ইহাদের শ্রুতির তাৎপর্যাবোধ নাই। কোন 
কোন মতে অজ্ঞান এক হঈলেও তাহার কার্ধা বছ। কোন মগ্ড 


* [কিন্তু বৈশেবিকগণ ঈশ্বরকে নিমিকারপ বলেন । নিষিভচ্গারণ হইলে 
এ দোষ হয় না। অতএব অন্তপথে বৈশেধি? মত খণ্ডন কর] আবশ্ত€| সং] 
প “অজ্ঞান সকলভ্রমোন্তবন্ং লিতডষু সামান্যব- 
জ্ীবানাং প্রতিখিদ্বকনবপুষ/ং বিদ্বোপমে বর্ধধি। 
বিছ্বাংসং পুরুষ জহাতি ভঞ্জতে বিভ্াবিহীনধ নর 
নষ্টানষমিবাস্মপিওমধুন! জাতিত্তথৈকে জু: (৮ সংশা ২১৪ 


ধর্বজ্াতবমূনি ৬৫৩ 


ঘাকাশে যেমন কোনও স্থলে পক্ষী প্রতীত হয়, আবার অগ্স্থানে 
প্রচীত হয় না, সেইরূপ শুদ্ধবুন্মে ভাবাভাব স্বীকাধ্য | অর্ধাৎ 
মিদ্ধাধুক্তই বন্ধ, অবিষ্ভাশৃহ্যই মুক্ত। কাহারও মতে শুদধতর্ষই 
স্গংকারণ। তাহার আশ্রয়ে অবিদ্যার বিলাস। তথাপিও নিরংশ 
কক্ষ বুগপৎ অজ্ঞানের ভাবাভাব অসম্ভব। তাহার বলেন-_- 
চন তমের বৃত্তিই নিয়ামক তদ্বলেই বদ্ধদুক্তব্যবস্থার 
মঙ্ততি হয়। অন্য পক্ষ বলেন জ্ঞানাজ্ঞানসাধ্য মুক্ত ও বদ্ধ অবস্থা 
ঘুভিযুক্ত নহ্কে। 

অঙ্গান এক হইলেও তাহার কার্য বছু। ইহাদের মতে 
মানের এক অংশের নাশ হইলেও অন্য অংশ থাকে । ইহার 
বসে বন্ধমুক্ত অবস্থার সঙ্গতি হইতে পারে। অন্বপক্ষ বলেন_- 
হন্জানের অবয়ব বহু হইলে, প্রত্যেক অবয়বের প্রতিবিশ্বডূত 
নানা জীবের সষ্ভাব স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞানের নানাঞ্ছে 
ছাবলানাহ অবশ্য অঙ্গীকাধ্য। অন্য মতে ঈশ্বর বন্ধের প্রতি 
নাযঙ্গাল বিস্তার করেন, মুক্ত হইতে অপস্থত করেন। এই মক্কোচ 
€ প্রমার স্বাভাবিক । এই সকল মতই ভেদ স্বীকার করে বলিয়া 
মাচাধা অনঙ্গত বলিয়। দিপ্ধারণ করিয়া্েন। নানাঙ্জীবধাদ 
'আযঙ্গত। কারণ, আত্মা বিভু, প্রতিশরীরে ভিন্ন। তাহা হইলে 
এক শরীরে বছু আত্মার সমাবেশ হয়। তাহার মতে আত্মা 
র্মদাট মুক্ত, যখন জীব আপনাকে ভ্রান্তিবশে বদ্ধ বপিয়! মনে 
বরে, তখনও স্বরূপতঃ সে মুক্ত। বদ্ধমুক্তব্যবস্থ! অঙ্ঞানকল্পিত। 

গারমাধিকরূপে এক অখণ্ড নিত্য মুক্ত ব্রহ্ধই আছেন। বদ্ধমুক্ত 
প্রতি ব্যবস্থা! অবিষ্তার বিলাস মান্্র। অবশ্যই এম্থলে দিদ্ধান্ত- 
সিদশ করাই ভাহার অভিপ্রেত। ব্যাবহারিক ভেদনিরসন তাৎপর্য 
[ন্হ। আচাধ্য গৌড়পাদও সারদিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন_ 
সিনিরোধো ন চোৎপত্তি নঁ বদ্ধো। ন চ সাধকঃ” ইত্যাদি। এই 
কল মতবাদ দেখিয়া! মনে হয় আচার্য ফর্বব্রাত্মমুনির সময় 


২৬ 


৩৫৪ যেবাস্ভাশনেয ইতিহাস 
বিশিষ্টাদৈভবাদ। ভেদাভেদবাদ ও ছৈতবাদের প্রসার হছিল। 
আচার্য্ের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে মায় নাই। জ্ঞানে হঞ্ঞান 
নাই। নিরংশ জ্ঞানে অজ্ঞান থাকিতে পারে না। কোনও দে 
কোনও কালে অজ্ঞান জ্রানে থাকিতে পারে না| জ্ঞান পিষ্ট, 
শুন্য, দেশকালের অতীত। অতএব কোনও দেশে বা কোন$ 
কালেই অজ্ঞান জ্ঞানে থাকিতে পারে না। ্রদ্ষের স্বম্বরূপে তাই 
মায়ার ত্রিকালেই অভাব। এই িদ্ধাস্ই যে পারমার্থিক সিদ্ধ 
এবং ইহাই যে শঙ্করের অভিমত তাহা সর্ববচ্ঞাত্মমুনির দিদা 
হইতে অবগত হই। অবচ্ছিন্নবাদ কোনও রূপেই সম্ভব হইতে 
পারে না। যাঁগা হউক বিশ্ব-প্রতিবিম্ববাদের সিদ্ধান্ত এই £_ 
স্পষ্ট তমযক্ফুরণমত্র ন তত্র তদ্বৎ, 
সর্কেশ্বরে তদিতি তত্র নিষিধ্যতে তৎ। 
বিশ্বে তমোনিপতিতে প্রতিবিদ্বকে বা, 
দেহঘয়াবরেণ বর্ছিত-চিংস্বরাপে |” সং- শা ২১% 
অবতারবাদ।--আচাধ্যের মতে অবতার সাধারণ জীব হইবে 
পৃথকৃ। জীব কণ্মায়ত্ত, অবতার বশীকৃতকন্্র। ভগবান্‌ স্েচছাবশে 
শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, আর জীব কন্মের বধ 
হইয়! শরীর পরিগ্রহ করে এই প্রমঙ্গেও সর্বর্ঞাতবমুনির দিদধাঃ 
শক্ষরমতের অন্রূপ | অবতারবাদ সম্বন্ধে সং শাঃ ২১৭৯-%১ 
শ্লোক দ্রষ্টবা। টে 
তৃতীয় অধ্যায়ে মাধনবিষয়ক বিচার করিয়াছেন । তত্্তাদ 
বাক্যের বিচারই অন্তরঙ্গ সাধন। ইহার মতেও যঞ্ছাদি ক 
চিত্তশুদ্ধির কারণ, কর্ম জ্ঞানের সহকারী কারণ। তিনি বলিডেছেন- 
“্যজ্ছাদি-ক্ষপিত-সমস্ত-কলুষাণাং পুক্রাদিতয়গতসংগ-বঞ্জিভানামূ? 
সংগুদ্ধে পদযুগলার্ঘভবসা্গে, প্রায়েপোস্ভবতি হি অন্মনীহ বিভা।' 
সং শা ৩৩৪৭ মোক! 


শপ, মলন, দিদিধ্যাসনই মাধন। শ্রুতিবাকোর পর 


স্জজাতমুনি ৩৫৫ 
তে গ্রহণই শ্রবণ, সেই বাকা মনে মনে বিচারই মনন ও 
প্রতিপাগ্ভ বস্তর ধ্যানই প্রন্কত নিদিধ্যাসন। মহাবাক্যের 
ব্চারবলেই আব্মসাক্ষাকার সম্ভব। মহাবাক্যের বিচারই 
মন্তর্সাধন | ন্স্যাসীর পক্ষে বহিরঙ্গমাধন ত্যাজা। অস্তরঙ্গ- 
মাধনবলে জ্ঞানলাভই প্রকৃত সার্থকতা । তিনি বলিতেছেন__ 

“অগ্তুরঙ্গমপবর্গকাওক্ষিভিঃ কাধ্যমেব যতিভিঃ প্রয্ততঃ। 

ভাজামেৰ বহিরঙ্গসাঁধনং বন্পুতঃ পত্বন্ভীরুভির্বেৎ |” 

মং শা ৩৩২৭ 

বহিরঙ্গমাধনও ঈশ্বরাগিত বুদ্ধিতে অন্তত হইলে চিত্শুদ্ধির 
কারণ হয়। ঈশ্বরাপণবুদ্ধিতে কণ্মানুষ্ঠান করিলে জালনিঠ। জন্মিবে। 
মাধদস্দন্ধেও তিনি আচাধ্য শঙ্করের মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। 
শাচাধা, সুরেশ্বর ও অর্ধবজ্ঞাতুমূনির মতব্।দ আলোচনায় শাঙ্কর- 
মতবাদের গ্রহ্কাত তাৎপধ্য পাওয়া গেল। শঙ্কর যে কর্পের মূলে 
আঘাত করেন নাই, তাহা এই নকল মাচার্ধাগণের গ্রন্থালো5নায়ও 
প্রা হই । তিনি শঙ্করের মতের অনুরূপেই বপিয়াচ্ছেন, মুক্তির 
মাধন্ ক্রিয়া হইতে উপরম। যথা “মোক্ষস্ত সব্র্বোপরমঃ 
ভিয়াভ্য£”। নিবৃত্তিউ সর্ববহৰ উপরমের উপায়। সঙ্গ্যাসীর 
গক্ষে নিঃমহায়তা প্রস্থৃতিই প্রধান আবশ্তক। তিনি বলিতেছেন_ 

“নৈতাধশং ত্রাহ্গণন্তান্তি বিত্তং যখৈকতা সমতা সত্যতা চ। 

শনং স্থিতির্দগুনিধানমাজ্জবং ততস্ততম্টোপরম; ক্রিয়াভ্যঃ ॥” 

চতুর্থ অধ্যায়ে ফল অগ্থন্ধে বিচার করিয়াছেন । সগুনবিষ্থার 
ফলে ব্রদ্ধলোকপ্রাপ্তি হয়! সগুণরক্ষবিদ্ভা ক্রমযুক্তির সোপান। 
কিন্তু অধৈতাত্ব্ঞানে উৎক্রমণ নাই । ভীবনুক্ত অবস্থায় অবস্থানই 
নিখনন্দবিচারের ফল। ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কণ্ম জানোৎপত্থিতে 
বিন) হয়। কেবল প্রারকভোগের জন্ম দেহ মাত্র থাকে। 
বিদেইকৈধল্যে জ্ঞানী ত্্সবর়পেই অবস্থিত থাকে | যিনি পর্ণাত্- 
'্পে উপলবি। করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে আবার গমনাগমন কি? 


৩৫৬ বেদাস্তদর্শনের ইডিহাদ 


মন্তব্য 

আচার্ধ্য সর্বরজ্ঞাত্মমুনির মতের আলোচনায় শঙ্করমতের তাংপধা 
অধিগত হইলাম । শক্করের মত প্রতিপক্ষের আক্রমণ হতে রক্ষা 
করিবার জন ও বিস্তুততাবে আলোচনা করিবার জনা সাচার 
প্রয়াম। তিনি শ্রুতি ও যুক্তিবলে শঙ্করের মভ সুচারুরূপে স্থাপন 
করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে পূর্বরমীমাংসার মত খণ্ডনের প্রচেটা 
সর্বাপেক্ষা মধিক। পূর্ধ্মীমাংসার আক্রমণ হতে সর্বপ্রযন 
শঙ্করমতের সংরক্ষণ তাহার প্রধান কর্ধব্য বলিয়া মনে ওয়। 
তৎকালে পূর্ব্বমীমাংসার প্রসার ও গ্রতিপন্তির ফলে তন্মভশিরাকরদ 
স্বাভাবিক | বিশেষতঃ তন্বদস্তাদি মহাবাক্র বিচার এরণ 
বিস্তৃতভাবে পুর্ন আচাধাগণ করেন লাই। মহাবাক্যে 
বিচার তাহার গ্রশ্থের বিশেষ । শান্করমতের প্রতিষ্ঠার পর হইন্েই 
মহাবাকাসম্থন্ধীয় নানারূপ আলোচন! হইয়াছে । সেই সবল 
পর্ববপক্ষ গ্রহণ করিয়া নিরাস করায় মনে হয় আচাধ্য শগ্চরের 
পরে অন্ান্থ মতাবলস্বিগণ শাহ্করমতের দৌধ প্রদর্শন করিতেন। 
সেই সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রাত্বমুনি ম্া- 
বাকোর বিচার সবিশেষভাবে করিয়াছেন । 

তিনি ছৈতবাদ ও বিশিষ্টাঘতবাদও নিরাকরণ করিয়াছেন ৪ 
প্রতিবিশ্ববাঁদ স্থাপন করিয়াছেন। গ্রীকাচাধ্য বিশি্টাদৈগবাদী। 
যদিও পঞ্চম হঞ প্রস্থতি শতাব্দীতে অদৈতঠবাদের কোনও গরনথাদ 
বিরচিত হয় নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয় তথাপি বষ্ঠ ও মম 
শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতধাদের অভয় হষ্য়াছে। শৈবাচাধ্য পিক 
ভাহার ভাব ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া! অনুমিত 
হয়। ভর্তৃহরিও সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রীমন্থগেন্রসংহিতার 
ব্যাধ্য। লিথিয়াছেন। ভর্তৃহরি অবৈতবাদী হইলেও বিশিষ্টাদৈঃ 
বাদের গ্রন্থ পিখিয়াছেন। আমাদের মনে হয় তিনি অধৈতবাদী; 
পরবর্তীকালে অয় দাঁক্ষিত যেমন অনদৈতবাদী হইয়াও বিশিষ্ট । 
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রন্থতি মতের গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, সেইরূপ ভর্ৃহরিও শৈবাঁচার্ধ্য- 
মনত বিশিষ্টা্বিত মতের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শৈবাচার্ধ্য- 
গণের বিশি্টাদ্বৈত মতখণ্ুন সর্ববদাত্মযুনির গ্রন্থে পরিস্ষুট। 
শৈধাচাধাগণের উল্লেখ না থাকিলেও নিশিষ্টাদৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ 
সুপবিদুি । প্রীকঠাচার্ধা প্রতৃতির মতখগুন জন্মই 'এরাপ চেষ্টা । 

সবাচার্ধা শঙ্কর শৈব ও পাঞ্চরাত্র মতের খণ্ডন করিয়াছেন । 
কিন্তু নানাজীববাদের উল্লেখ বা! খণ্ডন করেন নাই। শ্রাশ্মরধ্য ও 
ই্সোমী গ্রন্থতির মত উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন বটে, 
কিন্কু শৈব ও পাঞ্চরাত্র মতের প্রসঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদ নিরাকরণ 
করন নাই। শ্রীকগ্াচার্যা প্রীমন্মৃগেন্্রসংহিতার ব্যাধ্যাকলে 
মখৈহনত পূর্ববক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন । ভর্তৃহরি ও 
হগেছসংভিতার ব্যাখ্যাকক্গে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন । সর্ব 
ছাত্বমুনি এই সকল শৈবাচাগণের মত খণ্ডন করিবার জন্যই 
নানাজাবযাদের দোষ প্রদর্শন ঝরিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনরাজোর 
গিশেষ্ধ এই ঘে পরস্পর পরম্পরের মত খণ্ডন করিয়াও স্বীয় 
বনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেল। ঘাশপ্রতিথাত যদি জীবনের চিহ্ন হয়, 
দাা হলে ভারতের দার্শনিক জীগনকে প্রকৃত জীবন বগা 
বা্টতে গারে। যাহারা বলেন বৈদ্ঞানিক শুঙ্ঘলতার সহিত 
ঘএনিক মনত স্থাপিত হয় নাই, ভাহারা একাস্ত ভ্রান্ত। প্রত্তি- 
পাচবিষর নির্ণয় জন্য গ্রতিনাদীর মত পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া 
ছখলার সহিত খণ্ডন করা ভারতীয় সনাহনরীতি। বৈভ্ঞানিক 
গলা ব্যস্ত এরূপ ভাবে পরমত খণ্ুন অসম্ভব। 

্নীক্াচার্ধোর মতে বেদান্তধাক্য সকল কেবল ব্রদ্ধাপর নহে, 
নিপরও বটে। সরবঙঞাতমমুনির মতে বেদাস্ত বাক্যের তাৎগথ্য 
দিয় রদ্মে। শ্রধণের ফল ব্রদ্নতাৎশরযানুক্ল জায়ধিচাররপ 
চিত্ত িশেষ। শ্রবপের ফল পরোক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে । 
নদাস্তে শ্রবণাধির যে বিধান আছে তাহা কেবল পুরুষের অপরাধ- 


৩৫৮ যেধাস্তর্শনের ইডি 


নিরাসার্ঘ। শ্রুতির “রষ্টব্য” ইত্যাদি বাক্য কেবল স্তুতি মাতর। 
্রন্থাসাক্ষাৎকারে লোকের রুচিজগ্তই এ সকল রোচক বাকোর 
ব্যবহার । 

শ্রবণবিধিষন্থন্ধে অদ্দৈত গাদাচার্্গণের মতভেদ আছে। 
প্রকটার্থকারের মতে শ্রবণাদির বিধি অপূ্ব্ববিধি। বিবরণকার 
প্রকাশাত্মযতির মত্যে নিয়মবিধি। বিবরণমতান্ুষায়ী একদেশীর 
মতে শ্রবণের ফল--শবজাত নির্বি্চিকিৎম পরোক্ষ ভ্রান। পন্চাং 
মনননিদিধ্যাসনের ফলে ক্সপরোক্ষজ্ঞান জন্মে কাহারও মহে 
বেদান্তশ্রবণে ব্রহ্াদাক্ষাৎকার হয় না। মনের দ্বারাই ত্রন্মসাক্াংকার 
মম্তব। এইরূপ নান প্রকার মেদ আছে, সর্ববজ্ঞাত্মমুনির মত হদধ 
ব্র্ধই উপাদান। বিবরনকারের মতে সর্ববজ্ঞহািবিশিষ্ট যায়াশবনিত 
ঈথ্বরই উপাদান । পদার্থতবনির্ণয়কারের মতে ত্রদ্ বিবর্বরপ 
উপাদান, মায়া পরিণামরূপে উপাদান। কাহারও মতে প্রদ্ধ 
ব্যাবহারিক প্রপঞ্চের উপাদান। জীব প্রাতিভাসিক স্বাগ্রগ্রণঞ্চে 
উপাদান, স্বপরপ্রষ্টা জীবাত্মার শ্বরূপের বিচ্যুতি না হইয়াও যেরপ 
অনেক প্রকার স্থাপন প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়, ব্রদ্মেও সেইরাপ স্বাগ প্রণঞের 
ম্যায় আকাশাদির ্ৃষটি। 

এইবূপ অদ্ৈতবাদী আচার্যগণের মততেদ আছে) এ 
মতভেদ সম্বন্ধে “সিদ্ধান্তলেশকার” অগ্নয় দীক্ষিত পরবর্তী কারে 
(১৫৫০--১৬২২) সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন" করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন, একাত্থ্যপ্রতিপাদন সম্বন্ধে কৌনও আচাধ্যেরই মত 
পার্থক্য নাই। সে বিষয়ে সকলেই একমত। মায়িক গঞ্জে 
ব্যাধ্যা প্রধান-সন্বস্কে মতেদে বিশেষ কিছুই আসে যায় না৷ 
মার্রিক জগতের যেরূপ ইচ্ছা, ব্যাখা দিয়াও অধৈত আত্মা গ্রতিপাদত 
হইলেই হইল। জগৎ যখন মায়িক, তখন ততসন্বদ্ধে যেরূপ ইঙছ 
ব্যাখ্যা দিলেও অছ্বৈতৈর কোনও ব্যাঘাত হয় না। 

প্রতিবিষববাদ মন্স্েও নানারূপ মতভেদ আছে। সঙ্ঞেপশারীরর 


দিশিষ্টখৈতবাধ বা শিবাৈতবাদ ৩৫৯ 


কারের মতে অবিষ্ঠার চিৎপ্রতিবিশ্ব ঈশ্বর; অস্তঃকরণে চিৎ 
্রতিবিষ্ব জীব। প্রকটার্থাববরণকারের মতে অনাদি অনির্ব্বাচ্য 
প্রকৃতি চিন্বাত্র-সনথদ্ধিণী মায়া। মায়াতে চিংপ্রতিবিস্ব ঈশ্বর । 
সেই পরিচ্ছিন্ন মায়াই অবিদ্যা। অবিদ্ভা আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি- 
মূকু। সেই অবিষ্ঞাতে চিৎপ্রতিবিস্বই জীব । তন্ববধিবেককারের মতে 
র্ন্তুমোগ্বারা অনভিভূত শুদ্ধসন্ব প্রধানা নায় ! তদতিসুত মলিনসব- 
প্রধানা অবিগ্ঠা । মায়া ও অবিদ্ার তেদ আছে। মায়া প্রতিবিশ্ব 
ঈগর, অবিদ্থা-প্রতিবিষ্ব জীব। কাহার” মতে মূলপ্রকৃতি বিক্ষেপ- 
প্রাধান্তে মায় এবং আবরণ-প্রাধান্তে অবিদ্বা। মাঁয়া ঈশ্বরের 
সটপাধি, অবিদ্ঠা | অজ্ঞান জীবের উপাধি । 

বিবরণকার প্রকাশাত্মযতির মতান্ুবপ্তিগণের মতে বিষ্ব ও 
গুত্িবিদ্বভীবেই জীবেশ্বরবিভাগ । উভয়ই প্রতিবিম্ব লহে। জীব 
গ্রতিবশ্ব, ঈশর বিষ্বস্থানীয় ৷ 


বিশিষ্টাদৈতবাদ ঘ| শিবাদৈতবাদ 
(ভূমিক) 

পূর্ব দ্বিতীয় শতাবী হইডে অদ্বৈতমতের অভ্যুদয় হইয়াছে। 
টায় প্রথম শতাব্দীর অস্ত হইতে অষ্টন শ্রতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্ত 
অগবৈবাদের আচার্ধ্যগণের মনীষা দেখিতে পাই না। কিন্ত 
ই্ীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাকীতে হিশিষ্টাদ্ৈতবাদের অভ্যুদয় 
ইউয়াছে। রক্ষনূত্রে দেখিতে পাই আচার্য্য আশ্মরথ্য বিশিষ্টা- 
দৈত্ঘবাদী। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশিষ্টাদৈত মত বেদাস্ত্ের 
ক্ষেত্রে প্রচলিত। আচার্য রামান্ুজ- দ্রমিড়, টক্ক, গুহদেব প্রভৃতি 
বিশিষটাদৈতবাী বৈষবাচারধ্গণের উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য 


বিশিষ্টাদ্বেতবাদ ঘা শিবাদ্িতবাদ 
(ভূমিক।) 

পর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হতে অ্বৈতমতের অভ্যুদয় হইয়াছে। 
ধীর প্রথম শতাবদীর অন্ত হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পধ্যন্ত 
সদৈতবাদের আচার্ধ্গণের মনীষা দেখিতে পাই না। কিন্ত 
ইটীয় ফষ্ঠ ও সপ্তম শতাকীতে বিশিষ্টাদ্বৈবাদের অভ্যুদয় 
হইয়াছে। ত্রহ্নূত্রে দেখিতে পাই আচার্য আশ্ারধ্য বিশিষ্টা- 
ৈ্বাদী। অতি প্রাচীনকাল হঈতেই বিশিষ্টাদ্বৈও মত বেদাস্তের 
কেত্ে প্রচলিত। আচার্য রামানুজ-_দ্রমিড, টক, গুহদেব প্রভৃতি 
বিশিষটানৈতবাদী বৈফবাচারধ্যগগণের উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য 


অভ বেদাত্বহশনের ইতিহাস 
শঙ্কর এই বৈষবাচার্ধাগণকে পাঞ্চরাজ-সম্প্রদায়রূপে শ্রহণ 
করিয়াছেন! তিনি শৈবাচাধাগণকে “মাহেশরা+” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর, নকুলীশ পাশুপতমতও উদ্ধার 
করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় অধায়ে দ্বিতীয়পাদ ৩৭ সৃত্রের ভান্তে 
মাহেশ্বরমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন । * সর্বদর্শনসংগরহে বিচ্ারণ্য 
মুনীশ্বর নকুলীশ পাণুপতমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন ৷ এ মতবাদে 
গাচটা পদার্থ। ছুঃখান্তই পরনপুরুতার্থ। ঈশ্বরই মিমিত্বকাঁরণ। 
সর্ধদর্শনসংগ্রহে-_ঈশ্বর নিমিত্তকারণ, এই প্রসঙ্গে বিদ্যারণা & 
সম্প্রদায়ের উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। +* আচার্ধ্য শঙ্করের সময় 
নকুলীশ পাশুগতমত্তের প্রসার ছিল ইহাই প্রতীয়মান হয়। 
ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র “মাতেশ্বরাঃ” অর্থে শৈব, পাশ্পঞ্ত। 
কারুণিক সিদ্ধান্তী ও কাপালিক এই চারি শ্রেণীকে গ্রহণ 
করিয়াছেন। (বেদান্ত দর্শন নি; সাঃ সং ১৯১৭, ৫৬৫ পুনঃ পরষ্টব্য )। 
ভাব্বরত্ব গ্রভাকার রামানন্দ এবং ল্যায়নির্ণয়কার 'আনন্দগিরিও এ চারি 
সম্প্রদায়কে “মাহেঙ্গরা£” অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মনে 
হয় শঙ্কর কেবল পাশুপত সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন 
কারণ, শৈবসন্প্রদায় পাশুপতমতের নিরপেক্ষ-নিমিত্তকীরণতাবাদ 
বৈষম/নৈদৃণ্যাদি দৌষছুষ্ট বলিয়া নিরাকরণ করিয়াছেন 
পাশুপতমতের পঞ্চ পদার্থ অঙ্গীকার না করিয়! শৈবসম্প্রদায় পি 
পশ্ড ও পাশ এই ভিন পদার্থ অঙ্গীকার করিয়ঃছেন। শঙ্কর পঞ্চ 


* মাহেরাত্ত  মন্তর্থে কার্ধ্যকারণযৌগবিধিদূখাস্তাঃ  পঞ্চপদাথীঃ 
পশ্ডপতিনেশবরেণ পশ্তপাশবিমোক্ষণায়োপরিষ্াঃ পশ্ুপতিরীশ্বরো নিমিতকচারণমিতি 
পর্রস্তি |” বেরাস্তনতরভান্ত ২1২1৩, হৃজ। 

+ ভছুকৎ সম্প্রদায়বিষ্তিঃ__ 

কথাদিনিরপেক্ত্ত স্থেচ্ছাচারী যতোহ্য়মূ। 
ততঃ কারণতঃ শাস্থে সর্বকারণকারণম্‌ ॥ 
সরবদরশনদযগ্রহ ( আননদাশ্রম সং ৬৫ পৃঃ) 


দিনিটাছৈতবাদ ব। শিবা দ্বৈতবাদ ৬৬১ 


পদার্থবাদী মাহেস্বরমতের উল্লেখ করায় শৈবমতের উদ্ধার করেন নাই 
বলিয়াই মনে হয়। পাশুপত মতের বিবরণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে 
্াব্য। আচার্য নকুলীশ, হরাত্তাচারধ্য প্রভৃতি পপ্ডতিতগণ এই 
মেরে আচাধ্য। রাশীকরতান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাদের মতবাদ 
গ্রপঞ্িত আছে। পাশুপত সম্প্রদ্দায়ের কোনও বেদাস্তভাষ্য আছে 
কিনা জামিনা। শঙ্করের সময় পাশুপত মতের প্রসার ছিল। 
ভাগ মতখগুনেই বুঝিতে পারি, কিন্তু শৈবসপ্রদায়ের প্রসার ছিল 
বলিয়া বোধ হয় না| শৈবসম্প্রদায় একেবারে ছিল না--ইহাও 
বলিতে পারি না। কারণ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই শৈবসম্প্রদায়ের 
ম্বাদ ভারতে প্রচলিত ছিল । শ্বেতাচার্ধ্য প্রভৃতি ২৮ জন আচাধ্য 
ছিলেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। অগ্পয় দীক্ষিতও শিবার্কমণি- 
ঘপিকাতে ২৮ জন আচাধ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 
ঘবঠাচার্যাও শ্বেতাচার্াকে নমস্কার করিয়াছেন। মৌধ্য অশোকও 
শৈব ছিলেন। অবশ্যই কোন্‌ সম্প্রদায়ের অধীন ছিলেন তাহা 
বলিতে পারা যায় না। শৈবসম্প্রঘায়ের ম্ৃগেন্্রসংহিতা অতিশয় 
প্রামাণিক গ্রন্থ । সর্ববদর্শনসংগ্রহেও মৃগেন্দ্রংহিতার বাক্য উদ্ধৃত 
কইয়াছে | মৃগেম্্রসংহিতার উপর ভ্টনারায়ণ, শ্ীকণঠাচারধ্য, 
ভর্ু্রি ও অঘোর শিবাচাধ্য প্রকৃতি আচাধ্যগণকৃত ব্যাখ্যা ও 
তি মাছে। সর্ধদর্শনসংগ্রহে নারায়ণকঠ বা ভট্রনারায়ণের ও 
ঘোর শিবাচাধ্যের উল্লেখ রহিয়াছে ।* সিদ্বগুরু, বৃহস্পতিঃ 
মথেন্। সোমশস্থু, ভট্টনারায়ণ, অ্ীকঠাচার্ধ্য, ভর্তৃছরি,। অঘোর 
শিবাচার্য, ভোজরাজ প্রভৃতি শৈবমতের আচার্য । 
শমদ্যগেন্্মংহিতা, শরীমৎকরণ, পৌস্কর, ত্প্রকাশ, বছুদৈবত্য, 
.ঈৈদ্ুহ, কালোত্বর, সৌরভেয প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ আাছে। 

* অর্কদরশন-সংগ্রহ আনন্দাশ্রম ১৯০৬, সং ৭১ পৃষ্টা অঘে।র শিবাচাধ্র 
৯২ পৃষ্ঠায় নারায়ণ কঠের উল্লেখ রৃহিষ্তাছে। “বিবৃতঃ অঘোরশিবা চাধ্যেণ” 
("১ পৃঃ)। শ্যাক্কতং চ নারারণকেন” (৭২ পৃং)। 


ত্৬ং বেদাত্বদর্শনের ইতিহাস 
সর্বদর্শনসংগ্রহে এই সকল গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে! আচার্ধগরের 
মধ্যে ভর্তৃহরি ও ভোজরাজের কালনির্ণয় সহজ। চটৈনিক পর্যটক 
ইৎসিং, হিউয়েন সঙ্গের প্রত্যাবর্তনের পচিশ বৎসর পরে ৬৭ খ্রী্টা্ে 
ভারতে আগমন করেন এবং ৬৯৫ খ্রীঃ চীলে প্রত্যাবর্তন করেন। 
তাহার লিখিত বিবরণে ভর্তৃহরির উল্লেখ আছে! অভ্তএব ভর্তৃগরি 
মপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন | ভিনি মৃগেন্দ্রস.ঠিভার 
ব্যাখ্যাকল্পে বেদাস্তের অদ্বৈতমত উদ্ধার করিয়া! খণ্ডন করিয়াছেন 
তিনি অ্থৈতবাদ নিরনলিখিত গ্লোকে প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। 

প্যথা বিশ্ুদ্ধমাকাশং তিমিরোপনুপ্তঙ্জনঃ 

সংকীর্ণমিব মাত্রাভিশ্চিত্রাভিরভিমন্ততে | 

অধৈদমন্ৃত ব্রদ্ম নিধিবকারমবিগ্ধায়া 

কলুষহমিবাপন্নং ভেদরূপে প্রবর্তৃতে |” এবং 
দ্যা হায়ং জযোভিরাত্মা বিব্থানপো| ভিন্ন! বধৈকোহমুগচ্ছন্‌। 

উপাধিন! ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোইয়মাস্থা ॥” 
এই মকল শ্লোকে অন্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া নিরাকরণ 

করিয়াছেন | ভর্তৃহরি পাণিনির ও মহাভাষ্ের ব্যাধ্যাকরে 
প্বাক্যপদীয়ম্” গ্রন্থ বিরচন করেন। সেই গ্রস্থেও তিনি অধৈত্মতের 
উল্লেখ করিয়াছেন। যথা-_ 

“যর আর্ট! চ দৃণ্যং চ দর্শনং চাপি ক্সিতম্‌। 

তস্তৈবার্থস্ত সত্যন্থমাহস্্যাস্তবাদিনঃ ॥” 

অর্থাৎ বেদাস্তিগণের মতে যাহাতে টা, দৃশ্ত ও দর্শন কত 

তাহাই সত্য। ভর্ভৃহরি শীঙ্করমতের সুস্পষ্ট উল্লেখ করিলেন। 
এতদৃষ্ে প্রতীয়মান হয় শঙ্কর সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্তী । | যাহার 


11 অদ্বৈতবাদ বাহ্ায়নও স্ভায়ভান্তে খণ্ডন করিয়াছেন, তাই বলির 
কি শদধর বাং্তাযনের পূর্ববর্তী বা্রতঃ এন্ধপ যুভির উপর নিডঃ বা 
যায় না। পং] 


বিশিঃাখৈতবাদ যা শিবা ঘৈতবাদ ৩৪৩ 


আচার্য্য শঙ্করকে অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া প্রমাণিত করিতে সমুৎসক, 
ভীহাদিগের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া! উচিত | শমন্মগেক্দ্র-সংহিতার 
ভাত্বকার শ্রীকষ্ঠাচাধ্য, এই গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার ভট্টনারায়ণ বা 
নারায়ণকণঠ। তিনিও “বেদ্াস্তেঘেক এবেতি” এই বঙগিয়া উপাধিভেদে 
নানাহ বৈধান্তিকসন্মত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়! খণ্ডন করিয়াছেন। 
তর্ৃরি ভট্রনারায়ণের পরবর্তী । + ভট্টনারায়ণ সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর 
পেবভাগে বর্তমান ছিলেন। ভটনারায়ণের পূর্বে শ্রাকণ্াচার্্যে 
মাবিরাব। শ্রীকণ্ঠাচার্ধ্য অতএব পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
অথবা চতুর্থ শতাবীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনিও আচার্য 
শ্করের মত দিরাকরণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। শ্্ীকণ্াচার্ধ্য 
রক্বনত্রের ভাষ্বুকার। তিনি ভাষ্যের প্রারস্তে লিখিয়াছেন-_ 
পব্যাসসথতরমিদং নেত্রং বিছ্ষাং ত্্মদর্শলে | 
পূর্ববাচার্যযৈঃ কলুধিতং ্রীকণেন প্রসাগ্ঠাতে 1” 

(এক্মছুত্রভাষা, ভারতী মন্দির সংস্কৃভ সিরিজ, কুস্তকোণ ১৯০৮ 
ধন গালাত্য নাথ শান্রীর সংস্করণ ৬ পৃষ্ঠা ) 

এস্থলে পুর্বাচাধ্য বলিতে শঙ্করকে গ্রহণ কর! হইয়াছে বলিয়া 
অনুমিত হয়। প্রীকণ্ঠাচার্যের ভাষ্যের ব্যাপ্যাকার অগ্য় দীক্ষিত। 
হিনি (১৫৫*--১৬২১ অথবা ১৬২২ প্রঃ) “পূর্ববাচার্ধ্য” অর্থে 
শহর, রামান্জ ও মধ্কে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মনে 
হয় আচার্য অগ্লয় দীক্ষিত 'উরতিহাষিক দৃষ্টিতে শিবার্কমপিদীপিকা 


+[ ভর্বৃঃরি বে ভ্টনারায়ণের পরবর্তী তাহার প্রমাণ আবগ্তক, ইহা 
এবনও পর্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই। ভর্তৃহত়ি মূলগ্রছেয় টীকাকার হইতেও 
পারেন। 

উপরে ম্বামীভীর শৃতনি (ভর্ভৃহরি ) মৃগেজুসংভিতায় ধ্যাখ্যাককে” এই 
বাকো এনং দ্মপে্সংহিতায় ভা্কার প্রী্ঠাচাধ্” এই থাকো এইকধপ 
ছহমাম হয়। এই গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠায় জঙ্টব্যা। তথায় ভর্তহরি যে 
আনার বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্বামীজী দেখান নাই। সং] 


৬৪ বেদাস্তবর্শনৈর ইতিহাস 
প্রথয়ন করেন নাই। তিনি পরবর্া রামাুচার্ধ্য প্রন্টতিকে 
শ্রীকণঠাচার্য্ের পূর্ববর্তী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। একদা 
শঙ্কর শ্্রীক্ঠাচার্যের পূরবববন্তী। শক্করবিজয়কার মাধবাচার্ধা__ 
আকষ্ঠ ও শঙ্কর সমকালবন্থী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা 
সঙ্গত মনে হয় না।* পরদন্তা কালে শ্রীকণ্ঠের যশোরামি 
নানাদিকে বিকীর্ণ হটলে শ্বাকঠকে পরাঙ্ছিত করায় শক্কবের মানা 
পরিবদ্ধিত হইবে মনে করিয়! শঙ্করবিক্রয়কার উভয়কে সমকালিক- 
রূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়।শ* বিশেষ 
আীকঠীারধ্য শঙ্করচতের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন । ভিনি প্রথম 
নুত্রের ভাষো কণ্মনীমাংস বা পূর্বমীমাংস! ও বরহ্ধামীমাংসাকে এক 
শান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শস্করের মতে উভয় পুথক 
শান্। আক্াচাধ্য শঙ্করের অনুমরণ করেন নাই। হিনি 
লিখিতেছেন_. 


* [ শকষগবিজয়ে প্রীকঠের নাম নাই | নীলকণ্েঞ্স নাম আছে। ১৫ অঃ 
৪১ শ্লোক অন্য । উভয়ই শিবের নাম বলিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে অতি 
কল্পনা করেন । আর বিশেব গ্রম!ণ না পাইলে অগ্পর দীক্ষিতকে ভ্রান্থ বা 
কি উচিত? তাহার পর €য শতাীয় ভ্ীকঠের পর ১৬খ শতান্'তে অয় 
দীক্ষিত প্রীকভাবোর টীকা করিডেছেন দেখিলে অগ় দাক্ষিত ্রীের কাল 
মন্বদ্ধে যাহা লিবিগাছেন তাহাই কি সম্ভব ধলিযা বোধ হয় না? উপাদ্যে 
পুস্তকের ১২শত বৎদর কোন টীকা হয় নাই ইহা কি অসম্ভব নহে? তাহার 
পর শ্রীক রামাহুজাদির পর হওয়াই সম্তিব চ কারণ, উ় মতের সাদৃস্ট অত্যন্ত 
অধিক। খ্রীকঠেহ শাস্করমত খগ্ডনাড়স্বর শুনা যায় না, রামানথজের তাহা 
আছে এক্ষেত্রে শাঙ্করমতের বিরুঞচে প্ীগঠ্ঠের দণ্ডায়মান থাকা রাখানঙ্গের মত 
শ্রব্গ প্রতিৎন্্বীর আশ্রয ব্যতীত সন্তব হয় না। ২৮* পৃঃ ২১ পং দেখ। জং 

প [বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া এরূপ বশিলে কি যাধবচারধ্যকে নিন্ধা করা 
হয়না? সং] 


বিশিষ্াঘৈতবাদ বা! শিবাঘৈতবাদ ৩৬৫ 


নন বয়ং ধর্ধত্ন্ধবিচাররূপয়োঃ শাস্ত্রয়োরত্যস্তভেদবাদিনঃ। কিন্ত 
একখবাদিনঃ”  (ত্রক্মসূত্র ভারতী মন্দির সিরিজ. ১৯০৮, 
ও) পৃষ্ঠা )। 

এন্থলে শঙ্করমতের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে | এ্মস্ম- 
গেক্সসংহিতার বৃত্তির ব্যাখ্যাকার ভট্রনারায়ণও শঙ্করমত উদ্ধার 
করিয়াছেন । ইহ! দেখিলে মনে হয় ভ্টনারায়ণ হইডেও শঙ্কর 
গ্রাচান। শ্ররীকষ্ঠাচার্য ভর্ভৃহরির পুর্বববভভী ও নারায়ণকঠেরও 
ূর্ববন্তী। কারণ, প্রীকষ্ঠের ভাস্তের উপর ইহার! ব্যাখা 
লিধিয়াছেন। ভর্ৃহরির কাল সপ্তম শহাব্দীর প্রথম ভাগ। 
ভট্নারায়ণ-কের কাল ঝষ্ঠ শহা্ী বগিয়। অনুমিত হয়। 
বেধামহারগ্রন্থগ্রণেতা ভট্ুনারায়ণ ও এই ভটুনারয়ণ একই ব্যক্তি 
বণিয়া মনে হয় না। বেশীসংহারপ্রণেতার কাল--নবম শতাব্দী । 
তদন্ত তাখ্রশাঁপনের কাল ৮৯০ হ্বাষ্টার্গ। (21%61)009]] 
মাহেবের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ৩৬৬ পুঃ ১৯১৩ মং)। ভট্র- 
নারায়ণের ব্যাখ্যার পরে ভর্তৃহরি ব্যাশ্যা প্রণয়ন করেন। অতএব 
্রক্ঠাচাধ্য চতুর্থ হঈতে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান 
ছিলেন বলিয়া প্রতিভা হয় এবং আচার্ধ/ শঙ্কর গ্্রীকঠাচার্য্েরও 
ু্ববর্তী। (১৬০ পৃষ্ঠা ভর্ব্য।) 

আচার্য ভর্তৃহরি অছ্বৈতবাদের আচাধ্য কিনা তথ্ষিয়ে সন্দেহ 
উপস্থিত হয়। বৈরাগ্্যশতকে তিনি শিবভক্ত বলিয়া আপন পরিচয় 
দিয়াছেন। তিনি ম্বগেন্দ্রসংহিতীর ব্যাখ্যাকলে অদ্বৈতমত খণ্ডন 
করিয়াছেন। ইহা দেখিলে মনে হয় তিনি বিশিষ্টাদ্ৈতবাদী। 
কিন্তু পূর্বাপর সকল বিষয় আলোচনা করিলে প্রভীত হয় তিনি 
অদ্ৈতখাদী। এই সম্বস্ধে প্রথম হেতু এই যে, যামুনাচার্যয (দশম 
শতাব্দীতে) ভর্কৃহরিকে নিবিবিশেধ ব্রহ্মবাদী বপিয়! গ্রহণ 
করিয়াছেন। শৈবাঁচার্্যগণ সবিশেষ ত্রদ্ষবাদী | আচার্য শ্ীকস্ 
মধিশেষ ও অপ্ুণ ব্রচ্বাদ অঙ্গীকার করেন। অতএব ভর্তৃহরি 


৩৯ বেদাস্তদরশনের ইতিহীস 


বিশিষ্টানৈতবাদী নহেন। দ্িতীয় হেতু বৈরাগ্যশতকে “কদা শস্তো! 
ভবিষ্যামি কর্ধনিমূ'লনক্ষমণ প্রভৃতি কথা প্রপঞ্চিত করায় ভীগকে 
শঙ্ষরমতাহবর্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আচাধ্য প্রীকণ প্রন 
কর্ম ও জ্ঞানের ষমুচচয়বাদী। শ্ীকঠ বকষসথত্রভান্ে লিখিয়াছেন_ 
“অতঃ কর্ণণাং ত্রচ্মবোধসাধনানাং বিচারন্যানম্তরং ব্রহ্মবোধকণ সা 
রম্তঃ সমুচিতঃ।” (শ্রীকঠভাষ্য ৪৩ পৃষ্ঠা)। গ্রীক ও তর্তৃছরির 
মত সম্পূর্ণ পৃথক্‌। অতএব তর্ৃহরি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী নহেন। 
ভর্তৃহরি মৃগেন্দ্রসংহিতার ব্যাখ্যাকল্পে শঙ্করমত নিরসন করিয়াছেন 
বলিয়া তাহাকে বিশিষ্ট শিবাদ্ৈতবাদী বলাও সঙ্গত নহে) * কারণ 
পরবর্তী কালে অগ্লয়দীক্ষিত ( ১৫৫০-১৬২২ ) অৈভাচার্যয হইয়াও 
শ্রীকণঠাচার্য্যের ব্্মসত্রের ভাম্যের উপর “শিবার্কমণি-দীপিকা* 
নামক ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, এবং শঙ্করমত নিরমনও করিয়াছেন। 
সর্ববতত্ন্তন্ ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ মনীষ! ন্বভাবনসিদ্ধ। ভাহার 
বিরুদ্ধ ও বিপরীত মতের প্রসঙ্গে যুক্তি ও তর্ক উত্থাপন করিঠে 
পারেন। বাচস্পতিমিশ্রুও সর্ববভন্্কষতন্। তিনি বড়র্শনের 
টাকাকার। যখন যে দর্শনের বিষয় লিখিয়াছেন ডংপক্ষেক 


*[ ইত্সিং কথিত ভর্তৃহরির যতপরিবর্ভনের কথ শুনিলে তাহাকে কোন্‌ 
বাদী বলিয়া নির্ণয় কর! কি কঠিন নহে? তাহার পর ভর্তৃহরি একজন ফি 
বহু ছিলেন তাহারও সন্দেহ কি হয় না? শ্রীকঠ৪ যে,একাধিক তাহা বুঝা 
যায়। ভট্টনারায়ণও একাধিক ( তাহার পর মৃগেন্দ্সংছিতার ভান্রককার 
প্রিক্ঠ ও বেদাত্বভাষ্যকার প্রঁচঠ একব্যক্তি কিনা সন্দেহ। সৃগেক্রংহিতা 
শ্বামীতী গবয়ত দেখেন নাই বুঝা যাইতেছে, আমরাও দেখি নাই। এ গেজ 
শ্রক্ঠতান্ত সাহায্যে শঙ্করকে মগ্তম শতাব্দীর পূর্বে স্থাপন ঝরা যায় না। তার 
বাক্যপদীয়কার ক্ষবাদী ভরূহরি ও ইৎসিঙ্গের বণিত ভতৃছিরি অভির 
ইহার বাক্য কুযারিল উদ্ধার করিয়াছেন (২২৬ পৃঃ টাকা জট )দেই 
কুমারিলকে শঙ্কর কটাক্ষ করায় শঙ্কর এই সম সতাস্বীর র্ৃহরির পূর্বে ঝোদ 
মতেই যাইতে পারেন না। সং] 


বিশি্টাঘৈতবাদ বা! শিবাইৈতবাদ ৩৬৭ 


যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়াছেল। ভর্তৃহিরি অছৈতবাদী হইয়া 
মর্বতনরতন্র। তর্তৃহিরি কবি, বৈয়াকরণ ও দার্শনিক | তিনি 
মর্বতোমুখী প্রতিভাবলে অধৈতবাদী হইয়াও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। অদ্বৈভবাদসন্বন্ধে তিনি কোনও প্রামাণিক 
প্রস্থ রচনা করেন নাই। কিন্তু বৈরাগ্যশতকে অদবৈতবাদের ছায়া 
হুম্ষ্ট। এই সকল হেতুতে ভর্চহরিকে অদ্বৈতবাদী আচাধ্য 
বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত । * 

শৈবাচাধ্যগণের মধ্যে ভোজরাজের কাণ নির্ণয় করা যাইতে 
পারে। মহামহ্োপাধ্যায় মহেশচন্্র স্ায়রত্ব মহাশয় রাজতরঙ্গিনী 
ও ভোন্প্রবন্ধাদি আলোচন! করিয়। ভোজরাজের রাজাকাল ৯৩২- 
৯৮৩ শকাব্দ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি কাব্য প্রকাশের ভূমিকায় 
১ পৃষ্ঠায় ভোজরাজের কাল নির্দেশ করিয়াছেন। মহামহো- 
পাধ্ায় ছূর্গাপ্রসাদ প্রাচীন লেখমালায় অঙ্কিত ১*৩৮ বিক্রমাবীয় 
ৰা ৯৪৩ শকাকীয় দানপত্র ভোজরাজের বলিয়া! প্রমাপিত 
করিয়াছেন। ভটশ্রী। বামনাচার্যও কাব্যপ্রকাশের ভূমিকায় 
(£ পৃষ্ঠা ২, পংক্তি) ৯১৮-৯৭৩ শকাব্দ তোক্জরাজের রাজাকাঁল 
বলিয়া প্রতিপয় করিয়াছেন। ভোজরাজ ধারা! নগরীর অধীশ্বর 
ছিলেন। তাহার সভায় দামোদর মিশ্র সভাপপ্তিত ছিলেন। 
দামোদর মি হনুমতনাটক রচনা করেন। ভোজরাজ রামায়ণ- 
চগ্পুনামক একখানি চগ্পু রচনা করেন। তোরাজ খুঁটীয় দশম 
শভাবীর শেষ ভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্্যস্ত 
বর্তমান ছিলেন। মিহির ভোজের সময় বৈদাস্তিক ভাম্রাচার্ধ্য 


দ[ এতছ্।র শ্বামীজীর পদাস্ক অস্ুধহূণ করিছাই ছুইজন ততহরি কল্পনা 
করিতেও পারা যায়। একজন ম্প্েক্রস€হিতা-সক্রান্ত অপর একজন 
বাক্যপদীয়কার | কিছুদিন পূর্বের বাচস্পতিমিশ্র স্দ্ধে এপ অদাম্্ দেখিয়া 
অনন্ধান করিতে করিতে ক্রমে ছুইজন ধাচম্পতিই গিদ্ধ হয়। ইহা! গুত্ততত্ব- 
বিগণের আবিদিত লাই | সং] 


৬ বোযা্তবর্শনের ইতিহাস 
বিদ্তাপতি নামে ভূষিত হইয়াছিলেন | * ভোজরাজ শৈবমতের 
আচার্ধ্য ছিলেন। কারণ, সর্ধবদর্শনসংগ্রহে ভোজরাজের বাক্য 
প্রামাণিকরপে গ্রহণ কর! হইয়াছে।+. জ্যোতিষী ভাঙ্বরাচাধয 
বৈদাস্তিক ভটভাস্বরের অধস্তন যষ্ঠ পুরুষ। ইহাঁও ডাক্তার 
ভাউদাজীর আবিষ্কৃত তাত্রপট্র হইতে জানিতে পারা ষায়। দ্র্যোভিষী 
ভাস্করাচার্যা সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের গোলাধ্যায়োপান্তে মিদ্ধের 
জন্মকাল প্রদান করিয়াছেন। তাহার জন্মকাল ১০৩৬ শকাঁদ। | 
এতদমুসারে ভোজরাজের কাল নিঃসন্দেহে প্রী্ট দশম শতাা হইতে 
একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ গ্রহণ কর! যাইতে পারে। শ্্রীকণ্ঠাচার্যোর 
কাল হইতে ভোজরাজের কাল পধ্যস্ত শৈবাচাধ্যগণের দার্শনিক 
চিন্তার প্রসার সুব্যক্ত। শৈবাচাধ্যগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদী। রামা- 
মুজাচীর্ধ্ প্রভৃতি যেমন বিঝুপর ব্রন্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
আচাধ্য গ্রীক প্রন্থতি শৈবাচাধ্যগণ সেইকাপ শিবপর বাখা 
করিয়াছেন । অনেকাংশেই মতের সাদৃশ্ট বর্তমান। শ্রীকণ্ঠাচা্ধোর 
ভাষোর উপরে অগয় দীক্ষিত (১৫৫০--১৬২২ ) যোড়শ হইতে মণদশ 
শতাব্দীতে টীক! লিবিয়াছেন। অগ্ঠাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
শ্রীমদ্‌ অয় দীক্ষিত “ব্যাসতাৎপধ্য নির্ণয়” নামক গ্রন্থে প্রীক্াগাখার 
নাম ও মতোল্লেখ করিয়াছেন। “ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়” শ্রীরম 





* ভাউদাজী মহার।ই্দেশে নাসিক ক্গেয়ের নিট একখানি তারই 
আবিঘার করেন তাহাতে এই পঞ্চ দৃষ্ট হয়-_ 

শাঞ্ডিগ্যবংশে কবিচক্্বর্বা ্রিবিক্রমোহভূৎ তনযোহস্ক জাতঃ। 

যে। ভোনরাজেন কতাভিধানো বিস্তাপতি ভাক্করউটরনামা ₹” 

প' কত্যগ্রপঞ্চকং চ প্রপঞ্চিতং ভোজরাছেন-_পঞ্চবিধং তংসৃত্য' ঠিস্িভি 
সংহারতিরোভাবঃ | তঙাচুগ্রহকরণঘ প্রোভং সততোদিতন্ত গত! 
দের্বদরনদংগ্রহ, আনন্দাশ্রম সংস্করণ ৬৯ পৃঃ শৈব দর্শন) 

$ রসপুপপুর্মহী (১৩৬) সমশকনৃপসময়েহভবন্‌ মমোৎপর্তিত, রম (ক) 
বর্ষেণ ময় িদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ| (গোলাধ্যায় ৫৮ ক্লোক |) 


বি ঘৈতবাদ ঝা শিবাইৈতবাদ ৬৯ 


বাণীবিাস প্রে্ হইতে ১৯১০ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ববদর্শন- 
সগ্রহকার শৈবমতপ্রনক্ষে শ্রীক্াচার্যের নামোল্পেখ করেন নাই। 
কিন্ত গ্রকণঠাচার্ষ্যের ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার নারায়ণকণ্ঠের নামোল্পেখ 
মাছে। (সঃ দঃ সং ৭২ পৃষ্ঠা, আনন্দাশ্রস সং)। শ্রীকণ্ঠের অল্প 
বাধ্যাকার অঘোরশিবাচার্য্য | সর্ধবদর্শনসংগ্রহে তাহার বাকা 
ঈদ হইয়াছে। (৭১ পৃষ্ঠা সঃ দঃ সং)| সর্ববদর্শনসংগ্রহে 
্রকঠাচা্যের নাম না থাকিলেও অঘোরশিবাচার্ প্রভৃতির নাম 
ধাকায় তিনি যে বিগ্যারণ্য হইতে অঠি প্রাচীন তাহা সহজেই 
প্রতিপন্ন হয় । 


মন্তব্য 

যখন শঙ্করমত ভারতের দার্শনিক ক্ষেত্রে আপনার অপ্রতিহত 
রব বিস্তার করিতেছিল, যখন জ্ঞানের মহিম! কীর্তিত হইত, তখন 
ধিবতক্তি প্রতিপাদন করিবার জন্য স্্রীকঠাচার্যের আবির্ভাব | 
শখ্ষরের নিরবিবশেষ বাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ সগুণ ত্রহ্াবাঁদ 
স্বাপনমানসে শ্রীকঞ্ঠের চেষ্টা সুব্যক্ত। শঙ্কর পূর্র্ষীমাংস! ও 
হববমীমাংদাকে পৃথক্‌ শাল্্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন । শঙ্করের মতে 
রম ীমাংমার পূর্বেই তরন্মজ্ঞান সম্ভব । আদার্ধ্য শ্রীক্ঠ এই মত 
ধন করিয়া! পুর্ব ও ব্রদ্ষমীমাংলাকে এক শান্্রূপে গ্রহণ 
করিযাছেন। শঞ্করের মতে ত্রদ্মমীমাংসারূপ বেদাস্তবাক্যে বিধির 
হপ্রবেশ নাই। কের মতে বেদাস্তবাক্যের ন্ধপ্রমাণকত্ব ও 
মদ্ধির উপকারকরূপে বিধায়ক আছে। শক্করের মতে জ্ঞানে মুক্তি, 
কের মতে উপাঁলনায মুক্তি। উপাসনারূপ জ্ঞানেই মুক্তি। 
শ্রের মতে ত্রন্ধ নির্বিবশেষ ও নিক্রিয়। শ্রীকষ্ঠের মতে ত্রদ্ধ 
বিশেষ ও সক্রিয়। ভক্তিবাদ স্থাপনজন্তই শ্ীকণ্ঠের আবিষ্ভাব । 
শরতের প্রাবল্যের সময় তক্তিবাদের প্রাধাপ্তস্থাপনজন্তই ভ্রীকষ্ঠের 
আাবি্াব । 


২৪ 


্রীপ্রাক্াঢাধ্য 
(জীবন) 

ত্ক্ঠাচার্য্যের জীবন সম্বন্ধে বিশ্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না? 
তবে তিনি যে মাহাযোগী ছিলেন তাহা অগ্রয় দীক্ষিতের শিবার্কমদি- 
দীগিকার মঙ্জলাচরণক্লোক হইতে প্রতিভাত হয়। তিনি 
লিখিভেছেন-_ 

“মহাপাশুপ্তজ্ঞানসপ্প্রদায়প্রবর্তকান্‌। 
অংশাবতারদীশম্য যোগা চাধ্যান্থুপাস্মহে |” 

এভৃষ্টে মনে হয় আচার্য্য প্রীকষ্ঠকেও শিবের অংশাবতাররণে 
গ্রহণ করা হত । যে স্থলে মনীষা সেই স্থুলেই অবতার বগি 
গ্রহণ ভারতের মনাতন রীতি। বাস্তবিক প্রীকঠাচার্ধ্য শৈবভায়ে 
যেরূপ অগাধ পীঙ্ডত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে াহাৰে 
অবতার বজিয়! গ্রহণ কর! কতকটা স্বাভাবিক। আচারধ প্রীদষ্ে 
নানা বিষ্ঠায় পারদগসিতা ভায় দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। তিনি যেযী 
ছিলেন তাহাও পরিস্ষুট। আচার্ধা অগয় দীক্ষিতের মতে রীঠাা্য 
দহর বিষ্ভার উপাসক ছিলেন। প্রীক ভাত্মপ্রারন্তে অভীে 
নমস্কারচ্ছলে লিখিয়াছেন-_ 

ও নমোহহংপদার্থায় লোকানাং সিদ্ধিহেতবে | 
মচ্িদানন্দরপায় শিবায় পরমাস্্রনে 1” 

এই নমস্কার স্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অয় দীক্ষিত রী 
দ্রহর উপানকরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। * আচার্য কা 
» প্হরবিষ্ানিঠোহরমাচাখ্যঃ ॥ অতএব তনথায রপমমর্থকা “ঘি মা 
পরংরনবেতি' মহ ভাঙে পুন: গনযাদাতিশরা ব্যাখা ুতি। বাম 
করণে চ স্বয়ং দহরবিদতাপ্রিয়াৎ সর্বাক্ পরাবিষ্তাহ দহরবিঘোত্ধ, 
বঙগযতি।” ( শিবারষন্দীপিকা ্ীক$ভা় ২ পৃ। কুতঘোণ নং) 


্াচার্ধয ৩৭১ 


সা্্রদায়িকক্রমে বিষ্কালাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভাখ্বের 
গ্াস্তে শৈবসম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য শ্বেভাচাধধ্যকে নমস্বার 
করিয়া হ্বীয় সাম্পরদায়িকত্ব প্রকটিত করিয়াছেন।* শ্ত্রীক্ 
্বনূত্রের ভাস ও সৃগেক্দ্রসংহিতার বৃত্তি প্রণয়ন করেন। স্থীয় 
র্ৃত্রের ভা সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিতান্ত 
মহা। তিনি স্বীয় ভান্য সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন-_“মধুরো৷ ভাষ্যসন্দর্ভো 
মরে নাছি বিস্তরঃ1” (৬ষ্ঠ শ্লোক) 

বাস্তবিকই এই ভাষ্য মধুর, প্রাঞ্জল ও অনভিবিস্তৃত। শ্তীকণ্ঠের 
চবস্থান সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে অনুমিত হয় তিনি 
দাক্ষিণাত্য অলংকৃত করিয়াছিলেন। ভাহার অবস্থিতিকাঁল চতুর্থ 
শঙাবীর শেষ ভাগ হইতে পঞ্চম শতাবীর প্রথম ভাগ বলিয়া 
শন্তমিত হয়। আচার্যের শিবভক্তি যে অসাধারণ তাহা তদ্গ্রস্থের 
মকর নুব্যক্ত। অসাধারণ মনীষার, ভক্তির দুঢ়তায়, যোগৈষ্বরষ্ে 
রিনি ভারতের এক উজ্জল রদ্ধ। শ্রীকণ্ঠভান্তের সপ্পাদক 
হললা্গনাথ শাক্্রী মহোদয় শ্রীকণঠাচার্ধ্যকে শক্ষরাচার্ঘ্য হতে 
প্রাচীন বলিয়াছেন। তিনি শ্বীয় “শৃত্রার্থচন্দ্িকার” মঙ্গলাচরণে 
শ্াঞ্ঠকে শঙ্কর, রামানুজ ও মববাচার্ধ্য হইতে প্রাচীন বলিয়া 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। * আমাদের মনে হয় শরীক, রামানুজ ও 


* “নমঃ শ্বেতাভিধানার নানাগমবিধায়িশে । 
কৈধল্যকল্পাতরবে কল্যাণগুরবে নমঃ |” 
(শ্রীকষঠভান্ত গর্ঘ গ্লোক।) 
এই গ্লোকের ব্যাখ্যাকল্পে অঙ্গনীক্ষিত লিপিয়াছেন_-“অনেন ল্লোকেন 
িশা্প্চারণাথশিবাবভারঙ্কপাণাম্টাবিশতেধোগাচাধ্যাণাযাগন্ত শবেতাচাধ্া 
সণি নমর; ক্ষি়তে |" 
(শ্রক$ভাখ্য শিবার্মণিদীপিকা ৬ পৃষ্ঠা) 
» হন্যে প্রানন্ত্রীমক্ছীকঠযোগিনঃ ॥ 
মতমাতিত্য নুভার্ধবরদনং যুক্তমাদিত: | (ভাষ্য ৯৯ পৃঃ) 


৬৭২ বেগাস্তরশনের ইতিহাস 
মধ্য হইতে প্রাচীন, কিন্তু শঙ্করেরও পরবর্তী। শরীক অনেক 
স্থলেই শীক্করমতের প্রতি নুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। পূ্ব- 
মীমাংসা ও ত্রহ্ষমীমাংসাকে আক এক শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্ত শঙ্করের মভে পৃথক! এ সম্বন্ধে আমর] 
ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি। শঙ্কর নির্বিবিশেষবন্ধাবাদী, শ্রীকঠ 
নির্বরশেষত্রক্ষবাদের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন । প্রথম অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় পাদের দ্বিতীয় নুত্রের ভায্বে শ্রীক্ঠ লিখিতেছেন-_ 

“চিদচিৎপ্রপঞ্চরপশক্তিবিশিষ্বংস্বাভাবিকমের ব্রহ্ষণ:, কদাচিদগি 
ন নির্বরশেষত্বমিত্যনেন সিদ্ধম্” | (ভান্ত-_১২৪ পৃষ্ঠা ) 

এন্থলে শঙ্করমতের উপর কটাক্ষ পরিস্ষুট | প্রথম অধ্যায়ের 
প্রথম পাদের তৃতীয় স্ত্রের ভাত্তে শঙ্করমত উদ্ধৃত করিয়াছেন-- 

“অনেন সুত্রেণ পূর্র্বাধিকরণ প্রতিপাদ্দিত্গৎকারণত্বসিদ্ধযগঘোগি 
সর্ববজতং ব্রদ্ষণঃ শান্ত্রাণাং বেদানাং যোনিত্বাৎ কারণতাৎ সিধ্যতি 
ইত্যপি প্রতিপান্ঠতে ইতি কেচিদাহুঃ। (ভাম্য ১৫২ পৃষ্ঠা) 

এন্থলে শঙ্করের মত স্থপরিস্ফুট | শঙ্কর তৃতীয় স্ৃত্রে অবতরণ- 
ভাষ্ে বা পুরণভাষ্বে লিখিয়াছেন_ 

পজগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ত্রহ্েত্যুপক্ষিপ্তংং তদেব দ্রঢ়ন 
আহ-_” ( আচার্য্য শ্রীশঙ্করের ভাত্ত দ্বিতীয় নৃত্ জুরষ্টবা )। 

আক যে এস্থলে শঙ্ষরের মতের অনুবাদ করিয়াছেন তদ্বিষযে 
সন্দেহ করিবার কোনও হেতু নাই। শঙ্কর তৃতীয় স্বত্রের ভাবো 
লিখিয়াছেন_ 

“খদ্‌ যদ্‌ বিস্তারার্থং শান্তর যন্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভব হা 
ব্যাকরণাদি পাণিন্তাদেক্রেয়ৈকদেশার্ঘমপি স্‌ ততোইপাধিকতর" 
বিজ্ঞান ইতি প্রসিত্বং লোকে 1” 

শ্ীকষ্ঠও এস্থলে শক্করের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি হর 
ভাষ্যে লিখিতেছেন_- 

পতৎকর্তীশ্বরস্তাবিকং জ্ঞানমন্তি। ব্যাকরপাদেরবিকারথবিদাং 
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হি পানিনিপ্রস্তুতীনাং ততপ্রণেতৃতং দৃশ্তাতে ॥” (ভাষ্য ১৫৮--১৫৯ 
টা)। 

ঃ সকল প্রমাণে শীকণ্ঠ শঙ্করের পরবর্তী ইহা নিঃসংশরে 
গ্রহ করিতে পারি, এবং শঙ্করের কাঁল পঞ্চম শতাবীর পূর্ববর্তী 
হদ্ধিয়ে সন্দেহ থাকে না। আমরা যে কাল অর্থাৎ ্বীঃ পৃঃ প্রথম 
শচাবী নির্নয় করিয়াছি তাহাও সঙ্গত হয়। ইউরোপীয় ও দেশীয় 
এর্তিহাসিকগণ সকল গ্রন্থ পর্য্যালোচনা না করায় শঙ্করের কাল 
মগ্ব্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করিয়াছেন। শ্রীকষ্ঠ যে শঙ্করের 
প্রবস্তী তাহা! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল এবং ভর্তৃহরির কালের 
হিদাবে শ্রীকঠের কাল চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী নির্দেশও সঙ্গত 
হইয়াছে। 


গ্রছ্থের বিবরণ 


্বনূত্র ভাষ্য শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যই শৈব ভাষ্য । তিনি নিজেই 
বশিয়াছেন_-"আধ্যাণাং শিবনিষ্ঠানাং ভাষ্যমেতস্মহানিধিঃ 1” এই 
ভাষ্য ১৯০৮ শ্রীঃ ভারতী মন্দির সিরিজে কুন্তকোণ হইতে প্রকাশিত 
ইইয়াছে। পঞ্ডিতবর হালাস্তনাথ শাস্ত্রী ইহার সম্পাদক। এই 
ভাষ্য নির্ণয়মাগর প্রেসে মুদ্রিত। কেবল এক খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রথম অধ্যায় পর্য্স্ত ছাপা হইয়াছে। 
দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবার বিষয় ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়- 
ছিলেন, বোধ হয় অস্ভাপি সম্পূর্ণ গ্রশ্থ প্রকাশিত হয় নাই। 
ভাষের উপর অগ্নয় দীক্ষিত শ্রিবার্কমণিদীপিকা নামক ব্যাখ্যা 
পিয়ন করিয়াছেন। অয় দীক্ষিতের সর্ববতন্স্বতন্তরতা এই ব্যাখ্যায় 
প্রকট। অসাধারণ পাণ্ডিত্যে পূর্ণ এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া 
হাণাস্যনাথ শাস্ত্রী মহোদয় সুধীগণের হন্তবাদার্হ হইয়াছেন। 
অয় দীক্ষিত শ্রীক্মতে নয়মালিকানামক প্রকরণ পঞ্ে লিখিয়াছেন, 
আহাও এতৎমঙ্গে গ্রধিত আছে। শিবার্কমশিদীপিকা ও 


৩৭৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 
নয়মালিকায় অনেক স্থলে পাঠোছ্ধার হয় নাই। প্রাচীন লিবি্ 
গ্রন্থ হইতে পাঠোদ্জার করিতে অপারগ হইয়া! সম্পাদক মহাশঃ 
তত্তংস্থানে শুন্য রাখিয়াছেন। শিবার্কমণিদীপিকার ত্রংস্থুল বাদ 
দিলেও অগ্নয় দীক্ষিতের পূর্ণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এরূপ সর্ববতগ্ব্বতন্তরতা এক ভারতেই সন্তব। নিজে অধৈলাদী 
হইয়াও বিশিষ্টা্বৈতবাদের যেরূপ অপূর্র্ব গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার অসাধারণ প্রতিভা পরিক্ষুট। অপ্নয় দীক্গিয 
একাধারে দার্শনিক, বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক। একপ সর্বতে- 
সুখী প্রতিভা সচরাচর পরিণু্ট হয় ন!। 

অগ্নয় দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকায় লিখিয়াছেন, যে চি বোন্প 
নপতির আদেশে তিনি শিবার্কমণিদীপিকা প্রণয়ন করেন। চিঞপ 
বোম্ম বিজ্ঞয়নগরের রাজা চিন্টিপ্ম হইতে পারেন। যাদবাছাদয়ে 
ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভূমিকায় এম. ভি. গোপালচারি নগগেদর 
চিন্নবোন্ম ও চিন্নটিশ্মকে অভিন্ন বলিয়। গ্রহণ করিতে সমুখনুক | 
চিন্ন টিস্ম ১৫৭৫ প্রীষটাকে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১৫৮৮ 
্রীষ্টাব্ধে বেস্কটপতি বিএয়নগরের অধীশ্বর হয়েন। চিন্নবোশ্ব ও 
চিন্সটিম্ম অভিন্ন হইলে ১৫৭৫--১৫৮৬ শ্রীঃ মধ্যে অগ্লীয় দীক্গিত 
শিবার্কমণিদীপিক! প্রণয়ন করেন। প্রীষ্ঠীয় যোড়শ শতাব্দীতে 
শিবার্কমণিদীপিকা বিরচিত হইয়াছে তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। ৫ম-ঁ 
শতাব্দীতে শ্রীকঠের অভ্যুদয়, এবং যোড়শ শভাবীতে অগ্রয় দীক্ষিতের 
অবস্থিতি। এই দীর্ঘ সহস্র বসর কাল প্রীকণ্ঠের ভাষ্যের কোন 
টাকা প্রণীত হইয়াছে কিন! তাহা! বলিতে পারা যায় না। আন্ত 
এরূপ কোনও টাকা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই । 





* যাদবাত্যুদয় প্ীষানীবিলাস লস্করণ ২য় ভাগ [95:০30400, 0৮ 
“মত ৩৪৫ 0000588৫586 80060178008 টতোাজ। আগড তি 
20906] স0 01008 খহোজত 
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স্রীকঠভাষ্যের সম্পাদক হালাস্তানাথ শান্ত্রী মহাশয় তংকত 
মযরণে সৃত্ার্থচক্তিকায় শঙ্কর, রামানজ, মবব ও স্তীকঠ্ঠের মতবাদের 
মারাংশ গ্রদান করিয়া মতের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ইহাতে 
প্রানি অভি উপাদেয় হইয়াছে । বোধ হয় অর্থাভাবে সম্পাদক 
মহাশয় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণবূপে প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। ইহা 
মামাদের ছুঙাগ্যের কথা | [গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। সং] 

মগেন্্রমংহিতার ভাষা এই ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে কিনা 
বলিতে পারি না। গ্ীকষ্ঠের ভাষ্যের উপর নারায়শকঠ বা 
ভটনারায়ণ বৃত্তি প্রণয়ন করেন, ভর্তৃহরিরও ব্যাখ্যা আছে। অঘোর 
শিবাঢার্ধাও টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন । বিদ্ভারণ্য (১৩শ-১৪শ শতাবী) 
মর্দদর্শনসংগ্রহে নারারণকঠ ও অঘোর শিবাচার্ধ্ের ব্যাখ্যার 
বিষয় নিখিয়াছেন। অযয়ন্স দীক্ষিত (১৬৮শ শতাব্দীর 'প্রথমভাঁগ ) 
বামহাৎপর্যযনির্ণয়ে বৃত্তি ও ব্যাখ্যাকারগণের উল্লেগ করিয়াছেন। 


শ্রীকষ্ঠাচার্য (মতবাদ) 


গাচাধ্যশরঙ্করের মতে শিবই পরম ব্রহ্ম । শিবের উপাসনা 
ধু! ত্র্মজ্রান বেদাস্তশান্্রম্য । শ্রুতির অনুকূল তর্কও ব্রহষা্ানের 
মগয়। ত্রহ্ধজ্ঞানে নিত্য নিরতিশয় মুখ প্রাপ্তি হয় ও ছঃখের অতস্ত 
মুচ্ছেদ হয়। অতএব ত্রক্গজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ। 

্রন্ধবিচারে অধিকারী-__আচার্ধ্যের মতে পূর্বের বেদাধ্যয়ন, 
বেদাধ্যয়নের পরে ধর্ম্মবিচার। ধর্্মবিচার না করিলে সিদ্ধি 
অসস্টব| ব্রহ্মা আরাধ্য, ধন্ম আরাধনা । ধন্ম ও ব্রদ্ধের 
ারাধনারাধ্য মন্বদ্ধ। ধর্্াবিচারের পরেই ব্রচ্ষবিচার। সাধন 
বিনা সাধ্নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ফলাভিসন্ধিবজ্দিত হইয়া 
কর্ম করিলে পাপ বিদূরিত হয়। পাপ বিদুরিত হইলে চিত্রশুদ্ধি 
মম্পাদিত হয়। তাহারই ফলে বোধ জগ্মে। অতএব কর্ম, জ্ঞানের 
হেতু। আচার্ধের সিদ্ধান্ত এই__ 


তা বযা্র্শনের ইনার 


“অতো যাবছংপদ্তে জ্ঞানং ভাবদছুষ্ঠেয়ানি কন্ধাণি। 

্রন্মবোধের সাধনরূপ কর্মাবিচারের পরেই রহ্মাবোধক শাস্ত্র 
সমুচিত। যথা 

“আত কর্ণণাং ব্রহ্থাবোধসাধনানাং বিচারস্ত অনস্তরং ব্রহ্মধোধক- 
শান্তারস্তঃ সমুটিতঃ। 

আচাধ্যের মতে কম্ ও জ্ঞানের ফল এক, উভয়েরই ফল মৃক্ি। 
তাহার মতে নিফাম কর্্মযোগের বলে চিত্তশুদ্ধি হইবে | শমদমাদির 
অনুষ্ঠানে শিবভক্তির উদয় হইবে | শিবভক্তিভাবিত চিত মুদির 
জন্য শ্রুতিবাক্যদন্দর্তের প্রত্িপা্ভ পরম ব্রদ্ধকে জানিয়! উপামনা 
করিবে! আচার্য বলিয়াছেন_ 

“অতো! নিষ্ধামনিজধশ্মোপেতো নিষিদ্ধকা ম্যকম্মরহিজো 
যথা শ্রুতিষ্মৃতিচো দিত কর্ম ুষ্ঠ। নসম্পন্নচিততশু দ্ধিশমাস্মুগৃ হী ভপ রম 
শিবতক্তিভাবিত এব মুযুক্ষুঃ শ্রুতিসারেভ্যঃ শিবাভিধেয়ং পর রঙ্গ 
বিদিত্বা তহ্পাসীতেতি জ্ঞানোপাসনাবিধিরুপপন্ন; |” 

আচাধ্যের মতে জ্ঞান ও কশ্মের সমুদ্চয়ে মুক্তি। এ বিষয়টা 
শঙ্করের মতের সম্পুর্ণ বিপরীত। রামান্থজের মতের সহিত ইহার 
সাম্য বিষ্কমান। রামহুজাচাধ্য জ্ঞান ও কর্ণের সমুগ্চয়বাদী এবং 
কর্মমীমাংস! ও ব্রক্ষশীমাংসাকে এক শাস্তররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
শঙ্বরের মতে কর্ম গৌণরূপে পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের সাধন। নিষধীম 
কর্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞাননিষ্ঠাচারে “মুক্তি হয়। এ স্থলে 
শঙ্করমত নিরসন করিয়া ভ্ঞানকর্শসমু্য়স্থাপনই আচার্য গ্রীকঠ্ের 
বিশেষত্ব। অবশ্তই শঙ্করের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। 
কারণ, জ্ঞান বন্ততগ্, কিন্তু কর্ম পুরুষের ব্যাপারতন্ত্। 

বিষয়__মাচার্যের মতে ব্রহ্ম বিষয়। শ্রস্মবিচারই পুরুষার্থ। 
কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন- ব্রহ্মবিচারযোগ্য নহেন। কারণ 
তৎসন্বগ্ধে কোনও রূপ সন্দেহ নাই। শ্রুতিই বলিয়াছেন_ 
*অরমাত্ম। ব্র্ম।” প্রত্যক্ষসিন্ধ আস্মাই ব্রজ্ম। অতএব সন্দেহে 
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অবকাশ নাই। আরও বিচারের ফল তথ্িষয়ক জ্ঞান। জ্ঞান্টা 
গ্ে়-পরিচ্ছিয়্ | বেদাস্তবিচারজন্চ জ্ঞান ব্রহ্মাকে পরিচ্ছিন্ন করে 
কিনা? দি পরিচ্ছিন্প করে তাহা! হইলে ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হন। 
পরিচ্িয্ন না করিলে ব্রহ্ম বথাবৎ প্রকাশিত হইতে পারেন না। 
আরও ত্রদ্গবিচারের কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। যদিবল-_সুক্তিই 
প্রয়োজ্ন। তহছুত্তরে বলিব--অনার্দিসিদ্ধী সংসারের বিল 
অসস্ভব। এইসকল আশঙ্কার উত্তরে আচার্যা প্রীক্ঠ বলগিয়াছেন_. 
ব্রত্ধবিচার আবশ্যক । কারণ, ত্রহ্গস্বদ্ধে জ্ঞান জন্দিপ্ধ। অতএব 
বর্ম বিচারের বিষয়। আত্ম সংসারী, ব্রক্ষ অসংসারী । উভয় 
কি প্রকারে এক হইতে পারে? পরস্পরবিলক্ষণ বন্ধ এক হইতে 
পারে না। অতএব সংশয়ের স্থল আছে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে 
“অনং ব্রহ্মা” এপ্রাণো ত্রচ্ম” “মনো ত্রদ্ষা “বিজ্ঞানং ব্রহ্ম" “আদিত্য 
বন্ধ “নারায়ণপরং ব্রহ্ম” প্রন্থতি বহু সন্দেহের স্থল বিদ্বমান। 
অতএব রক্ধ বিচারের বিষয় । 

এ মন্বন্ধেও শক্ষরের সহিত শ্ত্রীকষ্ঠের মতের পার্থক্য আছে। 
শঙ্গর আত্মবিচারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ত্মাসম্বন্ধেই লোকের 
দ্রান সন্দিপ্ধঝ। আত্মাই অহংপ্রত্যয়গম্য বলিয়া বিষয়। শঙ্কর 
ভাই বলিয়াছেন _নৈকাস্তেনাবিষয়মূ। কিন্তু ব্রহ্ম ঝ নিরপাঁধিক 
মাত্বা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না) আত্মা বাব্রদ্ধই 
ছানম্বরপ | ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে পরিচ্ছিন্ন হন। পরিচ্ছিয় 
হইলেই মূর্ত মূর্ধ হইলেই অনিত্য। দুষ্টু বন্ত জড় । জড়ের বিকার 
অবশ্থ্তাবী। শ্রীকষ্ঠের মতে ব্রহ্মা জ্ঞানের বিষয়। উপাসনার 
ফলে ব্রহ্মসাক্ষৎকার হয়। শন্করের মতে আত্মা। নিত্যমুক্ত। আত্মা 
দিই ক্রক্ধ। তেদ কেবল উপাধিক। পারমাথিক ভেদ নাই। 
কণ্ঠের মতে ব্র্ধ বিভু, আত্মা অগুঃ উপাননায় জীবাস্মা ব্র্মের 
মমান ৭ লাত করে। এন্থলেও স্রীকঠের সহিত রামাহুজের সাদৃশ্য 
বর্ধমান। তবে গ্রীকণ্ঠের মতে শিবই পরম ব্রন্ম, রামান্থজের মতে 
শবিহুই পরম তরদ্ধ। এই মাত পার্থক্য । 


৩৭৮ বোস্থদর্শনেয ইভিহান 


সন্বন্ধ_উপনিষদ্বাক্যবলেই ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব, এজন্য ত্র 
প্রতিপা্, উপনিষদ্বাক্য প্রতিপাদক। অতএব প্রততিগান্ধ- 
প্রতিপাদকই সম্বন্ধ । আচার্ধয বগিতেছেন__ 


“তত্তঃ  মকলচিদচিদপ্রপঞ্চাকারপরমশক্তিতি শিষ্টাদ্বিতীয়বৈ ভস্স 
মকলনিগমসারসমরস্তনিধানস্ত ভবশি বশবর্বপশুপতিপরমেশ্বরম হাঁদেব- 
কুদ্শস্ুপ্রস্থতিপর্্যায়বাচকশব্দসারপ্রবাশিতপরমম হিমবিলাসন্ট 
স্বশেষভূতনিখি লচেতন সমুপা মনালু গুপস মুদিতনিজপ্রমাদসমগিত 
পুরুষার্থন্ত পরবক্ষণ: প্রতিশাদকমুপনিষহ্ছাস্ত্রং বিচারণীয়ম্‌।” 

শিবই পরব্রক্গ। তিনিই চিদচিৎপ্রপঞ্চকারে পরিণত | ভিশিই 
অনুগ্রহ করিয়৷ জীবকে পুরুঘার্থ প্রদান করেন। তাহার অনুগ্রহে 
জীব তাঁহার সমানগুণতা প্রাপ্ত হয়। ভাহাকে প্রতিপাদন করাই 
উপনিষদের তাৎপর্য । আচার্ধ্র সিদ্ধান্ত এই__ 

“তাতো বেদাস্তশাস্ৈকগমাং তৎপ্রমাণকং ব্রচ্ষেতি সিদ্ধন্‌।” 

এম্থলেও শঞ্চরের সহিত সামান্য পার্থকা আছে | শঙ্করের মতে 
বন্ধ বেদান্তগম্য বটে, কিন্তু বেদান্ত “নেতি নেতি” এই নিষেধমুখেই 
্রক্ষকে প্রতিপাদন করে। শঙ্করের মতে জগ্মাদিশ্রুতি বর্গের 
উপশক্ষপ, কিন্ত প্রীকষ্ঠের মতে জন্মাদি শ্রুতি ব্রন্মের লক্ষণ নির্দেশ 
করে। শঙ্করের মতে ব্র্ধ শকের অবিষয়। তিনি “অবাদ্ধন- 
সোগোচরম্‌।” তিনি বাক্য ও মনের অগোচব। ভ্রীকষ্ঠের মতে 
তিনি উপনিধপ্বাক্যের গোচর। শঙ্করের মতে বেদাদি শাস্ত্র 
অবিস্তার বিষয় জ্ঞানোৎপত্তিতে বেদের তাৎপর্ধ্যও থাকে না। 
্রীকষ্ঠের মতে বেদ সর্বার্থাবভাসক | বেদ সর্বত্র মুখ্যতঃ প্রকাশ না 
করিলেও লক্ষণীবলে, সামান্য ও বিশেষবলে প্রকাশ করে। 

প্রয়োজন-_আঁচার্ধ্য শ্রীকষ্ঠের মতে জীবের পাশবিমোচনই 
প্রয়োজন । নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানানন্বন্বরপ ঈশ্বরের নমান গু 
প্রান্তিরপ কৈবল্যই প্রয়োজন। ঈশ্বরের প্রসাদেই এই মুক্তি লতা! 


পশরিকঠাচার্য ৩৭৯ 


উপামলায় গ্লীত হইয়া তিনি এই মুক্তি প্রদান করেন। আচার্য 
বলিতেছেন 

তত্র শবণমননাদিনিস্চিতস্ত ভক্তিজ্ঞানবিশেষাভিমুখস্ত পরম- 
কারুণিকস্য মহাদেশিকন্ত সর্ববানুগ্রাহকন্ শিবস্ত পরব্রক্ষণঃ প্রমাদাতি- 
শয়েন অস্যাধিকারিণঃ প্রধ্বস্তপাশপটলা৷ প্রত্যক্ষীভু্নিরতিশয়জ্ঞানা- 
নদারপা তত্সমানগুণসারা কৈবল্যলক্্ীঃ প্রয়োজনং চ ভবতি 1” 

মুক্তিই প্রয়োজন। প্রয়োজন না থাকিলে কোনও ব্যক্তি 
কোনও কার্ধো প্রবৃত্ত হয় না। জীবের সুখ লক্ষ্য, আনন্দ লক্ষ্য। 
আনন্দপ্রাপ্থি মুক্তিতে সম্ভব বেদাস্তবিচারবলে আনন্দ প্রাপ্তি হয় ! 
মএব বেদাস্তুমীমাংস! সপ্রয়োজন। 

শহ্বরের মতেও যুক্তি প্রয়োজন ' কিন্তু উভয়মতে পার্থক্য 
হাছে। শঙ্করের মতে অবিষ্ঠার নিবৃত্তিই মুক্তি। অবিষ্ঠার নিবৃত্তিই 
প্রয়োছন। শঙ্করের মতে যুক্তি ক্রিয়াসাধা নহে। মুক্তি আপ্য, 
উৎপাগ্ঘ, মংস্গাধ্য বা বিকাধ্য নছে। আত্ম! নিত্যযুক্ত। অজ্ঞান 
বিদুরিত হইলেই আত্মার স্বরূপপরিজ্ীন হয়, তাহাই যুক্তি। 
যুক্তি জন্যবন্ত হইলে অগ্িত্য হইবে। কিন্তু কেহই অনিত্য যুক্তি 
কামনা করিতে পারে না। ছুঃখের নিবৃত্বি ও পরমানন্দপ্রাপ্থিই 
লক্য। মুক্তি অনিত্য হইলে ছুঃখ অনিবাধ্য । শক্করের মভে ভাই 
যুক্তি নিত্যমিদ্ধ। অবিগ্যার অন্তই প্রকৃত যুক্তি। শঙ্কর বলেন 
ঘন্যথন্তই অনিত্য, ঘটপটার্দির উৎপত্তি আছে অতএব বিনাশও 
মাছে, ক্ষয়ব্যয়ও আছে সিদ্ধিবস্তরর উৎপত্তিও নাই, অন্যান্য 
বিকারও নাই। স্ত্রীকষ্ঠের মতে মুক্তি লতা, যুক্তি ক্রিয়াসাধ্য, মুক্তি 
উপামনার ফল্স। শন্করের মতে এইরূপ মুক্তি হর্গবিশেষ। এই 
মুক্তি আপেক্ষিক। এস্থলেও রামানুজাচার্ধোর সহিত শ্রীকণ্ের 
মতের কিঞিৎ সাদৃশ্য আছে; তবে রামানুজ চিরদাশ্য স্বীকার 
করেন। ভ্রীকষ্ঠ দাস্ অঙ্গীকার করেন না । ভাহার মতে মুক্তিতে 
সাম্য হয়। ঈশ্বরের ন্যায় শরধ্য লাভ হয়। রামান্ুজের মতে 


তি বেধাস্তর্শনের ই্ছাস 
উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের প্রসাদে মুক্ধি লাভ হয় কিন্তু এই ঈশ্বরের 
ন্যায় এখর্যোর লাভ হয় না। ঈশ্বরপ্রসাদে মুক্তি হয়, এ অংশে 
শ্রীকষ্ঠের মহিত সৌসাদুশ্ বর্তমান । 

্রক্ম_এই আচার্ধেযর মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। কাহার 
অপার মহিমা, তাহার অনন্ত শক্তি, ব্রহ্ম নিরতিশয় জঞানানন্দাদি- 
শ্রক্তিবিশি্ট। পাপের কগক্ক াহ্বাতে নাই । এই আচার্য 
ষলিতেছেন_. “নিরস্তসমস্তোপপ্নব-কলঙ্ক-নিরতিশয়-জ্ঞানানস্বাদি- 
শক্তি-মহিমাতিশয়বতংহি ব্রহ্ষহম্‌”। বন্ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তিরোভাব 
ও অনুগ্রহের কর্তা; স্ষ্টি প্রভৃতিই ব্রন্ধের কৃত্যুপঞ্চক। চেতনাচেইন 
প্রপঞ্চ বিলাস তাহারই রচনা । তিনিই চেতলাচেতন জগদ্রপে 
পরিণত হন। সর্ব সর্ধশক্তিমান্‌ শিবই ব্রক্ধ। তিনিই ভ্গন্তের 
কারণ। ভব, শর্বব, শিব, পশুপতি, পরমেশ্বর, মহাদেব, রর, শু 
প্রস্তুতি পর্ধ্যায় শব্দ । তিনিই জীবের অভী্টপ্রদ, তিনিই মুক্তিদাত!! 
আনন্দাদি ধর্মের ব্রহ্মেতেই পর্যাবসান। ব্রহ্ম সর্ব নিত্য 
অনাদি জ্ঞানম্বরপ, চিনি স্বচপ্ঃ তিনি অলুপ্তশক্তি, তিনি অনস্তশক্তি। 
ভাহার বাহ করণ ইন্দরিয়াদি নাই, তথাপি শিথিল বস্ত তিনি নিশ্ন 
প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি সর্বজ্ঞ; তিনি সর্ববঙ্ঞ বণিয়াই 
জীবগণের কর্মানুরূপ ভোগের বিধান করিতে পারেন। ভিনিই 
কণ্্ফলদাতা, ত্রচ্ম নিক্লঙ্ক ও নিরতিশয় আনন্দপরিপূর্ণ বলিয়া নি 
তৃপ্ত। ইচ্দ্িয়সাহায্যে ব্রত্মোর আনন্দ ভোগ করিতে হয় না, 
মনদ্বারাই তিনি আনন্দ ভোগ করেন-ত্ক্ষণো। মনদৈ 
মহানন্দানুভবো ন বাহাকরণদ্বারা”। সকল প্রপঞ্চের পরিগামিনী 
শক্িই পরমেশ্বরের চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তিই চিন্বর। ব্রশ্মোর চিচ্ছক়ি 
হইতেই জগতের পরিণীম। জ্ঞানরূপ শক্তিবলেই ত্রচ্ধ সুখানুতব 
করেন। ভাহার নিরতিশয় জ্ঞান ব্বতঃসিদ্ধ। তাই তিনি অনাদি 
বোধস্বরূপ। তাহার জ্ঞান অনাদিষিদ্ধ বলিয়া তাহাতে সংসারদোষ- 
সংস্পর্শ নাই! জড় ও অঙ্গড় জগতের প্রেরক বলিয়া! তিনি বত! 
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র্ধই মর্ধক্তা | তাহার শক্তি স্বাভাবিক, তীহীর শক্তির কখনও 
য় হয় না, তাই তিনি অলুপ্তশক্তি। তাহার শক্তি অপরিচ্ছিন্া 
বলিয়াই অনস্ত। আচার্যের সিদ্ধান্ত এই--“চিদচিংপ্রপঞ্চরূপ- 
শ্তিবিশিষ্টনং ম্বাভাবিকমেব ব্রন্মাণঃ কদাচিদপি ন নি্ধিষশেষত্ব- 
মিতানেন সিদ্ধম্‌।” ব্রহ্ম জগতের কেবল নিষিত্ব কারণ নহেন, 
তিনিই উপাদান কারণ। আচার্যের মতে ত্রদ্মের শক্তি অনন্ত। 
অনন্তশক্তি বলিয়াই তিনি অপরিচ্ছিক্ন প্রপঞ্চের সমবায়িকারণ। 
“অনস্তশক্তিমন্তাদ্ব্রক্ষণোইপরিষ্ছিন্প্রপঞ্চসমবায়িকারণন্বং সিধ্যতি।” 
তত্ব উপাদান কারণ । ্রস্থা সর্ববদা ও সর্বত্র আছেন, তাই তিনি 
ভব। তিদি সর্ধবসংহারক বলিয়া শব্ধ; নিরুপাধিক পরমৈ্্য্য- 
বান্‌ বলিয়া ভিনি ঈশান। তিনি পশু ও পাশের ঈশ্বর বলিয়া! 
গঞ্তপতি। তিনিই চিদচিদদের নিয়ামক, সংসারের শোক বিদুরিত 
করেন বঙলিয়াই তিনি রুদ্র। তাহার ভেজেই সকল প্রকাশিত। 
কেই তাহাকে মভিভব করিতে পারে না, তাই তিনি উগ্র। তিনি 
নিয়ামক বলিয়াই ভীম। 

আচার্য প্রীকষ্ঠের মতে 'ব্রহ্ধ এই”, এরূপ পরিচ্ছেদের ষপ্তাবন! ন! 
থাকিলেও লক্ষণমুখে ইতরব্যাবৃত্তিবলে পরিচ্ছেদ সম্ভব | লক্ষণ 
দ্বারাই সর্বত্র লক্ষ্যবিষয়ক পরিচ্ছেদ । ইতরব্যাবৃত্তিবলেই জ্ঞান হয়! 
ইদ্দত ্রন্ধের লক্ষণ বেদান্তবাক্যবলে নিরূপিত ও পরীক্ষিত হইলে, 
মেই মকল লক্ষণ যাহাতে নাই, এরুপ সঙ্গাতীয় ও বিজাতীয় সকল 
পদার্থ হইতে ধিনি পৃথক্‌ তিনিই ব্রন্ম, এরাপ জ্ঞান জন্মে । াচার্য্যের 
মি্ান্ত এই,_ 

“ছ্রেয়পরিচ্ছেদরূপদ্বাজ,জ্ঞানস্ত ভদপরিচ্ছিরর্গবিষয়ং ন সম্তবতীতি 
অদ্ঞানবিলফিতম্‌ ঈজ্রিগিদমিতি ব্রহ্ষপঃ পরিচ্েদাসস্তবেহপি 
লক্ষণমুখেনেতরব্যবৃত্তভামাত্রেদ. পরিচ্ছেদাসস্তবাৎ। লক্ষণেন 
পরিচ্ছেদ হি সর্বত্র লক্ষ্যবিষয়মিতরব্যাবত্ততয়া জ্ঞানম্‌। 
টাদিশতে ব্রদ্ষণো লক্ষণে বেদাস্তবাক্যৈনিরপিতে পরীক্ষিভে চ 


৬৮২ বেষাস্তদর্শনের ইতিহাম 
তক্ষণশৃদ্যেভ্যঃ সভ্ঞাতীয়বিজাতীয়েভ্যস্তদ্িতরসকলপদার্থেড্যো ব্যাব- 
রূপং যৎ তদ্ত্রহ্ষেতি বিজ্ঞায়তে |” 

জগতের সৃষ্টি ধাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম, ধাহাভে স্থিতি ছিনি 
বর্ম, যাহাতে লয় তিনি ব্রন্ম, এই সকল ব্রঙ্গের লক্ষণ । 

আচার্য্য শঙ্করের মতে ত্রদ্ম নিগুণ ও নিব্বিশেষ। সগ্চণ ৭ 
সবিশেষ ভাব মায়িক। আচার্য্য ভ্রীক্ঠের মতে সপ্তণ € 
মবিশেষ ভাবই পারমার্ধিক। শ্রঙ্করের মতে শি 
থাকিলে ক্রিয়া থাকে৷ ক্রিয়াই ছ্ঃখের কারণ। তরঙ্গে ত্য! 
থাকিলে ছখ অনিবাধ্য। ক্রিয়া থাকিলে বিকার অপরিহ্কাধা। 
শক্ষরেয় মতে ব্রহ্ম নিক্রিয় | শ্রীকঠ্ঠের মতে তরদ্ধ সক্রিয় । শঙ্করের 
মতের সহিত শ্রীকষ্ঠের মতের পার্থক্য স্থপরিশ্ুট | রামানুচার্যোর 
মতের সহিত সাদৃশ্য বর্তমান। ভাহার মতেও তর্মা স€ণ ও 
সবিশেষ | শন্করের মতে জগৎ ত্রহ্মবিবর্ত। শ্্রীকষ্ঠের মতে জগৎ রগ্গের 
পরিণাম। শঙ্করের মতে জীব ও ত্রহ্ধ অভিন্ন। ভেদ মায়িকবা 
গুপাধিক। ব্রহ্মা বিশ্বস্থানীয়। জীব প্রতিবিষ্বস্থানীয়। কিন্ত 
প্রীকণ্ঠের মতে জীব ব্রন্দের পরিণাম, কারণ ব্রহ্ষাই চিদচিদের মিমির 
ও উপাদান কারণ! প্রীকণ্ঠের মতে জীব ব্রঙ্দের কার্ধ্য। লন 
বিবর্তবাদী। শ্রীক্ঠ পরিণামবাদী। এস্থলেও রামানুজাচার্যোর 
সহিত শ্রীকঠের সৌসাদৃশ্য বিস্তমান। রামাম্জাচার্ের মতেও 
চিৎ ও অচিৎ জীব ও জড়জগৎ ব্রন্মের পরিণাম | শঙ্করের মতে 
রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারপ। কিন্তু জগৎ মায়িক। 
্রন্ধ জগংত্রাস্তির আশ্রয় । শ্রীক্ঠের মতেও ব্রচ্গ নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ | কিন্তু ভ্রগভের মায়িকত্ব স্বীকার করেন না। 
এক্ষেত্রেও রামান্থজের মত শ্রীক্ঠের মতবাদের অনুরূপ । শরষরের 
মতে 'গ্মা্ি ত্রদ্মোর উপলক্ষণ। শ্রীকণ্ঠের মতে লক্ষণ । শক্করের 
মতে সর্বদাই ব্রচ্মে জগতের অভাব, ভরীবের ত্রনতি-নিবন্বণং 
জগন্তস্তি। ভ্রান্তি অপগত হইলে একমাত্র ব্রহ্ম অবস্থিত থাকে, 


রপ্রকণ্ঠাচার্ধ্য ৩৮৩ 


কিন্তু ীকষ্ঠের মতে জগৎ নিত্য। শঙ্কর জগতের পারমারধিক সভা 
স্বীকার করেন না, ব্যাবহারিক সত্ব! স্বীকার করেন। আ্রীকঠের 
মতে জগতের পারমাধিক সত্তা আছে। 

শঙ্করের মতে জ্ঞান অপরিছিন্ন ও অখণ্ড, জ্ঞান নিরপেক্ষ । 
হ্বাকের মতে জ্ঞান আপেক্ষিক (1501%170)। ইডরব্যাবৃত্তিপূর্বক 
জ্ঞানোদয় হয়। ইতর ব্যাবৃত্তিই লআপেক্ষিকতার নিদর্শন। জাতীয় 
ও বিঙ্গাতীয় বন্ত হইতে পৃথক্রূপে বোধই আপেক্ষিক জ্রানি। 
এলেও শন্করমতের সহিত শ্রীকণীয় মতের পার্থক্য স্থপরিদ্টুট 1 
শহরের মতে ব্রদ্ অপরিছিন্ন, কিন্ত শ্রীষ্ঠের মতে বর্ম জয়, অতএব 
পরিছিন। শক্করের মতে ব্রন্ধপ্রত্যগাম্মরূপ । শ্রী্্ঠের মতে ত্রদ্ধ 
ও মাখা পৃথকৃ। শঙ্করের মতে ব্রহ্মা নিরাকার, স্কুল সপ্ন কারণ- 
শরীরবিবজ্জিত, কিন্তু শীক্ঠের মতে ব্রহ্মের অন্থঃকরণরপ সক্ষম 
শরীর আছে। 

আত্মা। _শ্রীকণ্ঠাচার্য্যের মতে আত্মা (ভীব) অনাদি অজ্ঞান 
বামনাবদ্ধ কমলে নানারপ শরীরধারী, পরবশ। আত্মার 
শরীরে গ্রেশ ও নির্গন হয়, কিন্ত সেই আব্ব। বি (নিঃসীম) 
ও নানাবিধ ভাপভোগকারী এবং নানাপ্রকার । আচার্য 
বলিভেছেন_ 

“ অনাগজ্ঞা নবাসনাবষ্ন্তবিজস্তি তবিচিত্রকর্মাফলভোগান্গুপবহু- 
শরারপ্রবেশনির্মব্যাপারপরবশনিঃনীমতাপসহিফুধং তু জীবদ্বমূ।” 
দীব চেতন, জীব বদ্ধ। জীবের শক্তি পরিচ্ছিন্ন। জীব কর্তা, জীব 
ভোক্ত। জীবাত্বার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক, তাহা! গেহাদিরাপ নহে, 
প্রকাণ্তও নহে । ভীবাত্বা অব্যাপক নহে, ভাহা ক্ষনিক নহে, 
ভাহা এক নহে, তাহ! অকর্তা নহে। মুক্ত জীবেরও অস্তুঃকরণ 
আছে। যুক্ত জীব ব্রন্মের সমান এশ্বর্যলাভ করে। জীবের 
গাশজাল কাটিয়া গেলেই জীব ব্রন্ষের সমান গুণ প্রাপ্ত হয়। জীবের 
আনন্দ খপ্তিত। জীবের পাশপটল বিধ্বস্ত হইলে ব্রদ্মতাব প্রাপ্তি 


শপ বেখবান্বর্শনের ইডিগন 


হয়; তখন অস্তঃকরণে জীব নিরতিশয় আনন্দাহ্ছতব করে। 
আচার্য বলিতেছেন_“ইদমেব জ্ঞাপকং ত্রদ্ষতাবমাপন্নানাং 
যুক্তানাং নিরতিশয়স্বরূপানন্নানুভবসাধনং বাহাকরণনিরপেক্ষমন্তঃ- 
করণমস্তীতি |” 

এস্থলেও শঙ্করের মতের সহিভ আকষ্ঠের মতের পার্থক্য 
আছে। শঞ্করমতে আত্মা এক। জীবের নানাত্ব তিনি স্বীকার 
করেন না। তাহার মতে জীবও এক। কেবল অন্তঃকরণের 
উপাধিভেদে বন্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। শঙ্করের মতে জীবের আ্রান 
স্বাভাবিক নহে, উহা আগস্তক। আ্রীকষ্ঠের মতে জীবের অজ্ঞান 
স্বাভাবিক। শক্করের মতে আত্ম! নিত্যমুক্ত। শ্রীকণ্ঠমতে আত্মা 
বন্ধ। উপাসনার ফলে মুক্তি হয়। শঙ্করমতে আত্ম! ও বন্ধ 
সর্বাবস্থায়ই অভিন্ন। ভেদ মায়িক, ভেদ মিথ্যা। শীকঠমতে 
আত্ম! বা জীব ত্রদ্ষের কার্য। কাধ্য ও কারণের অতিমন্ 
বিষয়ে সজাতীয় ও বিজাতীয়ভেদ রহিত হইলেও স্বগন্ভভে? 
আছে। এবিষয়ে শ্রীক্ঠের সহিত রামানুজের সাদৃপ্ত আছে। 
শঙ্কর সজগাতীয় বিজ্বাতীয় ও স্বগত কোনরূপ ভেদই স্বীকার 
করেন না। শ্রীক্মতে আব! ও ব্রদ্ধ পৃথকৃ। এই ভেদের 
বিশিষ্ট আছে বলিয়াই শ্রীক্ঠ বিশিষ্টাৈতবাদী। জীকণেে 
মতে আত্মা বিভূ, কিন্তু রামান্থজের মতে আত্মা অগু। 
আক চিরদান্ত স্বীকার করেন না। কি্তু রামাচুজ চিরদানত 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীকষ্ঠমতে যুক্তাত্থা শিব প্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু রামানুজমতে মুক্তাত্বাও নারায়ণের দ্বাস। প্রত্তৃতা 
সম্পর্কের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। চিরদাসত্বই তাহার অভিমত্ত। 
শীক্ঠাচার্য্ের মতে মুক্ত জীব ভগবানের সমানই শশবধ্য লাভ করে। 
আীক্ঠমতে আত্ম! বিভু, কিন্ত প্রতিশরীরে ভিন্ন। বাস্তবিক এমগে 
শ্রীকঠমত নিতান্ত অযৌক্তিক। ভোগাপবর্গের ব্যবস্থার জর 
জীবনানাত্ব অঙ্গীকার নিতান্ত অসঙ্গত। আত্মা বিভু অর্থাৎ ব্যাগক। 


পইিকঠাচাধ্য ৩৮৫ 


অথচ প্রতিশরীরে ভিন্ন হইলে প্রত্যেক শরীরে বহু আত্মার সমাবেশ 
হয়। তাহাতেও ভোগাপবর্গের ব্যবস্থা রক্ষিত হয় না। এক 
শরীরে অনন্ত আত্মার সমাবেশ নিতান্ত অসঙ্গত। 

শঙ্করের মতে আত্মা অকর্তা ও অভোক্তা | কর্ৃত্থ ও ভোক্তুহ 
ধগাধিক। কিন্ত গ্রীকষ্ঠমতে আত্মার কন্তৃহ ভোত্ৃন্ষ স্বাভাবিক | 

বরহ্ধা ও জগৎ ঝ স্ষ্টিতর,_আচাধ্য এ্রীকষ্ঠের মতে ব্রশ্থাই 
জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তাহার পরম! শক্তিতেই 
জগতের বাজ নিহিত। সুজ্ম্রূপে তিনি কারণ! স্থুলরূপই তাহার 
কাধা। স্বক্ম চিৎ ও অচিৎবিশিষ্ট ব্রক্ষই কারণ। স্থুল চিৎ ও 
অচিৎবিশিষ্ শ্রক্মই তাহার কাধ্য, _“শুক্স্সচিদচিদ্বিশিষ্ং তরন্ম কারণং 
সুলচিদচিদিশিক্টং তৎকাধ্যং”। শ্কষ্ঠের মতে ব্রশ্ধই জগতরূপে পরিণত 
হইয়াছেন। ব্রন্মের পরম! শক্তিই চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তি চিপাকাশ, 
চিদাকাশই সকল প্রপঞ্চের কারণ । জন্ম, শ্থিতি, প্রলয় তিরোভাব 
ও ননুগ্রহ, এই পীচটা ব্রন্মের কৃতাপঞ্চক। শ্রীক্মতে ত্রদ্ধ 
অনন্তশক্তিবলেই কাধ ও কারণ। শ্রীকষ্ঠ পরিণামবাদী। 

সথথিভবেও শঙ্কর ও গ্রীকঠের মতের পার্থক্য আছে। শঙ্কর 
বিবর্তবাণী, গ্রীক্ঠ পরিণানবাদা। এস্থলে রামামুজ্ধের আহত 
কণ্ঠের সৌসাদৃস্ত । শঙ্ষরমতে জগৎ মায়া। শ্ীকষ্ঠমতে জগৎ- 
বম্বে কাধ্য ব| পরিণাম। শঙ্করমতে মিথ্যাপ্রপঞের আয় 
বন্ধই সং। শ্রীক্*মভে জগৎ ব| সুষ্টিই সং। ত্র্মই জগৎ। 
শ্ীক্টমতে অনন্ত পরমা শক্তিবলেই ব্রচ্ধ কাধ্য ও কারপ। এস্থলে 
গৌড় বৈফবাচাধ্য বলদেবের মতে অনিন্ত/শক্তিবলেই ত্র্ধ 
চিং ও জড় জগতে পরিণত হন। ই্রীক্ঠ ষাহাকে অনন্ত পরমা 
শক্তি বা চিচ্ছক্তি বা চিদশ্বর বলিয়াছেন, ভাহাকেই বৈফবাচাধ্য 
মচিগ্াশক্তি বলিয়াছেন। 

খুক্তি_আগারধ্য শ্ত্রীঠের মতে শিবতাপ্রাপ্তিই/মুক্তি। শিবের 
মম এর্বধ্য লাভ ও নিরতিশর আননদপ্রান্তিই সুক্তি। হার 
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চে বেধাস্তদর্শনের ইতিহাস 
মতে মুক্তি সাধা, মুক্তি উপাসনার ফল। ব্রহ্ধকে জানিয়! উপাসনা 
করিলে মুক্তি হয়। যুক্ত পুরুষেরও অস্তঃকরণ আছে, সেই 
অন্তঃকরণসাহাধ্যে মুক্ত পুরুষ নিরভিশয় আনন্দাম্থভব করেন। 
তাহার মতে ব্রহ্ষের প্রসাদে সুক্তি হয়। আচার্য বলিতেছেন,-. 
পত্র শ্রবণমননাদিনিশ্চিতন্ত ভক্তিজ্ঞানবিশেষাভিমুখম্ত পরম. 
কারুণিকম্য মহাদেশিকম্য সর্বান্ুগ্রাহকস্ত শিবস্য পরতন্মণঃ 
প্রদাদাতিশয়েনাস্ত অধিকারিণঃ প্রধ্বস্তণাশপটলা প্রতান্ষী ইত 
নিরতিশয়-জ্ঞানাননাস্বরূপা তৎসমানগুণসারা কৈবজ্যলক্্ীঃ 
গ্রয়োজনং ভবতি।” ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাশ বিদুরিত হয়, ঈরের 
সমান জ্ঞানানন্দস্বরূপ কৈবল্য লাভ হয়। আচাধ্যর সিদ্ধান্ত 
এই _“অত উপাসনারপজ্ঞানং মোক্ষকলং বিধীয়তে।” 

শঙ্করের মতে ভঞানে গুভি। অবিদ্ভার অত মোক্ষ। আদ্লাল 
বিদুরিত হলেই যুক্তি স্বপ্রকাশ। মুক্তি ক্রিয়াসাধ) নথে। 
যুক্তি উৎপাগ্ত, বিকাধ্য, আপা, বা সং্কার্ধা নহে। 
জ্ঞানই মুক্তি। শাত্ম! নিত্যুক্ত, অজ্ঞানবদ্ধ বলিয়া ভ্রান্ত 
হয়। ভ্রান্তি নিরস্ত হইলেই__-শজ্ঞানের নিবৃন্তি হইলেই_নিস্ত 
মুক্ত আত্মনরণের ন্মুত্তি হয়। এম্থলেও গ্রীকষ্ঠের সহিত শন্রে 
মতভেদ পরিস্ষুট ! এ বিষয়ে রামানূজের সহিত প্রীকঠের মতসামা 
আছে। উভয়ের মতই উপাসনার ফল মুক্তি। কিন্তু রামামৃডমতে 
ভগবানের দাস্তই মুক্তি। শ্বীকঠনতে শিবতা প্রাপ্তি-_ব! তগবৎসমগ্র 
প্রান্তিই সুক্তি। শঙ্করের মতে আনন্দ আত্মার স্বরূপ কিনতু 
জ্রীক্ঠমতে আনন্দ অন্ুতবের বস্তু | ব্রহ্ধও মনোদ্ধার আননামতর 
করেন। যুক্ত পুরুষও মনোদ্ধারা আনন্দান্ভতব করেন। বাশুধিক 
এক্ষেত্রে আনন্দ দৃশ্য বস্ত হয়। দৃশ্ত আড়। জড় খিনাশী। 
এস্থলে নিরিশয় আনন্দের অভাব হইয়া! পড়ে। আনন্দের নিত 
থাকে ন!। রঃ 

তত্রমসি বাক্য__মাচাধ্য ভ্রীকঠমতে “্তত্বমসি” মহাবাধ্য 


ছ্রকঠাচাধ্য চি 


উপাসনাপর | তুমিই সেই” এরূণে উপাসনা করিতে হইবে। 
এবিষয়েও শঙ্করের সহিত মতভেদ আছে। কারণ, শঙ্করের মতে 
“্তহমসি” মহাবাক্য ব্রহ্ধাক্মৈক্যপর । জীব ও ব্রন্দের অভিন্নতা 
ভ্রাপনেই প্তন্বম্গি* মহাবাক্যের তাৎপর্য্য । 

বে-__আচার্ধ্য শ্রীকষ্ঠের মতে বেদ অপৌরুষের | বেদ শিবের 
বাক্য। বেদ শন্রান্ত। বেদান্তবাক্র ব্রন্দেতেই সমন্বয় । কেবল 
দিদ্ধ ব্রদ্মেতেই বেদান্ত বাক্য পর্ধযবমিত নহে, বেদান্ত বাক্য বিধিও 
নির্দেশ করে। আচার্য বলিতেছেন,_-“ন কেবলং ত্রহ্মপরা বেদান্তাঃ 
কিন্ত “আত্ম! ব! অরে ভ্টবাঠ, ইতাদিধু তজ্জজ্ঞানবিধিপরা অপি 
্ায়ন্তে।” তাঁহার মতে বিনিয়োগ বিধিপরও বেদাস্তবাক্য 
িঘমান। “আত্মানং পশ্যেৎ”। এস্থলে বিনিয়োগ রহিয়াছে ; 
মোক্ষকাম শমাদিবুক্ত ব্যক্তি তরক্মগ্ান সম্পাদন করিবে-_এই স্থলে 
্রয়োগবিধি রহিয়াছে। শ্রীকণ্ঠাচার্ষ্ের সিদ্ধান্ত এই/_-“বেদাস্ত- 
বাক্যানামপি ত্রহ্ষপ্রমাণকতং ব্রন্ষদ্বানং মোক্ষোপকারকং প্রতি 
বিধায়করং চ যুক্তমেষ।” ভাহার মতে বেদাস্তবাক্য সকল 
জ্ঞানোপাসনার বিধি প্রদান করে। 'আচাধ্যের মতে ত্রহ্থঙ্জানে 
তি প্রমাণ। অনুমান প্রমাণ নহে। শ্রুতির অনুকূল অগ্নমানকে 
প্রমাণরপে গ্রহণ করিলেও করা যাইতে পারে । ভিনি বলিয়াছেন, 
“মঙো। নাছুমানগগ্যং ব্রহ্ম ভবতি। কিঞ্চ শ্রন্যান্থগুণ্যাৎ অনুমানমপি 
নি প্রমাণং ভবতু নাম।” 

শররও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও ঈশ্বরকর্তৃত্ব স্বীকার করেন। 
এ সন্ধে সকল আচার্ধ্গণের অভিনত এককপ। ত্রহ্মবিচারে 
ব্োস্তবাক্যের প্রামাণ্য সর্ব্ষাপজি, এ বিষয়ে শঙ্করের মত ঁকঠের 
মতের অনুরূপ। শ্রুতির অনুকুল তর্ক শঙ্করেরও অনুমোদিত 
কিছ শ্কর শ্রুতি ও অনুভূতি এই উভয়েরই প্রামাণ্য শ্ীকার 
করিয়াছেন এই অংশে শঙ্করের মতের বিশেষ আছে। 

কণ্ঠের মতে বেদদাস্তবাক্য কেবল ব্রহ্ষপর নহে, বিধির ও। 


তুলল বেধাত্তরশলের ইতিহাস 
এই সিদ্ধান্ত আচাধ্য শঙ্করের একাত্ত অনভিমত | শঙ্করের মতে 
বেধান্তবাক্য সকল সিদ্ধ ব্রক্ষবন্তপর। সিদ্ধবস্ত-প্রতিপাদনই বেদান্ত 
বাক্যের তাৎপর্য । তাহার মতে বিধির কোনও যংস্পর্শ ই নাই। 
কারণ, জ্ঞানে বিধির অনুপ্রবেশ হইতে পারে না। 

বেদাস্তবাক্যের বিধিপরতা সন্বর্ঞাত্মমুনি বিশেষভাবে সংক্ষেপ. 
শারীরকে খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার মতে শরবণাদির নিয়মবিধি 
তাৎপরধ্যনির্ণয় ঘার! ত্দ্মজ্ঞানের অন্তরায় পুরুষের অপরাধ নিয়া 
করে মাত্র। শ্রুতির 'দরষটব্য' ইত্যাদি কেবল স্তুতি মাত্র কমন 
হয় না। ইহাতে লোকের রুচি জন্মাইবার জন্য দ্রষ্টব্য গ্রহ 
রোচক বাক্যের ব্যবহার । 

্রহ্ধবিদ্)ায় শুদ্রাধকার-_আচার্্য শ্রীক্ঈমতে শক্বিষতয 
শুদ্রাদির অধিকার নাই,--“নান্তি শূদ্রাণাং ত্রহ্মবিগ্ভায়ামধিকার:।” 
তাহার মতে শৃত্রগণ ইতিহাস পুরাণ প্রস্তুতি বণ করিলে তাহাদের 
যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতে তাহাদের পাপক্ষয় হয়। তিনি বলিয়াছেন_ 
“শুদ্রাণাং ইতিহাসপুরাশশবণান্জানং তু পাপক্ষয়ফলম্‌।” এসকলে 
শক্করের মত অনেক উদার, শঙ্কর বলেন। _“জ্ঞানস্তৈকাস্তিকফলহাং।" 
শুত্রাদিরও ইতিহাস-পুরাণাদির সাহায্যে জ্ঞানোদয় হইতে পারে। 
শুত্রাদদির বেদাধিকার না! থাকিজেও ইতিহাস-পুরাণাদিতে অধিকার 
ছে। 

কর্ম ও জ।ন_-আচাধ্য শ্রীক্ কর্ণ ও জ্ঞানের মমুচয়বাদী। 
তাহার মতে বন্ধুও যুক্তির কারণ। ভীহার মতে ধশ্মমীমাংঘ! ও 
ন্মমীমাংস। উভয়ই এক শাস্ত্র। ধর্মমীমাংস! মুক্তির উপা_ 
্বপ্রাণ্তির উপায় নির্দেশ করে। প্রথমে কামাকণ্ম ও নি 
বঙ্জন। ভৎপরে নিষাম কর্যোগ আশ্রয়। নিষাম কমযোগে 
চিততগুদ্ধি; চিত্শুদ্ধির ফলে জ্ঞান ও ভক্তি। ভক্তির দুর 
উপাসন।। উপাসনার ফলে যুক্তি। ভীহার মতে বরহধকে শানে 
জানিয়া উপাসনা করিলে ঈৰরের সাম্য লাভ হয়। 


ছুইগ্চাচারধা ৩৮৯ 


এ বিষয়েও শঙ্করের সহিত মতের পৃথকৃ আছে। শঙ্কর 
্রমমুচ্চয়বাদী | শঙ্করমতে কর্ম অঙ্ঞান। উপাসনাদির ফলে 
চি্গন্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির ফলে জ্ঞাননিষ্টা, ভ্রাননিষ্টার ফলে 
ছানপ্রাপ্তি, তৎপরে জ্ঞানে মৃক্তি। গ্রীষ্ঠের সহিত রামানুজাচাখ্যের 
মাদু্ আছে। তবে শ্্রীকষ্ঠের মতে ভগবানের সহিত অভিন্বোধে 
উপামন! সিদ্ধ, কিন্তু রামান্থজের মতে পৃথকৃহ্থ রাখিয়া উপাপনা 
করিতে হইবে । 

মন্তবা 

মগ্তণ ্মবাদী গ্রীক রামাহজা চার্য্ের ম্যায় বিশিষ্টাই্ৈতবাদী। 
খিশি/শিবাদ্বৈতই জ্ীক্ঠের অভিপ্রেন্। মগ্ডণভাব মায়িক বগিলে 
শর্তরের মতের সহিত সাদৃশ্ঠ থাকিত। সপ্থনের উপাষন। জ্ঞানের 
মগকার উপায় | ইহা শঙ্করেরও স্মত | অগ্রয়ধীক্ষিত (১৫৫০-_ 
১৬১১) অধৈতবাদী আচাধ্য হইয়াও বিশিষ্টাদ্বৈতপর শ্রীকঠের 
ভাষা ব্যাখ্যাকল্পে যাহা বলিয়াছেন, তাঠা সঙ্গত । অখৈতাত্মগ্ঞানই 
বোস্তমন্মত। সগুণোপাসন! ত্রন্ধদ্রানপাভের পরস্পরাক্রমে উপায় 
মাত্র। ভিনি বলিতেছেন-_ 

“্যস্প্যদ্বৈত এব ক্রুতিশিখরগিরামাগমানাং চ নিষ্ঠা 
সাকং সর্বৈ্ষঃ পুরাপস্মৃতিনিকর-মহাভারতাদি প্রবন্ধৈঃ 
তত্রৈব ত্রহ্মনূত্রাণ্যশি চ বিমৃশতাং ত্রাস্তিবিস্রান্তিমস্তি 
প্রত্ৈরাচার্ধারয্ৈরপি পরিজগৃহে শঙ্করাঠৈত্তদের ॥ 
তথাপ্নুগ্রহাদেব তরুণেন্দুশিখামণেঃ। 
মদ্বৈভবাসন! পুংসামাবি9বতি নান্তথা |” 
(শিবার্কমপিদীপিকা-_-১ পৃষ্ঠা) 
অদৈতবাসনা লাভ করিবার জন্য শিবের উপাসন। আবশ্যক ! 
এস্থলে মগ্ডণ উপাসনায় ঈশ্বরের প্রীতি হয়। জীখের অদৈতততে 
শনতি জন্কে। অধিকারীর তারতম্য ধরিলে শ্রীক্ঠের মত অইবৈতাত্ম- 
জানের মোপান। 


৩৯৪ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাদ 


বেদান্তনুতরগুলির সম্বন্ধেও মতভেদ আছে শ্রীক্মতে প্রথম 
অধ্যায় প্রথম পাদ নবন সত প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ।” কিন্তু এই 
শৃত্র শঙ্কর ধরেন নাই | শক্কর ইহার পূর্ব স্াত্রের (হেয়ন্থাবচনাচ্চ)। 
“৮” পদের ব্যাখ্যায় এই স্ৃত্রের ব্যাখ্যা সংগৃহীত করিয়াছেন। 
রামান্জাচাধ্য এই সুব্রটাকে পুথক্‌ হৃত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
আচার্য নিগ্বার্ক, প্রীনিধাস, কেশবকাব্মীরভটু, বলদেব ও মব্বাচাধ্য 
এ সবত্রটা গরিগ্রহ করেন নাই। প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ যোড়খ 
সুত্র_ শ্রীকঞ্ঠের মতে “অতএব জব্রহ্গী” এই মৃত্রও আচার্য্য শঙ্কর 
গ্রহণ করেন লাই। কিন্তু আচাধ্য রাদান্ুজ এই স্ৃ্র গ্র 
করিয়াছেন। ুত্রপরিগ্রহ-সন্বদ্ধেও আচার্ধা শরীক ও রানামুে 
সাদৃ্ঠ আাছে। সুতরাং শঙ্করের সঙ্গে বৈষম্য ঘটিয়াছে। অধিক 
মন্বন্ধেও শঙ্কর ও ভীকঠে পার্থদা আছে। 

অষ্টম শতাবাতে আচাধা সর্থবকত্ম £নি শ্রীক্ঠের নানাজীববাও 
বেদাস্তবাফ্যের বিধিণরহ সবিশেষ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্ী্গে 
মতবাদ-খগুনের প্রচেষ্টা সংক্ষেপশারীরকে পরিক্কুট। গ্রীক 
শান্করমত খণ্ডনের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, সর্ববগাত্বনুনিও 
মেইরপ শ্রীক্ঠমতবাদ নিরাস করিয়াছেন। 

শ্রীকণ্ের অস্থ্দয়ে শাঙ্করমতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ত হইল! 
শঙ্করের কেবলজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে গ্রীক সমর ঘোষণা করিমেন। 
তক্তিবাদের শীত ক্ষোড়ে সাধারণকে আহ্বান করিলেন। গ্রীক 
শিবপর বেদাস্তশৃত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শৈবমপ্প্রদায়ের সম্মান কো 
করিলেন। 

পঞ্চম ও বষ্ঠ শতাব্দীতে শাঙ্করমতের প্রতিক্রিয়! আরম্ত হইয়াছে! 
জীকণ্ঠের ভাষ্যই তাহার সাক্ষী। ভক্তিবাদই গকঠের বিশেষ়। 
শঙ্করের মত উচ্চাধিকারীর পক্ষে সহঙ্জ। স্্রীকণ্ঠের মতবাদ সাধারদের 
পক্ষেও গ্রান্থ। উপাসনার প্রাধান্য ভাহার মতবাদ সাধারণের 
উপভোগ্য । ইংরাজী ভাষায় শ্রীক্ঠের মতবাদকে প্যানধিয 


গু্াগগর্ধ ৩৯১ 


(ঢা) বলা যাইতে পারে। স্্রীকের সহিত ইউরোগীয় 
ধাশনিক ম্পিনোজার (8010050) সহিত সাদৃগ্ত আছে। 917088- 
এর “মা00010691190508115801” অর্থাৎ 15591506001 10 0 
৫*ই স্্রীকের "তজিজ্ঞান” | 8018-এর মতে ভগবান্ই 
গদরপে পরিপত। ভ্রীকঠমহেও তাতাই | চাও ঈথরও 
মগ্। ৪ সক্রিয়। শ্রীকঠেরও তাহাই | সিগঞ্ে,এর মতে দগুদি 
10 000 %%8॥ 0০৫৮ ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতাই যুক্তি বা 
গুরুমার্থ। শ্রীষ্ঠের মতেও তাহাই | তবে (1 910808160 
বা গদার্থনির্ব্শেধ | কিন্তু 9110%% নির্ব:শবের পরিপাম স্বীকার 
করায় উগ এক প্রকার সবিশেষ হইয়াছে। 

এদিকে শৈধমতের আলোচনা একেবারে কখনও নির্ববাপিত 
হয় নাইি। থিষ্ভারণা যখন “সর্ধদর্শনসংগ্রঃ” প্রণয়ন করেন 
(১শ-১৪শ শতাব্দী ) ভখনও শৈবমত্রের প্রসার গ্রতিণন্ধি ছিল। 
ক্সঠের গরে ভটনারায়ণ। ৎপরে ভর্গুগরি ও তংগরে দশম 
মহানদাতে ভোগ্রাঙ্গ। তপরে এদোর শিবাচাধ্য গ্রহৃতি আছাধাগণ 
বোনছ প্রণকিত করিয়াছেন। এই সকণ খাগার্ধাগণ রশবথত্রের 
কোনও টাক! প্রণয়ন করিয়াছেন কিনা বদ্দিতে পারি নাঃ অথবা 
কোনও প্রকরণপ্রস্থ নিখিয়াছেন কি না, তাহাও জানা যায় না। 
কিন্তু শৈবাগমের নানারূপ ব্যাখ্যা। ও তৎ্স্বীয় প্রকরণ 
নিখিয়াছেন। 

অইম শতাব্দীতে সর্বধাতমমুনি পূর্বনীমাংসক ও শ্রীক্ঠের 
আক্রমণ হইতে শীঙ্করমতবাদ-রক্ষাকল্পে "দংক্ষেপশরীরক" 
নিখিয়াছেন। তাহার সময় গ্কঠের মতবাদ যে প্রসার লাত 
করিাছিপ, তছধিষয়ে সন্দেছ নাই। নান|ীবনাদ প্রচৃতি খগ্ুনই 
ভাগর নিদশন। 








(৯মও ১ম শতাবী ) 


প্রারন্ত ভূমিকা 


অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতে দার্শনিক ক্ষেত্রে 
নবষূগের সুচনা হইয়াছে সর্বন্রাত্মমুনির সময় হইতে অদৈ্ন্সে 
প্রমার ও প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে এমন শতাব্দী শেষ 
হয় নাই, যে শতাব্দীতে নৃতন নৃহন আচার্ধ্ের অবির্ভাব হয় না 
এই সময় ইঈতে দার্শনিক ক্ষেত্রে নবজীবনের উম্মেষ পরিলক্ষিত হয়? 
দা্শনিকতাপ্রবণ ভারতীয় জাতির বিশেষত্ব সকল ক্ষেত্রে বুটিয়া 
উঠিয়াছে। ৯ম ও ১০ম শতাবী ভারতের দার্শনিক ক্ষেত্রে অপূর্ব- 
মনীষার যুগ । এই সময়ে ভেদাভেদবাদী বৈদাস্তিক ভাক্গরাচার্ধোর 
আবির্ভাব । এই সময়ে সর্বন্ততম্্ বাচম্পততি মিশ্রের অসাধারণ 
প্রতিন্তার বিকাশ। এই সময় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের পরম 
গুরু যামুনাচর্ধ্ের অ্াদয়। এই সময় শৈবাঁচার্যা তোজরাজর 
মনীষা প্রকট | সর্বত্রই এক নব আশার সঞ্চার। এই যু 
প্রতিভার যুগ। এই যুগ বিচারমল্লতার যুগ। এই যুগে ভাষার 
প্রাঞ্জলপ্চ ভাবের গাস্তীর্্য সর্বত্রই পরিস্কুট | একদিকের শান্কর- 
মতের প্রতিপত্তি, অন্যদিকে শাসঙ্করমতের উগ্র আক্রমণ ; আপন 
আপন মত সুস্থাপিভ করিবার প্রচেষ্টা সর্ধত্রই পরিলক্ষিত। এই 
যুগে, কেবল বেদান্তের ক্ষেত্রে নহে, শ্যায়ের ক্ষেত্রেও মনীষার প্রকাশ 
পাইয়াছে। বাচম্পতি মিশ্র অসাধারণ প্রতিভাবলে শ্যায়ার্শনের 
বাত্তিকের উপর “বার্তিকতাৎপর্যয” লিখিয়াছেন। এই মদ 
উদয়নাচার্ষ্যের অতিমানুষ পাণতিহয স্থায়দর্শনরাজ্যে যুগান্তর আনযমদ 
করিয়াছে। এই মময়ে কাহারও বীণা নীরব নহে। বেবর চল 
করুণ সুরে সারহ্বত বীণা দিগ দিগন্ত মুখরিত করে নাই। টা 


ভেদাডেদবার ৩৯৩ 
কদগন্তীরম্বরে জাতির শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে এক অপূর্ব 
প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন । 

মংস্কত ভাষার গঞ্ভসাহিক্োর রচন! এই সদয়ে উন্নতির শিধরে 
আরোহণ করিয়াছে । বাচস্পতির র€নাভঙ্গি অতুলনীয়, পদবি্যান 
সুলপিত ও সুগভীর । ভাষার প্রবাহ যেন মন্ত্যরাজ্য ছাড়িয়া 
কোন এন অঙ্জানা দেশে লইয়া যায়। অমাদের বিবেচনায় 
বাচচ্প্তির মত ভাষ! সংস্কত-সাহিত্যে বিরল। ভাষার প্রসঙ্গত 
ও গভীরতা এই যুগের বিশেষস্থ। 


৯ম ও ১০ম শতাব্দী) 


ভেদাভেদবাদ 


রন্ষম্ত্রের আলোচনা-প্রসঙ্ছে দেখিয়াছি, আচার্ধ্য গুড়ুলোমী 
তেদাভেদবাদী। অভি প্রাচীন কাজেও ভেদাভেদবাদের প্রসার 
ছিল, ভদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। আচার্ধ্য বাদরায়ণের সময়েও 
তেদাতেদবাদের প্রতিপত্তি ছিল। আচার্য গুড়ুলোমীর মতের 
ঈশস্থাদে তাহা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ৮ম-_৯ম 
শতাবীর মধ্যে বৈদাস্তিক ভাস্করাচার্য ভেদাভেদবাদে বর্ষসূতর ব্যাখ্যা 
করেন। তিনি যে স্কপোলকক্পি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা মনে 
ই না। কারণ, ভারতে সাম্প্রদায়িক ভাবে দাশশিক ব্যাখ্য। 
প্রচগিত। সকল মতবাদই আপন আপন সাম্প্রদায়িকতা প্রদর্শন 
করিয়াছে । ছিন্নমূল মতবাদ ভারতে সমাদৃত হয় নাই। ভাস্করের 
মহবাদ যে ছিমমূল নহে, তাহা তন্মতবগুনে দেখিতে পাওয়া যায়। 
বাচস্পতি মিশ্র ভামতী-টাকায় ভাসঙ্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন । * 





 ভামতীফার বাচম্পতি মিশ্র ৩৩:২৮ স্থত্রের ব্যাথ্য।কযে গর্ষর'ঘ যত 
উদ্ধার করিয়া খগুন কৰিয়াছেন। (“নির্য়নাগর সংস্করণ ১৯১৭ থৃঅ£” 


৩০৪ বেদান্র্শনেহ ইতি 


্যায়াচার্ধয উদয়ন কুম্থমাগ্রলিতে ভান্বরের মত উদ্ধার 
করিয়াছেন । ৪ 

বিগ্ঞারণানুনীথথরও €১৩শ-১৪শ শতাব্দী ) বিবরণ প্রমের- 
সংগাহে” ভাক্করীয় নত খণ্ডন করিয়াছেন। $ ভট্টোজী দীক্ষিত 
(১৬খ--১৭শ শতাববা) দবদান্ততম্ববিবেকটাকাবিবরণে' পভ 
তাস্করত্ ভেদাভেদ ব্দাগ্তসিদ্ধান্তবাদী” এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। 
শ্যায়াচার্য্য বদ্ধমানোপাধ্যায়ও, পন্চায়কুনুমাঙ্চপিপ্রকাশে তই. 
ভাস্করের মনত উদ্ধার করিয়া-ছন। ভাঙ্বাচার্ধের ভাষে ব্রিদধের 
প্রশংসা আাছে। তাহার ভায্মে ২০৮ পৃষ্ঠা (চৌধাস্বা। সং 
সিরিজ), ভিনি লিখিয়াছেন,_-“স্মুহী চ মননাদৌ ত্রিদগুমঘ্লো- 
পবীতাদিনিয়মাছুতনাশ্রমঃ ম্বরুশতো ধর্মতণ্ভ নিপাত ইতি 
নাতিপ্রমগঠ | এহন্ষ্টি মনে হয়, তিনি জ্রিদগ্তর পক্ষপাহী। 
রামানজ সন্প্রদারও ভ্রিদ্ডেত পক্ষপাতী । রামাহুদাঢাতধার 
(১০১৭--১১৩৭) পুর্বববনাঁ টদ্ধ, দ্রমিডু। গুচদেব ভারি 
যামুনাচাধ্য (৯৫১ খুঃ) প্রতি আচার্ধ/গণও ভ্রিদণ্ডের পফগাষ্া। 
ভাস্রাচার্ধ্যের পাঞ্চরাত্্ সিদ্ধান্তেও সম্মতি আছে। ভাক্গরীয় ভান 
(চৌধাস্বা সংস্কৃত সিরিদ,) ১২৮ পৃষ্ঠায় পাঞ্চরাত্র মত উদ্ধার করিয়া 
নিজের সম্মতি প্রধান করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া মনে হয় 
তিনিও সাম্প্রনায়িকতাবে স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অঠি 
প্রাচীন কাল হইতে তেদাভেদবাদ চলিয়া আদিয়াছে। অটা 


৮১১ পৃঠা জব )। অযলাননদ হ্বামীও ভামতীয ব্যাখ্যাপ্রসঙগে “কর তরতে' 
ওঁ ভাস্রীয় মতের বিস্তার করিয়াছেন ও খণ্ডন করিয়াছেন। পর 
$ উদ্নাচাধ্য “্যায়কুহমাঞ্জলিতে” লিবিয়াছেন-প্রন্ষপরিপতে রড 
ভাস্করগোরে যুগ্যতে” কুহমাজলি-_৩৩২ পৃঃ হ পংক্ি। এবং “ভাবগহিনতিত 
ভাষ্ুকারঃ* ইত্তি ৩৩২ পৃঃ, ১৪ পংক্ি। 
£ বিজয় নগর সংস্কৃত সিরিজের “বিবরপ-প্রযের-সংগ্রহৎ ১৬১, ১৬৪ 
১৭১ পুঠা অইব্য। 


হোশোভোবাহ থক 


শহাববীতে সর্বজ্ঞাত্মমুনিও ভেদাঁতেদবাদ উপচ্থস্ত করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন, প্রাচীনতম কালেও ভারতে এক সম্প্রদায় ভেদাতেদ- 
বাদী ছিলেন। সাম্প্রদায়িক ক্রমেই ভাস্বরাচার্ধ্য ভেদাতেদবাদ 
গ্রপঞ্চিত করিয়াছেন * বাস্তবিক ভেদ।তেদবাদও বিশিষ্টাদ্ৈ- 
বাদের অন্তর্ভুক্ত। কষিস্ক এক বিষয়ে ভাক্করাচার্যোর যত বিশিষ্টা- 
টদ্ঘবাদিগষের মনত তই পুথকৃ। ভাদ্র খুঙ্ধির অবস্থায় ব্রচ্মের 
মঠিত ভিন্নতা স্বীকার করেন । এ বিষয়ে ্রীকষ্ঠের মহিত ভান্বরের 
মাদুগ্৷ আছে। 

শাঙ্করমতের প্রধলতায় যখন সমস্ত দেশ প্লাবিত, তখনই 
ভাক্ষরের অভাদয়। তাস্করের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আগ্রহ শাহ্করম- 
নিরমমে পর্যযবমিত। সর্বত্র শান্ধরমত উদ্ধার করিয়া খণ্ডন 
করিয়াছেন। শঙ্করের জান ও কম্মক্রনবাদ, অভেদবাদ, নিতা- 
গুষ্ঠতাবাদ, বিগ্ব গতিবিশ্ববাদ। নায়াবাদ (বিব্বাদ ) গ্রনৃতি খণ্ডন 
করিবার জন্য তকগান বিস্তার করিয়াছেন। শহ্ধরকে যে গ্রহ 
গণ্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ভাহা সর্ব্ব্রই পরিস্কুট। মুখ্রূপে 
মাঞ্করমহ-গুনহ তাহার ভাষোর তাৎপর্য । প্রগমেই শগ্করকে 
ইঙ্গিত করিয়। আগ শ্লোকে বলিয়াছেন, 

“হূত্রাভি প্রায়সংবৃত্া খ্াভি প্রায় প্রকাশনাৎ। 
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্তং ব্যাখ্যেরং তমিবুতয়ে ॥ 

এই গণ্যে শঙ্করের উপরেই কটাক্ষ হইয়াছে। ভাম্বর কেবল 

কটাক্ষ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, শাঙ্করমতকে গ্রচ্ছন্ন বা প্রকাণ্ঠ 


শি লী 

৭ ভাক্রাচাধ্যও হী ভান্কে পশিক্ঞাসি পরষ্পহা অনাদি 
হাহ করিয়াছেন) পশিষ্াচাধীসধানাদিতবারহোবধদজেংপাবাদেতি 
নানবস্ঘোধঃ |” ভাঙ্করীয় ভান (চৌখাধাম্করণ ১৯১৫, ৩ পৃ্ঠা)। 
"ধরি ৮ জেবজান র্কাত্মনা নিথর্তেত ফ্রদায়বিচ্েদত হাঃ” (২৭ পৃষ্ঠা )। 
"বনাদিজে প্রতিভানে হি সম্্রদায়োপপত্তিঃদ (২১ পৃষ্ঠা )। 


৩৯৬ বেবাস্তদরশনের ইতিহাস 


মাহাযানিক বৌদ্ধরা বলিতেও কুষ্টিহ হন নাই। তিনি বলিয়াছেন 
প্তিথাচ বাকাং পরিণামস্তর স্তাদ্‌ দধ্যা্দিবদিতি বিশ্বীং বিদ্ছিূং 
মাহাযানিকবৌদ্ধগাথায়িতং মায়াবাদং ব্যাবরপরস্তো লোকান 
ব্যামোহয়স্তি।” (ভাষ্য ৮৫ পৃষ্ঠ!) অ্যত্র বলিয়াছেন,_“যে 
তু বৌন্ধমস্ঠাবলস্থিনে| মায়াবাদিনস্তেহপি অনেন হ্যায়েন সুত্রকারণৈৰ 
নিরস্তা বেদিতব্যাঃ1” (ভাষ্য ১২৪ পৃষ্ঠা )। 

চতুর্থ__পঞ্চম শতাব্দীতে যেমন শ্রীকণ্ঠাচার্ধা শঙ্করের মঞ্চে 
কটাক্ষ প্রদর্শন করিয়া তক্তিবাদ প্রগর করিয়াছেন অইম_ 
নবম শতাব্দীতে সেরূপ ভাস্বর কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীকঠের 
ভাষ্যে শাঙ্করমতকে বৌদ্ধবাদ বল! হয় নাই। ভাক্কর “নাহাযানিক 
বৌদ্ধবাদ” বলিয়! শাহ্করমতের প্রতি বিশেষ কটাক্ষ করিয়াছেন 
পরবর্তী কালে মধ্বাচার্ধ্য (১২শ শতাব্দী ) শান্করমতকে প্রচ 
বৌদ্ধবাদ এবং বিজ্ঞানভিস্কুও (১৬শ শতাব্দী) প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ 
বলিয়াছেন। বাস্তবিক শাঙ্করমতের প্রসার ও প্রতিপত্তির ফলে 
অন্যান্য আচার্ধ্যগপের পক্ষে এবপ কটাক্ষ কতকটা স্বাডাবিক। 
আরও একী বিষয় মনে হয়, বোধ হয় শাঙ্করমভা বলন্বিগণ 
অস্থান্য মতাবলন্থিগণকে একটু তাচ্ছিপ্য করিতেন, তঙ্্যও এরপ 
ইঙ্গিত হইতে পারে। 

আমরা পূর্বে (শাঙ্করমতের ভূমিকায়) শাঙ্করমত বৌদ্ধমাক 
প্রভাবিত করিয়াছে, ইহা বশিয়াছি, আর ঠাহারই ফলে ছিতীয় 
শতাব্দীতে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্তৃভাবে ভাবিভ হইয়াছিল 
ভাস্বর শান্করমতকে “মহাযানবৌদ্বগাখায়িতং* বলায় আমাদের 
সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়তর হইল। বৌস্তপ্রভাবে শাহরমত প্রভাব 
হয় নাই । বরং শঙ্করের মতেই বৌদ্ধমত প্রভাবিত হইয়াছে। 
প্রসিদ্ধ এতিহাসিক স্মিথ. সাহেবের মতেও হিন্টু মতেই বৌদ্ধ 
প্রভাবিত হইয়াছে । আমাদের বিবেচনায় শাঙ্করমতে মাহাযানিক 
মত প্রভাবিত হইয়াছে। 


্রভাঙ্করাচাধ্য ৩৯৭ 


শ্রাঙ্করমতের বিস্ৃতিতে যখন সমস্ত দেশ ব্যাণ্ত, তখনই ভাস্করের 
আবির্ভাব। 


(৯ম ও ১*ম শতাব্দী ) 


শ্রীভাঙ্বরাচার্য্য 
জীবন 


নৈদান্তিক ভাস্কর জ্যোতিষী ভাক্গরাচার্ধোর পূর্ববপুরুষ। ডাক্তার 
ভাটদাদদী মহারাষ্ট্র দেশের নাসিক ক্ষেত্রের নিকট একখানি তাত 
আনিগ্ধার করেন। সেই পট্টলিখিত কবিতাদৃষ্টে বৈদাস্তিক উট্টভাস্বর 
“মিদ্ান্তশিরোননি"কার ভাক্বরাচাধোর পূর্বপুরুষ বলিয়া প্রতীত 
হন। শাগ্িঙ্য গোত্রে তাহার জন্ম । * 


ডাঃ ভাউদাী মহোদয়ের আবিষ্কৃত তাত্রপটে লিখিত গদ্ধগুলি এই,_. 
“শাপ্ডিলাবংশে কবিচত্রবর্তী। ভিবিক্রমোহভূৎ তনয়োহস্ত জাতঃ 
যো ডোজরাজেন ক্লতাভিধানে] বিগ্বাপতিতাস্করভট্রনামা ॥ 
তক্থাদ্‌ গেবিন্দসর্কাজে! জাতে! গোবিন্দসরিভঃ | 

গ্রভাকর নৃতত্তন্থাৎ প্রাকর ইবাপরঃ ॥ 

তশ্মান্মনোরথো জ/তঃ সতাৎ পূর্ণখনোরথঃ | 

উমান্‌ মহে্বরাচাখ্যন্ততো হজনি কৰীস্থরঃ & 

তংুন্ঃ কবিবৃন্দবন্দিতপদঃ সহ্েদবিগ্ভজতা । 

কন্দঃ কংসরিপুপ্রসা দিতপদঃ সর্বব্বিষ্য/সদঃ | 

যচ্ছিষ্যৈঃ মহ কোহপি মো বিবঙ্িতুৎ দক্ষো! বিঝাদী চিৎ 
শ্রমান্‌ ভাস্করকোবিদঃ সমভব সৎকীতডিপুপ্যান্থিতঃ | 
লক্ষীধ়াখ্যোইখিলস্থবিষুখ্যো বেদার্থাবংতাকিকচক্রভী 
ততুক্রিয়াকাওবিচারসারে! বিশারদ! ভাত্করনন্দনোহ্তূৎ ॥ 





৮ বোস্তদর্শনের ইতিহাস 


এই সকস পদ্যবলে জানিতে পারি__বৈদাস্তিক ভটু ভা্বরের 
পিভার নাম ত্রিবিক্রম। ভিনি কথিচক্রবর্তী ছিলেন, এবং পসিদধান- 
শিরোমণি”কার ভাক্গরাচার্যের পূর্ববপুরুষগণের ষষ্ঠ । ভু ভাঙ্বরের 
বিগ্ভাবত্তার জন্য ভোজরাদ তাহাকে “বি্তাপতি' এই উপাধি প্রান 
করিয়াছিলেন।“সিদ্ধান্তশিরোমণি'কার ভাস্বর স্বীয় গ্রন্থে গোলাধ্যায়ো- 
পান্তে ষে পরিচয় প্রধান করিয়াছেন, তত্দষ্টে গ্রতীত হয়, সহপর্বতের 
সপ্লিকটে “বিজ্জড় বিড়” নানক স্থানে ইহাদের বাসস্থান ছিল।$ 
ভোদার বৈদাস্তিক ভাদ্করকে বিগ্াপতি উপাধিতে ভূষিত করিরা- 
ছিলেন। এই ভোগরাজ কানৌজের অধীগ্বর রামভত্্ের পুন্ত্ মিহির 
ভোজ বদদিয়। অনুমিত হয়। মিহির ভোজ সচরাচর ভোজ মাথে 
পরিচিত ছিলেন। তাহার সাম্রাজ্য পাঞ্জাব হইতে মালব বা 
অবস্তী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।* মিহির ভোজ ৮৪* খৃঃ হটে 





সর্যশাস্থার্থক্ষো হয িতি মনা পুরাদতঃ। 

জৈপালেন যো নীত; কৃত পিবুধা্রনী ॥ 

তচ্ছাৎ সত: দিংঘপচক্র€রী দৈবজ্ঞধ্যোহজনি চঙ্গদেব: | 

শ্রাস্বগাচাধ্য-নিবন্থশাস্বিস্কারহেতো: কুরুতে মঠ যঃ| 
ভান্ষএচিতগ্রসথাঃ গিদ্ধান্ত শিরোষপিপ্রমুখাঃ | 
তহং্রারুতাশ্চান্তে ব্যাখ্যেয়। যন্মঠেনিফতম্‌ ॥* 

ঞ “আসীৎ সহকুলাচল!প্রিতদুরে ত্ৈবিদ্ধাবিখ্জনে 
লানামন্দনধার্জি বিজ্জডখিড়ে শাণ্ডিগ্যগোতোখিদ: | 
শ্রৌতম্ার্তুবিচারসারচতুরো! নিঃশেষবিষ্তানিধি 
সাধুনা মবধিষ্মহেস্রক্তী দৈবজ্জুড়ামণিং ॥ ৯১ 
তজ্জন্চ্চরণার বিন্বযুগলপ্রাপ্প্রসাদঃ হুধী- 
মু্ধোদ্বোধকরং বিদ্খগণকপ্রাাতএদং ওন্দুটম্‌। 
এতদ্বাক্তসুক্রিযুক্তিবছলং হেল।বগম্যং বিদাং 
সিক্ান্তগ্রথনং কুবুদ্ধিমণনং চক্রে করিতাস্কর3 1 *২£ 

(সিকধান্তশিরোযি, গোলাখা:) 
* স্থিথ, সাহেবের ইতিহাস ছিতীয় সংস্করণ ৩৫০ পৃষ্ঠায় জব । 


রভা্বরাচার্ধ্য ৩৯৯ 
৮৯* খু: পর্যাস্ত সিংহারনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈদাস্তিক ভাস্বর 
ৃতরাং মিহির ভোজের সমকালিক। ধারানগরীর অধীশ্বর 
ভোগরাজ ভাত্বরকে উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন_ ইহা সঙ্গত 
মনে হয় না। মালবের অধিপতি ভোব্রাজের কাল ৯৯৬ খৃঃ 
হইতে ১০৫১ খুঃ।ণ' বাচম্পতি মিশ্র বৈদান্তিক ভাম্করের মত 
দ্বার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন! বাচস্পতি মিশ্রও শ্বকৃত 








+ ভোজরাজের কাল সম্বন্ধে মত্থৈধ আছে। মহামহোপাধায মহেশচন্ 
আর মহোদয় রাজতরধিনী। ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি গ্স্থ আলোচনা করিরা 
জেঞ্গান্ধের রাজ্যকাল নির্ণয় করিয্ােন। তিনি এই বাক্য উদ্ধার 
করিযাহেন_দপঞ্কানহপক্ষবর্ষাণি অগ্্রমাফ্বিন থ্যম্। ভোজরাজ্েন ভোক্ষব্যঃ 
ফগৌছে। ধক্ষিবাপথঃ 0৮ হরর মহাশয়ের হতে ৯৮৭ শকাৰ পর্ন 
ভেঞরামগ সিকামনে অধিন্টিত ছিলেন। (তংকৃত কাব্যপ্রকাশের টীকার 
দুমিকা ১৬ পৃঃ টব )। মহামহোপাধ্যার জরহগাগ্রসাদ প্রাচীন লেখমালায় 
অভিত ১,৫৮ বিক্রমান্ডের অর্থাৎ ৯৭৩ শকাবে ভোজরাজ-গদ্ত দানপত্র 
ঘবিষ্ার করেন। ভু শ্রীবামন(চাধ্য তংক্ত কাব্যগ্রকাশের টাকার ভূমিকায় 
ভোঙধদের রাজ্যকাল ৯১৮৯৭৩ শক্কা বলিয়া নির্ণয় করিরাছেন। 
(তক কব্যগ্রকাশের টীকার ভুমিকা ৫ পু ২০শ পংক্ি জব্য) হপ্রসি্ধ 
ইতিহানিক শ্থিব মাহে তায় মহাশয়ের অনুসরণ করিয়া ৯৩২ শকাৰ অর্থাৎ 
১১৮ খু ভেজরাজের শিংহাসন অধিরেহণকাঁল সাব্যস্ত করিয়াছেল। কিন্তু 
স্রগর মতে ভোজয়াজ মাত্র ৪২ বৎসর র।দত্ব করেন। অর্থাৎ ১৯৬০ খৃঃ 
পর্ন রান করেন ( স্থিপ সাহেবের ইতিহান ২য় সং ৩৬৫ পৃঃ)। আমর] 
এগ বামনাচার্যোর অনুসরণ করিয়াছি। 

1 বাচম্পতি মিশ্র বেদান্বঘর্শনের ৩।৩।৩৮ সুরের ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে ভামতীতে 
দিছেন ভু পরগ্ত বিছুষঃ সুকুতদুক়তে কখং পরঞ সংক্কাম্যত ইতি 
ফিাহাতয! হত ব্যাচখাঃ | ছন্দ'তঃ সহষ্পীত ইতি শ্রতিস্থ:ত্যারবিরোধাদের 
স দবহাগবগমোত্ে স্থাতস্োণ যুক্তি নির্বেশনীয়েতি। তেযাযধিকরণণরীরাছ- 


হবেশে সংভবত্যর্থান্তবেহপি বর্ণনমণঞ্গতমেব্তি। (লিঃ সাঃ লং ১৯১৭ 
১৮১১ পৃ ্ । 





৪৭ বেনাস্তদর্শনের ইতিছাম 


"ন্যায়নুচীনিবন্ধ” নামক গ্রন্থে স্বীয় স্থিতিকাল নির্দেশ করিয়াছেন। 
(শ্যায়স্ুচীনিবন্ধ' কলিকাতা! এসিয়াটাক মোসাইটাতে হ্যায়বততিক 
সহ মুদ্রিত হইয়াছে) শ্ায়স্থচীনিবন্ধের সমাপ্তিক্লৌক এই-_ 
গন্থাকসথচীনিবদ্ধোহসাবকারি নুধিয়াং মুদে। 
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বন্বন্কবন্থবংসরে 1” 
প্অঙ্কম্ত বামা গতিঃ” এই ন্তায়ান্থবলে বস্থস্কবন্থুবৎসরের অর্থ দাড়া 
৮৯৮ বৎসর | *বৎসর” শব্দ বিক্রমাব্দসংবংকেই লক্ষ্য বরে। 
বিশেষতঃ উদয়নাচাধ্য বাচম্পুতির বাত্রিকতাৎপর্যটাকার উপরে 
পরিশুদ্ধি নামক টাকা রচনা করেন। তিনি পরিশুদ্ধির প্রারে 
সরখতীর নিকট যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পঃতঃ মনে 
হয়, বাচস্পতি উদয়ন হইতৈ অনেক প্রাচান। উদয়ন লিখিয়াছেন_ 
“মাতঃ সরখতি পুনঃ পুনরেষ না! বন্ধাঙ্জলিঃ কমপি বিজ্ঞাপয়াম্যবেহি। 
বাক্চেতদোম্মম তথা ভব সাবধান বাচম্পতে্ববগমি ন খলতো 
যখৈতে ॥”  উদয়নও লক্ষপাবলীতে শ্বীয় স্থিতিকাল নিদশ 
করিয়াছেন। 





ভামতার টাকাকার আবলানদদ স্বামীও এই মতবাদ ভার চাধোর বনি 
উর্লেখ করিয়াছেন এ ডান্করের খাক্যসকল উদ্ধৃত কারয়াছেন-_“ভ্করমতম 
বদতি--বে স্থিতি--"'তে নঃ ঈতাদকতাদেনসো দেবাসঃ পিপৃ তনযথে? ই 
শ্রতিঃ ভাক্করোদাহতাদ ইত্যাদি। 

ভাস্করাচাখ্যের ভাষ্য আলোচনা কঠিলেও "দেখিতে পাই বাচশতি 
াস্করের মতই অনুব(দ কৰিযাছেন। "ছন্দত উভয়াবিরোধা২” ৩০৬ 
সনের ভাষ্যে ভাস্বর লিখিতেছেন “কথ পুনঃ পরকীরয়োঃ পরদংজ্াঠিরিতি। 
ছনতঃ। সধল্লতো[হ বিছুষঃ শুভং সংসল্পয়তি ৩স্ত হুরুতাপত্তিব্ক খাদি 
মিচ্ছতি তশ্ত ছুকতম্‌। শাঙথঞামাণ্যাদেতদ্‌ গথাতে ফা্াধনরন্যবায়াণ তে 
প্রমাণ ন ঘুকু়ঃ কমন্তে। তথ! চ ্বর্ঃ। তেন কৃতানকতাদেনদ 
বিগঞাদেবাসঃ পিপুতাঙবযে” ইত্যাদি (ভাস্রীয় ভাব্য চৌ ব্, ১৮১৯ 
অইথ্য) অতএব স্থিরিদথাস্ত করিতে পারি বাচম্পতি ভটটভান্করের মতই গা 
করিয়াছেন। 


ন্করাচার্া ৪০১ 
শ্তর্কান্থরাহ্ক ৯০৬) প্রমিতেষতীতেষু শকাস্তত: ৷ 
বর্ষেষুদয়নম্চক্রে সুবোধাং লক্ষপাবলীম্‌।” 

সুতরাং উদয়নের স্থিতিকাল ৯০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ৯৮৪ খুঃ। 
বাচস্পতির কাল ৮৯৮ শকাব্দ গ্রহণ করিলে উদয়ন ও বাচস্পতি 
সমকাপিক হইয়া পড়েন। উভয়ে সমকালিক হইলে উদয়নের 

“্বাচস্পতের্ঘচ্গি ন স্মলতো যখৈতে” এব্প প্রার্থনার কোনও 

স্কাংপ্ষয থাকে না। 

বাচম্পতির কাল ৮৯৮ সংবৎ বলিয়া গ্রহণ করিবার অন্া হেতৃও 
বিষ্ঘমান। ভামতীর পুম্পিকায় তিনি লিখিয়াছেন-_“তশ্মিন্‌ মহীপে 
মনীয়কীর্রো শ্ীমঙ্গগেহকারি মরা নিবন্ধঃ/” এন্থলে গ্রীমতন্গ- 
রঙ্ার রাজ্যকালে তিনি ভামতী প্রণয়ন করেন। এই মুগ কে? 
গুরাণে ইঙ্ষাকু বংশীয় এক ন্বগ রাজার উল্লেখ আছে, অবশ্যই 
গুরাণবণিত ন্গ বাচস্পতি মিশ্রের সমসাময়িক নহেন। এখন নৃগ 
শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই 'ন্ণাং গত্িঃ” ইতি 
মগ: অথাৎ যাহা নরের গতি বা আশ্রয়, অর্থাৎ ধন্ম, সুতরাং মনে 
হয় বাচস্পতি ধন্দ্পালের সময় লিখিয়াছিলেন। আরও তিনি যে 
মল বিশেষণে রাজাকে বিশেধিত করিয়াছেন, তাহাতেও ধন্ম- 
পালকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। (এ বিষয় বাঁচস্পতির জীবন- 
চরিত প্রমঙ্গে আলোচিত হইবে ।) ধর্মপাল অষ্টম শতাব্দীর 

শেষ হইতে নবম শতাব্দীর গ্রারস্তে (৮০০ খৃঃ) বর্তমান ছিলেন। * 

৮০ ধর্দপাল পাটাপিপুন্র নগরে অবস্থানকালে পৌওবর্ধনের 

গরিখানি গ্রাম তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব বাচস্পতি 

মিশরের স্থিতিকাল ৮৯৮ সংবং গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত, আর ৮৯৮ 

যবৎ অর্থাৎ ৮৪২ থৃষ্টার্ধে তিনি শ্যায়স্থচিনিবন্ধ প্রপয়ন করেন 

এবং বঙ্গদেশের পালবংশীয় রাজ! ধর্মপালের সমসাময়িক । 


* যু বাখালদাস বন্যোপাধ্যাররুত বাঙ্গালার ইতিহাস ১৫৫---১৭৫ 
গৃঠজবা। 


২৬ 


৪৯২ বেদান্তদর্শনের ইজ্জা 


বাচস্পতি মিশ্র যখন ভাঙ্করাচার্ধ্যের মত উধৃত করিয়াছেন, 
তখন ভাঙ্বরাচাধ্য বাচস্পতি হইতে পুর্ন । আমাদের মনে 
হয়, ভাক্করের বৃদ্ধাবস্থায় মিহিরভোজ (৮৪০ হইতে ৮৯০) ভীহাকে 
বিদ্াপতি উপাধি দিয়াছিলেন, এবং বাচম্পতি ও ভান্বর গ্রায় 
সমসাময়িক, তবে ভাব্বর বয়মে প্রাচীন। ভাস্বরের ভাষা বিরচি। 
হইয়া মাধারণে প্রচারিত হইল, এবং বাছস্পতি গাঁহার মু] 
নিরসন করিলেন । উদয়নাঁচার্ধ্যও দশম শতাব্দীতে ( ৯০৬ শকাৰ 
অর্থাৎ ৯৮৪ খুঃতে ) ভাস্বরাচার্য্যের নামোল্লেখ ও মৃত উদ্ত করিয়া 
ছিলেন। ণ উদয়ন তইতে বাচস্পতি শতাধিক বৎসরের গ্রাীন। 
পণক্ষণাবলী” ধিরচিত হইবার ১৪২ বৎসর পুর্ব বাচগ্পতির 
“স্যায়নুচীনিবন্ধ* বিরচন করেন। এই ১৪২ বৎসর পূর্ব বাচচ্পতির 
স্থিতিকাল হইলেই উদয়নের সরস্কতীর নিকট প্রার্থনার সার্থক 
রক্ষিতও হয়; অতএব নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাঙ্গরাচাধ 
বর্তমান ছিলেন। 

এমন্বদ্ধে অন্য হেতুও বিগ্যমান। সিদ্ধাস্তশিরোননিবার 
ভাশ্বরাচার্্য স্বীয় গ্রদ্থে নিজের জন্মঝাল প্রদান করিয়াছেন ।& ১৪ 
শকাব্দায় অর্থাৎ ১১১৪ খৃষ্টাব্দে ভাহার জন্ম ॥ ভাস্বর তীহার 
উর্ধতন পূর্ববপুরুষের যথ্ঠস্থানীয়, ন্ৃতরাং ভট্টভান্বরের কাণ 
ভাস্বরাচাধ্য (জ্যোতিষী ) হইতে ২৭৪ বংষর পূর্বে হইতে পারে 
তাঁহাতেও উট্টভাস্করের কাল ৯ম শতাব্দীর গ্রারন্ত বলিয়া ্থিরীঃ 
হয়। সম্ভবতঃ অতিবৃদ্ধ বয়সে তট্রভাম্বর মিহিরতোকর্তৃক বিদদি 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। 


ব আারকুহ্মাণী__৩৩ পৃঃ পধকি *্রদ্ধ পরিণতেরিতি ভাষণে 
ফুজ্যতে।” এবং ৩৩২ পৃঃ ১৪ পরক্তিতে ভাস্বরন্থিদপ্ডিমতভাষ্যকাগ ই 
বাকা দেখা ঘাছ। 

ক "রসগুণপুরমহী (১০৩৬) সমশকৃপসময়েইভবন্মমোৎপি। 
রগঞ্জণ (৩৯) বর্ষেণ মনা সিদ্ান্তশিয়োমনিং হুচিতঃ ৪ 


ডন্বরাচা্াককত গরচ্থের বিবরণ ৪৩ 


ভাস্কর নামে অনেক আচার্ধ্যের উল্লেখ রহিয়াছে; যথা-_ 
লোকতাস্কর, শ্রোতভাস্কর, হরিভাক্কর, ভগবস্তভাক্কর, জ্যোতিথিক 
ভাস্বর, ভদপ্তভাস্কর, ভাস্বরমিশ্র, ভাস্কর শ্বাস, তাস্বরদীক্ষিত প্রভৃতি 
আচার্য গণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই নাম ও 
উপনামে উট্টতাস্কর হইতে পৃথকৃ। লৌগাক্ষিভাম্বর ও বংমভাস্বর 
গোত্রে ভিন্ন, ভাঙ্করদেব, ভাস্করন্সিংহ, ভাষ্কররার, ভাঙ্রানন্দ, 
ভান্বরনাথ, ভাস্করসেনা প্রতি আচার্যযগণ নামে ও কালে বিভিন্ন। 


ভাঙ্করাঢাষ্য কত 
গ্রন্থের বিবরণ 


'বক্ষত্রভাষ্যম'_এই গ্রন্থ বারাপমী চৌখাস্থা সংস্কৃত সিরিজে 
গ্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৫ ধুঃ পঞ্তিত বিদ্ধযে্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী 
নতোদ্য়র সম্পাদনায় মুদ্রিত হইয়ছে। ভাস্বরের মতে প্রথমাধ্যায়ে 
বক্ষে স্বরূপ ও প্রমাণ নির্ণাত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্তর 
বিযোধপরিহার । তর্কপাদে পরমত-নিরাকরণ ও শ্রতি সকলের 
গরম্পরবিরোধ-পরিহার। তৃতীয়াধ্যায়ে সংসারগতি-বর্ণন, জীবের 
অবস্থাভেন, উপাষনার ফলে ব্রদ্ধান্বলাভ, ভেদাঁভেদবিচার ও 
ছানকর্ধমমুচ্চয় প্রভৃতি বিষয় প্রপঞ্চিত হইয়াছে। চর্থাধ্যায়ে 
অনাবৃত্তি, অচ্চিরাদি মার্ নিরূপণ ও ফল নিরূপিত হইয়াছে। সূত্র 
ম্বদ্ধেও মততেদ আছে । ১1২১৬ সুত্র রামানুজের মতে _“অতএব 
৯ স প্রন্মেতি” এই সুত্র শঙ্করভা্তে নাই, শ্রীকণ্ঠের ভাদ্যে আছে, 
ভাস্কর এই সুত্র পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি ১৫শ সূত্রের ভাস্তে 
দিখিতেছেন।_অক্জাবসরেইভএব তদ্ব্রন্মেতি সৃত্রমধ্যে পঠস্তি তৎ- 
পনতার্ঘমিতি অন্যোভিথীয়তে।” ১/২১৮ স্ত্রে শ্করের ও 


৪৪ বেদান্কদশনের ইতিহাষ 


ভাগ্থরের পাঠতেদ আছে শঙ্করের পাঠ_“ন্ত্ধ্যাম্যিধিদৈবাধিয 
ততবর্মব্যপদেশাৎ। ভাস্করের পাঠ- প্অন্তাম্যবিদৈবাধিলোকা- 
দিযু ততবর্মব্যপদেশাং”। ভাঙ্করের ১1২১৯ সতের পাঠ 
“ন চ স্থার্মতদব্দাভিলাপাং"। শঙ্করের পাঠও এপ, কিন 
রামানুজের পাঠের ভিন্নতা আছে_“ন চ স্মার্তমতদ্বন্মীভিলাপাচ্ছা- 
বীরশ্চ। ১২২০ স্বত্রের পাঠ ভাস্বরমভে__“শারীরশ্চোভয়েহপি 
হিডেদে নৈনমভিধীয়তে” | শঙ্কর “অভিথীয়তে” স্থলে “অধীয়নে” 
এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রামামুজের পাঠ ভিন্- 
“উভয়েহপি হি ভেদে নৈনমধীয়তে"। ১৩৬ সুত্রে ভাক্করের মে 
এপ্রকরণাচ্চ*। কিন্তু শঙ্কর তাষ্যে “৮"কার নাই। ১1৩৩৫ শা 
ভাস্বরভাষ্যে “কতরিযঙ্গতেশ্চোত্তরন্র চৈত্ররথেন পিঙ্গাং” । আভাষো 
.. ক্ষঅিযাবগতেন্ঠ” এই একটা সুজ এবং “উত্তরতর চৈত্ররথেন পিঙ্গাং 
এট অন্য একটা সুত্র। ১৩৩৮ সৃত্র-_“অবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাং 
শ্মুডেন্চ” ( ভান্গরভাষ্য )। শরীভাষ্যে_“অরবণীধ্যযনার্ঘপ্রতিযেধাং" 
একটা সুজ, ও “ম্বুজেন্ড” অন্য সত্। তাস্বরভাষ্য--১১1১৭ দূর 
*জীবসুখ্য প্রাপলিঙ্গান্গেতি চেৎ ভদ্যাখ্যাতম্‌। অন্যার্থং তু বৈদিনিঃ 
পরশনব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে” | কিন্তু শাঙ্কর শ্রীভা্যে- 
- পজীবুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্েতি চে তত্যাখ্যাতম” একটা পৃথক 
নৃত্র। ভান্বরীয় পাঠ--২1১৫ সুত্র “অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষাহ 
গতাত্যাম্”। শঙ্কর-_বিশেষানুগভাত্যাস্স স্থলে দবিশেষানুগ্তি 
ভ্যাম্ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। তাম্বরভাষ্যে ২১১ সঙ 
“তর্ক প্রতিষ্ঠানাদপ্যন্থথান্ুমেয়মিতি চেদেবসপ্যনির্টোকষপ্রমঙ্গ?! 
দঅবিমোক্ষপ্রম্গ” শান্ধর ভাষ্যাছসারী পাঠ। রামাহুদভাষে চা 
স্থলে ছুইটা সুত্র! “তর্ক প্রতিষ্ঠানাদপি” ও এঅগ্তথাইচুমোমিডি 
চেগেবমপ্যনিক্যক্ষপ্রসঙ্গ:” | ভাস্বরভাষ্য ২২২২ সুপ্তি 
সংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রান্তিরনস্তব:”। “অসম্ভব” স্থলে 
ও রামানথজের পাঠ পঅবিচ্ছেদাৎ? । এই মুতের পরে শা 


ভাস্বর চার্ধ্যরত গ্রন্থের বিবরণ ৪5৫ 


ও রামান্জ ভাষ্যে উভয়থা চ দোঁবাৎ” একটা সুত্র আছে, কিন্তু 
ভাস্করীয় ভাষ্যে তাহা নাই। তাস্বরীয় ভাষ্য ২২৩ স্তরের “ন 
তাবোহনুপলব্বেঃ” পরে শন্করভাষ্যে ছইটা সুত্র আছে__এক্ষণিকস্বাচ্চ” 
ও “দর্বধানুপপত্তেশ্ঠ' কিন্তু রামাযুত ভাষ্যে “ক্ষণি কতা” সুত্রটী 
না । ভাস্করভাষ্যে ২২৩৭ স্ুত্রের “পত্যুরসামপ্স্তাৎ” পরে 
শাঞচরভাষ্যে "সস্থন্ধানুপপত্েশ্চ” এই অন্য এই একটা স্বৃত্র আছে। 
রামানুজভাষো এই স্ৃত্রটা নাই। ভাস্বরভাষ্যে ৩:২1১৪ সুত্র 
“এরপ্বেব হি তৎ প্রধানহাঁৎ” | রামান্থজের পাঠ_-“অপরূপাদেব হি 
তং প্রধানন্থাং” | এই শ্ুত্রের পরে (অর্থাৎ ১৫ সুত্র ) ভাস্করীয় 
ভাষো একটী শ্বত্র আছে। স্বত্রটী এই-_“তস্থুলমনগহুঘমদীর্- 
দশদম্পর্শরূপমব্যয়ম্”' এই সৃত্রটা শাঙ্কর বা রামানূজ ভাষ্যে নাই। 
ভাদরভাং্ষা--৩1৩।৩৫ স্তর ৩৬ স্থাত্রের ভাষা এক্‌ সঙ্গে প্রণীত 
হয়াছে। উভয় স্থানের ভাৎপধয এক। স্বত্র ইটা এই--“অস্তরা 
ঞ্রাসবতহ্বাঝনঃ”? ॥ ও  “গন্থথাভেদাগপপত্তিরিতি চেকোপ- 
দেখাস্তরবৎ?। শাঙ্করভাষ্য পর্যালোচনা করিলেও বন্তগণ্তা। সুত্র 
ছুইট।কে এক বলিয়াই বোধ হয়। ভাঙ্গরভাষোর ৩ ৭1৭১ স্মত্রের 
পরে একটা সুত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু শাঙ্কর ও রামানুজ 
ভাষো মে সূত্রটা আছে। সে স্ুত্রটা এই-__“্উপপূরধ্বমপি দ্বেকে 
ভাবশনবত্তহক্তম্”। শ্াঙ্কর ভাষ্যে-_“আর্থিজ্যমিত্যোডুলোমিঃ 
শ্মৈ হি পরিক্রীয়তে” ।  ৩,৪18৫ সূত্রের পরে “শ্রুতেষ্ঠ” একটী 
শৃ্র মাছে, কিন্তু ভাস্কর ও রামাম্ুঞ্জ ভাষ্যে এ সাত্রের পরে *শ্রাতেষ্চগ 
এই নূত্রটা নাই। শশাঙ্করভাষো ৪1৩/৪ স্ুত্রের পরে__“উভয়ব্যামো- 
হাত্বংমিদ্ধেঠ এই হৃত্রটী আছে, কিন্তু এই সুত্রটী ভাস্কর ও রামামুজ 
ভায্যে নাই। 

এইরূপ সুত্র সম্বন্ধে মততেদের কারণ প্রাচীনকালে সম্প্রদায়- 
কমে নুত্রগুলি অধীত হইত | সান্প্রদায়িক মতভেদের জগ্যও 
স্তর ভেদ হইবার স্ভীবন।। রামায়ণে যেমন উত্তর, পশ্চিম? 


৪৬ বেধ্াততদর্শনের ইতি 


বোস্বাই ও মাত্রাঙ্জের পাঠভেদ আছে, সেইরূপ ববস্ত্রের এই 
পাঠভেদপ্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে । অবশ্যই কোনও আচাধা 
স্বকপোঁলকন্িত সুত্র রচনা করেন নাই, সাম্পরদাস্লিক ভাগ্তাদিক্রনেই 
সুত্রের ভিন্নতা হইবার সম্ভাবনা । কোথায় সৃত্রটা ভায্যমধ্যে বিশিয়া 
গিয়াছে এবং কোথাও ভাক্ষাংশই সুত্রন্ূপে গৃহীত হইয়াছে । অনন্ত 
সপ্রদায় অন্ধুপ্ধ থাকিলে এরূপও ঘটিত না। কোনও একটি সৃত্রকে 
ছইটি করায় কোন মারাত্মক পৃথকৃহও হয় না। এইরূপ পাঠে? 
ও অগ্রহণ বিশেষ দোষাবহ হয় না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাদ 
সাম্প্রদায়িকতার সাময়িক বিচ্ছেদ জঙ্যাই এরূপ ভিন্নভার জন 
হইয়াছে। 


শ্রীভাঙ্করাচার্য্য 
ঈম-১*ম শতাব্দী 
মতবাধ 


আচাধ্য ভ্বাস্করের মতে পরমানন্দপ্রাপ্থিই পরম পুরুষা্ধ। 
বরহ্মজ্জানেই পরমপুরুযার্থ সন্তব। বেদাস্তবাক্যবলেই ব্রহ্গজ্ঞান লঙ্তা। 
উপাসনাদঘারাই স্রদধাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্থাসাক্ষাৎকারে জীব ও বর্গ 
অভিন্ন হয়। সংমারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন! যুক্তাবস্থায় জীর 
ও ব্রচ্ম অভিন্ন 

অধিকারী-_আচার্ধ্য তাস্বরের নতে ধর্মচ্জানের পরে ত্রক্মবিচার। 
কর্মবিচার সম্পন্ন হইলে, ত্রচ্মজিজ্ঞাসা আর হয়] তাহার দা 
জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয সৃত্রকারের অভিপ্রেত | তিনি বলিগেছেস 
অত্র হি জ্ঞানকর্মসমুচ্যান্মোক্ষপ্রাপডিঃ সৃত্রকারস্তাভিগ্রেত' | 
ভাহার মতে বর্শমীমাংদ! ও বন্ধমীমাংসা উভয় মিলিয়া একশান। 
ধর্মজিজ্ঞামার পূর্বে ব্রশমজিভ্াষার সস্ভাবন! নাই। তাহার মিাধ 


্রগ্থরাচার্যয ৪৭ 


এই--তম্থাৎ পূর্বববৃত্াতবর্মজ্ঞানাদনস্তরং ত্রদ্ধজিজ্ঞামেতি যুক্তম্‌ 1” 
কের ফল ক্ষনিক হইলেও জ্ানযুক্ত কর্মের ফল অঙ্গয়। 
গিনি বলিতেছেন -__“তকক্ষেপিকম্াঁপি কর্মণে। জ্ঞানরসবিবন্তাক্ষয়ি- 
ফলহান গ্ীয়ত ইত্যুচ্যতে।” কর্ম জ্ঞানলাভের কারণ, কর্ধ 
যক্তিমান্ের কারণ, অশএব ধশ্বজ্রান-সম্পন্নই তক্মভি্ঞামার 
অিকারী। 

এ বিষয়ে আচার্য ্্রীক্ঠ ও রামাুজের সহিত ভাস্বরের সাদৃশ্য 
আছে, বিস্ত শঙ্করের মহিত নাই, বিশেষতঃ এস্থলে ভাস্বর শাঙ্করমত 
নিরমন করিয়াছেন 

বিষয় -আচার্য্য ভামঙ্করের মতে ত্রহ্মই বিষয়; ্রহ্মবিচারই 
গরমপূরতার্থ, উপাসনায় ব্রদ্ধের সহিত অভিন্নতাবোধেই পরমপুরুতার্থ 
লাভ হয়। জীব ও ব্রদ্ধ ভিন্ন এবং অশিন্ন। সাংসারাবস্থায় জীব 
ও ত্র্দ-আত্মা ও ব্রন্ধ ভিন্ন। মুক্তাবস্থায় নমন্ত বিকার 
উপমংজত হইলে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কাধ্যরূপে নানাত্ববোধ, 
কারণরূপে অতেদ। ভেদাভেদনিরপণই বিষয়। তাহার দিদ্ধান্ত 
ই অভোভিয়াভিন্নরূপং তরঙ্গোভি স্থিভম্‌)” ভাহার মতে তরঙ্গ 
'আপা'। অবিদ্ধার নিবৃত্তি হইলে ব্রহগাপ্রাপ্তি হয়। তিনি বলেন, 
সংণাগ্ভ। বিকাধ্য' ও “সংস্কার এই ভ্রিবিধ কর্শোর সম্ভাবনা না 
থাকিলে, 'মাপ্য' কর্শের সস্ভাবনা আছে । তিনি বলেন,_“সতাং 
অিরিধং কণ্ম ন সম্ভবতীত্যাপ্যং তু ন শকাতে নিরসিহুস্। যখৈব 
জ্মাননাথিদ্তা নিবৃত্তিদ্বারেগ র্স্থরণমবাপ্যত ইতি অভ্াপগম্যতে | 
তথা কম্মদহিচ্েনেত্যতাপগন্তব্যং হঞ্জেন দানেনেতি বিনিয়োগাৎ।” 

শ্চরের মতে জ্ঞানে অবিগ্ভার নিৰৃত্তি হয়, অধিগ্যার নিবক্তিতে 
স্দগ্রাপ্থি। আচার্য ভাঙ্গর বলেন, কন্দ সহিত ছলানের কলে 
বন্ধপ্রাশ্ডি, অতএব ব্রহ্ম আপা, শ্রহ্গ প্রাপ্তির বিষ! আচাধ্য 
জাঙ্কর শান্করিকমতের মুক্তিকে নিরান্ছাদ ও নিঃসন্বক্ক বলিয়াছেন। 
হিনি বলেন-_এনিঃসহ্ধা নিরাস্থাদন্বংপক্ষে মোক্ষঃ স্তাৎ, চৈতন্ক- 
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মাত্াবশেষাৎ। বস্তি কেচিৎ শৃগালত্বং বনে বরমিতি। 
ভাহার মতে নির্ধিবধয় মুক্তি কখনই পুরুষার্থ নহে ৷ “শুগালত্ব; বনে 
বরম্‌” এই উদ্ধৃত বাকা “পঞ্চপাদিকায়” আচার্য্য পঞ্সপাদ “রাগী 
গ্লোক বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক ভাস্কর অনেক স্দে্ 
শান্করমতের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন । শাহ্করমতকে বৌদ্ধমন্ 
বলিতেও কুষ্টিত হন নাই | বনে শৃগালহও প্রশস্ত, তথাপি নিরব 
মোক্ষ কাম্য নহে, এপ তীব্র কটাক্ষ অনেক স্থলেই করিয়াছেন। 
আচার্য্য ভাস্করের মতে দেহপাতের পরেই দেহাঁদিতে আত্মবুদধি 
নিবৃত্ত হইলে সর্ববদ্রসবাদিযুক্ত মুক্তি লাভ হয়। তিনি বলেন_ 
এঅন্মৎগক্ষে তু ন ভেদভ্রাননিবৃত্তিরবিদ্যানিবৃত্তিঃ, কিং তি শরীয়া 
দাবনা স্বপ্ঠাত্ববুদ্ধিনিবৃত্তিঃ তত্র চ সিদ্ধো হেতৃত্তন্লিবৃত্তৌ শরীর 
পাতাদনস্তরং সর্ধবদ্ঃ সর্ব্বশক্তিনিরতিশয়ম্থখসংবেদী মুক্রোভবভীতি 
নিরবগ্ধম্|” তাহার মতে তাই ভেদাভেদই বিষয়। বর্ষ 
কাধ্যরণে ভিক্ল ও কাঁরণরূপে অতিন্ন। এই ভেদাভেদদানট 
পরমপুরুষার্থ। পুক্তপুরুষই সর্বাত্বরূপ ইয়-_“যুক্তঃ সবববান্থা ভবতি 
সর্বত:1” শাঙ্করদতে ভেদই অবিগ্ভার ফল। আচাধা ভাঙ্গর 
বলেন, কেধল তর্দ্বলে অভেদবাদ স্থাপিত হইতে পারে না। 
আগমবলেই বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা নির্ণয় করিতে হইবে কারণ তর্দ 
অনবস্থিত। তিনি বলেন-__ওম্মাদ্াগমেন বন্ধমোক্ষব্যবস্থা! বকতব্যা 
ন তর্কেণ। অনবস্থিতহাৎ।” শঙ্কর বলেন, ভৈদশ্রতির নিন্দা থাকায় 
অভেদই শ্রুতির তাৎপর্ধ্য। ভাস্কর বলেন, ভেদ ও আতেণ উত্যেই 
তির ভাৎপর্ধ্য। ভাস্করের ভেদাভেদের সহিত ঘৈতাধৈতবাদী 
নিশ্বার্কাচাধ্যের মতবাদের নাদৃশ্ত আছে। তবে নিষবার্কাগর্য 
নির্ধিবশেষ “বোধলক্ষণ” ব্রগ্ অঙ্গীকার করেন না। ঠীঙ্চার মে 
্রম্ম সপ্ডগ সবিশেষ ; কিন্তু তাস্করের মতে সবিশেষ সগ্ুণ ও নিরাকার 
নির্ধিবশেষ। 

সম্বন্ধ-_আচার্ধা ভাম্বরের মতে উপনিষদ্‌ ও ব্রদ্দের প্রতিগাগক 


শান্করাচাধ্য ৪০৯ 
প্রতিপান্ধ মন্বন্ধ । ত্রহ্ম প্রতিপান্, শ্রুতি প্রতিপাদক | তাহার মতে 
লৌকিক দৃষ্টান্তবলে বৈদিক অর্থ নিরপণ করা বায় না। কারণ, 
বৈদিক অর্থ আনুমানাদির বিষয় নহে। তিনি বলেন_“ন চ 
লৌকিকেন দৃষ্টাস্তেন বৈদিকোইরঘোনিরপারিতূং শক্যতে অনুমানাদি- 
নামবিষয়ন্ধাৎ” | আচার্য তাস্থরের মতে জন্মা্দি অতি ব্রদ্দের লক্ষণ 
নির্দেশ করে। ব্রন্ধ প্রতিপন্ন করাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। ব্রহ্মজ্ঞানের 
মাধনরূপে উপাসনাদিও শ্রুতি প্রতিপন্ন করেন। অতএব শাস্ত্র 
ব্রনের প্রতিপাদ্ক, এ বিষয়ে সকল আচাধ্যই একমত । ভবে 
শঙ্করের মতে শ্রুতি নিষেধমুখে ত্র্কে প্রতিপাদন করে৷ উপাসনায় 
শ্রুতির তাৎপধ্য নহে। একাত্থঙ্ঞান প্রতিপাদনই শাস্ত্রের ভাৎপর্ধ্য। 
শাঞ্রমতে ও ভাক্করনতে পৃথক্ত্ আছে। শ্াঙ্করমতে শান্তর ও 
অগ্ুসুতি 'প্রমাণ। তাস্করমতে কেবল শান্তষ্ট প্রমাণ। শাঙ্করমতে 
শ্রাির অনুকূল তর্ক প্রমাণ, ভাস্বরমতে তর্ক অবস্থিত সুতরাং 
মগ্রমাণ। ্ 

প্রয়োজন --আচাধ্য ভাস্বরের মতে সর্ববডা সর্বশক্তিমত্ত! ও 
নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তিই প্রয়োজন । অনাম্মদেহাদিতে আ'ত্ববুদ্ধি 
শিবৃ্ত হলে দেহাদির পতনে নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তি হয়। 
আনন্দগ্রাপ্তিই 'প্রয়োজন। 

বন্ধ_আগীর্্য ভাস্করের মতে ত্রদ্ধ গণ এবং নিরাকার । 
নয়ঙ্ণ ও বোধলক্ষণ। ব্রদ্ম সতাজ্ঞানানস্তলক্ষণ। ব্রহ্ম চৈতমাত্র, 
রপান্তররহিত। ত্রক্ধ অদ্বিতীয়। প্রলয়াবস্থায় সমস্ত বিকার 
উপসংহাত হয়। ব্রন্মা নিরাকার। নিরাকাররূপেই ত্রন্ধ উপাস্থা 
নিরাকার রূপই ত্রন্মের কারণরপ,_-"নিরাকারমেবোপান্কং শুদ্ধং 
কারণরূপম্”। ব্রহ্ম কারপরূপে নিরাকার; কাধ্যরূপে জীব ও 
প্রপক। ব্রনের ছুই শক্তি, ভোগ্যশক্তি ও ভোক্ৃশক্তি। ভোগ্য- 
শক্তিই আকাশাদি অচেতনরূপে পরিণত হয়। ভোকৃশক্তিই চেতন, 
ীবরূপে অবস্থিত হয়। আচার্য বলেন--ইশ্বরস্যদ্বে শী তবতো 
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তোগ্যশক্রিরেকা ভোক্কশক্কিষ্চাপরা । ভোগ্যশক্তিষ্চ সাকাশাদি 
রূপেণাচেতনপরিণামাপত্তেঃ ভোক্তশক্তিঃ সা চেতন। জীবরাপেণাব 
ভিষ্ঠতে।” ত্রন্মের শক্তি পারমার্ধিক। তিনি বলিতেছেন. 
“অন্তরধ্যামিপরমাত্মবনো: নিয়্রাপা শক্তি: পারমাধিকী, নহি ছা 
কেনচিৎ কল্পিতা।” ত্রহ্ষ সর্ব, সর্বশক্তি। ত্রক্ম দ্রগদ্রূপ 
পরিণত হইলেও প্রপর্শাকারে আকারিত হন না। “তম্মাৎ সত্য. 
জ্ঞানানন্তলক্ষণং ব্রহ্ম ন প্রপঞ্চাকারেণাকারবৎ”। 

ব্রহ্ম ও জগৎ-_দগদ্‌ বরহ্মাত্বক। কিষ্ত ব্রহ্ধ জগদ্রূপতা প্রাণ 
হন লা। আচাধ্য বলিতেছেন__“ভোক্কুভোগ্যনিয়স্করগস্থ গ্রপঞ্ 
বর্গাত্বতাঃ ন প্রগঞ্চারূপতা ব্রচ্গগ ইত্যর্থঃ1” আচাধ্য পরিশামধ।দী: 
স্তাহার মতে ব্রহ্মা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কাঁরণ। মাকড়শা 
যেমন নিজ শরীর হঈটতে জাল বিস্তার করে, এবং নিজ শরীরে 
লয় করে, সেইরণ ব্রহ্ম হইতেই জগতের পরিণাম।-_“তর্ধাত্বকো 
হি নামরপ প্রপঞ্চো ন প্রপঞ্চাত্মকং ব্রহ্ম ।” আচার্্যমতে জগৎ মও 
আচারের মতে অন্গ কারপরূপে অক্ূপ। তিনি এই জন্য একটা 
স্ত্রের অবন্ারণা করিয়াছেন । এই সূত্রটী অন্য কৌনও ভাঘাকাছের 
ভাষ্যে পাওয়া যায় না। সুত্রটী এই,--“অস্কু লমনগহ ঘদমীর্ঘ খর 
স্পর্শনরূপমব্যয়ম্‌।” এই স্মৃত্রের ভাষ্যে ভাঙ্গর দিষিন্রেছেন-- 
«আকাশে বৈ নামরপয়োনির্বহিত। তে বদপ্ুরাত্িদ্‌ বরন্ধা দিবো হুর 
পুরুঘঃ স বাহ্যান্যস্তরো! হাঃ ৷ তদেতদ ব্দ্ষা পুরর্বমনপরমনগ্তরমবাহ। 
পরমাত্যা ব্রদ্ম স্ববানহূরিত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং হুথি প্রকরণন্তাগা- 
রূপবদ্‌ ব্রহ্ম প্রতিপাদনে তাৎপর্ধ্যং মৃদ্ৃষ্টান্তপ্রণয়নাদবগম্যতে। দত, 
মলক্ষণমেবাদ্িহীয়ং এ্রলয়াবস্থায়ামেবোপসংস্বতসমন্তবিকারং এ 
অহসন্মীতি ধ্যেয়ম্‌॥৩২1১৫ 

শরক্করের সহিত ভাস্করমতের পার্থক্য আছে] শঙ্করের মে 
রন্ধ নির্বরশেষ, নিরাকার, নিগুপ | জগ্ডণভাব মায়িক। কিন্ত 
ভাঙ্ষরের মতে ব্রশ্মা নিরাকার ও কারপরপে নির্বিকার নির্বিশেন 


দদ্বরাচার্ধা ৪১১ 
হয়াও নর্ববশক্তিমান্‌ এবং শক্তি পারমাপিক। বাস্তবিক এ বিষয়ে 
ভাঙ্করের মত সমীচীন নঙে। নিরাকার শক্তির অস্তিস্থ ও বিকাশ 
আসস্তব। বর্ম নিরাকার, নির্বিবিশেষ, শক্তি থাকিবে কি প্রকারে? 
বিশেষত; শক্তি থাকিকেই ক্রিয়া থাকিবে, পরিষ্পন্দ থাকিবে। 
রিয়া থাকলেই বিকার অবশ্যন্তাবী | শক্তি আছে, ক্রিয়া নাই, 
ইহা গমন্তব। ক্ষঘকালের জন্য শক্তি নিরুদ্ধ থাকিলে আবার 
ক্রিয়া অবস্থাই হইবে। বিকার থাকিলে প্রলয়াবস্থায় ব্র্ নির্ষি্বকার 
হইছে পারেন না| 

স্াক্বরের ভেদাভেদবাঁদ৪ অসমীচীন! একই বস্তু সমকাঁলে 
দিরদ্বধন্মাক্রান্ত হইতে পারে না। তিনি যে শ্রাতিবলে ভেদাভেদ- 
দাদ নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতিও ভেদাভেদজ্ঞাপক 
নহে। কারধরূপে অভিন্ন ও কার্ধ্যরূপে ভি্ন_ইহাও অযৌক্তিক । 
বাস্তবিক ফার্ধয ও কারণ মভিন্নও বলা যায় না, ভিন্নও বঙ্গ যায় 
না এবিষয়ে শঙ্করের মতের অনির্ব্বচনীয়নাই সুসঙ্গত | মুক্তিতে 
ভীন খ্রন্ধ সম্পূর্ণ অন্িন্প হলেও কার্ধযাবস্থায় ভেপাতেদ ইনি 
স্বীকার করেন। কিছু ইহাও অসঙ্গত। 

জীব বা আত্ম।__আচারধ্য ভাঙ্করের মতে ক্ষ জীবরূণে পরিণত 
ঈন। ভীব ব্রঙ্গের অংশ। তিনি ব্লিতেহছন-_-“তদংশচুভা জীব 
ইনি" ত্রদ্ধের ভোদ্কুশক্তি চেতনা । সেই ভোভশক্তিই জীব! 
এ আচার্যের মতে জীব ব্রদ্দের শক্তি। জীব সনন্ত বিকার- 
রত কারণাত্মক ত্রহ্োর অনুধ্যান করিলে-_“মামিউ ত্রন্ধ” এপ 
ধ্যান করিলে, ব্রহ্মভীব প্রাপ্ত হয়। দেহাদিতে মত্মভাব বিদুরিত 
হলে, দেহের পভনে ভীব ত্রন্মে লয় প্রান্ত হয়। সর্বাক্রতা, 
সর্দশততিমন্তা ও নিরভিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়েও পম্করের 
সঠিত ভা্ররের পার্থক্য আছে। শঞ্চরের মতে আমা রর অং 
শঙগে আস্থা ও ভ্রদ্মের কোনও ভেদ নইি। ভেদবুদ্ি নায়িক। 
মায়ার বিদাশে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মারই ক্্তি হয়। বাস্তবিক 


৪১২ বেদাত্তদর্শনের ইতিহাম 


জীব ত্রচ্মের অংশ হইতে পারে ন!! নিরাকার ব্রচ্মের মশ কি 
প্রকারে মস্তব ? মূর্তবন্তর অংশ হইতে পারে, অমূর্ত ব্রন্মের জং 
হইতে পারে না। নিরাকাঁরের শক্তিও কাল্পনিক । এ বিষয় 
আচার্য ভাস্করের মত সঙ্গত নহে। জীব ত্রদ্ষের অংশ-_এ মহন 
রামানুচার্যের সহিত ভাক্করের মতসাদৃশ্ সআাছে। কিস্তু রামানুের 
মতে মুক্তজীব ও ব্রহ্ম চিরপৃথকৃ। জীব দাস, ত্রক্ষ প্রভু। খাঢাধয 
ভাস্করের মতে মুক্ত জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, বরম্ধোর সর্ববজ্মভাদি শি 
লাভ করে। একস্থলে ভাস্করমূতে ও শ্ীকণ্ঠের মতে ষাতৃগ্ত আছে। 

মুক্তি _আচার্য ভান্বরের মতে উপাসনার ফল মুক্তি। “অন্ন 
বরহ্মাম্মি” এই ভাবে কারণাত্মক নিরির্বকার ত্র্ষের উপাসন! করিনে 
্র্মপ্রাপ্তি হয়। ব্রদ্ধের সর্ববজ্ঞতাদি লাভ হয়। দেহের পভনে 
ব্রন্মের সহিত অভিন্নতা লাভ হয়। জীবন্ুক্তি তাহার দীকৃত দে 
জ্ঞানীর উৎক্রীমণ হয়। ব্রক্গপ্রাপ্থিই পরমপুরুষার্থ। মুস্কাবস্থায 
আত্মরূপেই অবস্থিতি হয়। 

এ বিষয়েও শঙঞ্চরমতের সহিত তাহার নতপার্থকা সল্প 
শঙ্করের মতে সুক্তি “উতক্রান্থিঃ গতিবর্জিতা।” শক্র দলেন - 
্রহ্মলোকপ্রাপ্তিও স্বর্গ বিশেক, উহা! মাপেক্ষিক মুক্তি । 

জ্ঞান ও ক্্ম_আচাধ্য ভাস্কর জ্ঞানকর্দসমুচ্চয়বাদী। ভাহার 
মতে জ্ঞান আপেক্ষিক! তিনি অথগুজ্ঞানবাদী নহেন। হরিনি 
বলেন--“নহি তেগগ্ঞানং ভ্রব্যং গুণ: ক্রিয়া! বা! যেন বিগ্যাতোইনাং 
স্যাৎ। বিদ্েতি জ্ঞানমুচ্যতে ভেদজ্ঞানমপি ভ্ঞানমেবেতি”। ভাহার 
মতে ত্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান মিথ্যা হইতে পারে না। তিনি বলেন 
“নহি ক্রক্গবিষয়ং জ্ঞানং মিথ্যা ভবিতুমর্থতি।” তাহার তে রা 
ক্রিয়া নহে। অনুভবই জ্ঞান। তিনি বলেন-_-“অতোইনুভব এ 
জ্ঞানং ন তদ্যতিরিক্তং কিঞ্চিং” তীহার মতে এব্রিয়িক ভ্তান ও 
আত্মটৈতন্য পৃথকৃূ। ভিনি বলেন-_তম্মাদালোবেন্রিযাদিগো 
জ্ঞানমুৎপদ্রমানং নিরুধ্যমানং চান্তদ।আুচৈতগ্ঠং চান্তদিতি বৃকতম। 


্রান্রাচার্ঘ্য ৪১৩ 


সাহার মতে উপাসনার ফল যুকি। উপাসনাই জ্ঞাননিমিস্তক। 

এন্লেও শক্করের সহিত ভাস্করের মতভেদ আছে। শঙ্কর 
জানকর্খের সমুদয় অস্বীকার করেন। তাহার মতে আত্মটৈতন্যের 
কতধিতেই ইন্তিয় সকল বিষয় গ্রহণ করে। ত্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নহে। 
হর স্বগ্রকাশ জ্ঞানম্বরূপ। ব্রহ্ম প্রত্যাগাত্মজ্ঞানস্বরূপ। ভাস্বর 
উপাসনার ফলে মুক্তি অঙ্গীকার করায় ত্রচ্মকে প্রমেয়রূপে, জ্ঞানের 
বিষয়রূণে, শ্রাহণ করিয়াছেন ভাস্কর বলিয়াছেন__+জ্ঞানমিহোপাঁপন- 
অভিগ্রেত।  প্রথমং তাবদ্ধাক্যাদ্‌ ব্রহ্ষস্বরূপবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্ভতে। 
জ্চ গরমেয়নূপা বচ্ছেদকং ঘটাদিবিষয়প্রত্যঙ্ষাদি জ্ঞানবৎ। ইদম্‌ 
উপামনং নিতে বস্ততন্থে পশ্চাৎ ক্রিয়তে।” বন্তত্ব নিণীত 
হইলে তৎপরে উপামনার অবক্কাশ। তরহ্ধবস্ত্ নিরনীত হইলে তৎপরে 
হার উপাসনা করিতে হইবে। ভাঙ্কর অহংগ্রহ উপাসনার 
বিধান দিয়াছেন। বাস্তবিক ত্রহ্মতত্বনির্ণয় “থটাদিবিষয়প্রত্যক্ষাদি- 
আনবং" হইলে ব্র্গদৃণ্ঠবস্ত হইয়! পড়েন । ব্রচ্মের অনিত্য।দি দোষ 
অগাস্থাবী হয়! বিশেষতঃ ততির্ণয়ের পরে উপাসনার ভাংপর্য্য 
থাকে না। এ খঙ্থন্ধে ভাম্করীয় মত অসঙ্গত ও অমমীচীন। 
অহংগ্রহ উপাসন। শঙ্করের সম্ম্ত। তবে শক্করের মতে উপাসনাও 
কর্ম। উপাসন! অগ্জানজাত | উপাসন! অবলম্বন গ্রহণ করিয় 
কবিতে হয়। অতএব উহা! অবিদ্ার ফল। অথণড একাত্ম জ্ঞানই 
প্রকৃত জ্ঞান। 

ক্ষবিচারে শু্লাধিকার-_মাচার্ধা তাক্করের মতেও ব্র্বষ্ায 
শৃদ্রের অধিকার নাই। “ত্রক্ষবিস্তায়ামনধিকার ইতি |” এমম্বন্ধে 
শ্রের মত উদার, কারণ শঙ্কর বেদপুর্ব্ক শৃক্রাধিকার নিরা 
করিলে, ইতিহাম-পুরাণাদিবলে শুত্রের জ্ঞান জমিতে পাবে, এরপ 

মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

বেছ--আার্ধ্য ভাস্করমভেও বেদ স্বতঃপ্রমাণ। বেদ নিত্য। 
খ বিষয়ে আচীর্ঘ্গণ সকলেই একমত] তবে শক্করের মতে বেদের 


৪১৪ বেছাসতদর্শনের ইতিহান 


নিত্ত্ষ আপেক্ষিক। আচার্য তাস্কর বৈয়াক্রবিকগণের 
ক্ফোটবাদ সিরাকরণ করিয়া বর্ণের নিত্যন্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
তাহার মতেও “বর্ণা এব তু শব্দ ইতি”, এ বিষয়ে শর ও তান 
একমত। 
ম্সতব্য 

শঙ্ষরকে গতিপক্ষরূণে গ্রহণ করিয়া শঙ্করমতের খণ্ডনই তারের 
ভাসতে সর্বত্র পরিস্ফুট | তৎকালে শাঙ্করমতের প্রাধান্বোর ইঃ 
নিদর্শন । ভাক্করের ভেনাভেদবাদও প্রকৃত প্রস্তাবে বিশিষ্টাদৈরবাদ। 
ভাঙ্দরের সময় হইতেই শাঞ্করমতের উপর প্রচ্ছর ও প্রকাশ কটাঙ্ 
আরন্ত হইয়াছে। শাঙ্করমতকে বৌদ্ধবাদ বল! প্রথমে ভারে 
গ্রন্থেই দেখিতে পাই। বিশিষ্টাৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী আচাথ/গণ 
পরবর্তী কালে শাঙ্করমতের স্বন্ধে এইরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন। 
আমাদের মনে হয় ভাস্বরই এই প্রচ্ছন্প কটাক্ষের জনক | রামানুজ- 
আচার্য আবার ভাস্করমত খণ্ডন করিয়াছেন। 

ভাম্করমত ত্রিদ্তী বৈদান্তিকগণের অনুকূল । কারণ, তীহার ভান 
ক্রিদণ্ডের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ভিনি বলিতেছেন 
“স্বৃতৌ চ মননাদো প্রিদগুঘজ্ঞোপবীতাদিনিয়মাদুৃততনাশ্রমঃ হরগঞ্জে 
ধশ্মতশ্ নিজ্ঞত ইতি নাতি প্রসঙ্গ: ( ভাঙ্ুরীয় ভাষ্য ৩1৪২৬ নৃত্র- 
ভাষা ভ্রষ্টব্য)। “স্মৃতিভাষ্যকারৈরুদাহৃতহাৎ ভ্রিদতগক্ষেংপা- 
পপব্ধাং" ॥ (এ সুত্রভ।ষ্য )। ভিনি পীঁঞ্চরান্রমতের যৌজিকর! 
ও সঙ্গতি প্রদর্শন করাও প্রতীয়মান হয়, তিনি জিদপী বৈদাসতিক। 
যায়ুনাচারধ্য, রামাগ্ুজা চাধ্য গ্র্থতি আঁচার্ধ্যগণ সকলেই ব্রিদতী 
পাঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্ত শ্রক্কর খণ্ডন করিয়াছেন। ২য় অধ্যায় ২ 
পানের “উৎপত্যসস্তবাৎ” সুত্রে শঙ্কর পার্চরাত্রমতের বাদে হই 
সংকর্ষণ প্রস্ভৃতির উৎপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু ভাঞ্কুর পারার 
সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। ভিনি বলেন_্ছদানীং পরঘরা্ 
সিদ্ধান্ত পরীক্ষ্যতে। ন চেয়মনপপরা চিত্রাশ্রতিধিরোধাভাবাং। 


হ্রল্গরাচাপ্ত ৪১৫ 


কথম্‌। বানুদেব এবোপাদানকারনং জগতে! নিমিত্তকারণং চেতি 
তে মথস্তে। করিনা যোগম্চ ততপ্রাপ্ত]পায়ন্তত্রোপদিখতে 
অধিগমনোপাদানেজ্যান্থাধ্যায়যোগৈর্ডগবস্তং বাহুদেবমারাধয তমেব 
এঠিপগ্ভত ইতি। তদেতৎ সর্বাং শ্রুতিপ্রদিদ্ধমেব তস্মান্ানর 
নিরাকরদীয়ং পশ্ঠাম£।৮ (ভাস্করীয় ভাষ্য ১১৮ পৃঃ) ২1১৪১ সৃত্র- 
ভাষা) এস্থলে ভাঙ্কর পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত মনুমোদন করায় স্পটুতঃ 
প্রতীয়মান হয়, তিনি ত্রিদণ্তী বৈদাস্তিক। অবশ্য স্টাহার মতে ও 
হামুনাচাধা, রামানুজাচার্ধ্য গ্রন্থতির মতে পার্থক্য আছে। 

ভাঙ্কর ত্রদ্ধকে নিরাকীর ঝলিয়াছেন। কিন্ত রামান্ুজের মতে 
মাকার। বর্গের মহিত অভিন্নগ ভাঙ্করীয় সিদ্ধান্ত । চিরদাস্ত 
রামানুদীয় সিদ্ধান্ত। বাস্তবিক রানানু প্রঙ্গাকে সপ্ত স্বীকার করায় 
মাঝার বলিয়! নির্দেশ যুক্তিযুক্ত ইইফ্াছে ; কিন্তু ভাস্করের সিদ্ধান্ত 
অযৌন্তিক। ভাঙ্কর কতকটা পরিমাণে শ্রাঙ্করমতে প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন। তিষয়ে সন্দেহ নাই। শবাঞ্করমত খণ্ডন করিতে গিয়াও 
শান্গরিক ভাবে ভাবিত হইয়াছেন। বিশিষ্টাদবৈহথাপিগণ অনেকটা 
পরিনাণে স্বীয় বয় মতবাদ দ্বারাই শাঙ্করনতের যৌক্তিকতা! প্রদর্শন 
করিয়াছেন।  ভেদাভেদ-অঙ্গীকার প্রকৃতপ্রস্তাবে শাঙ্গরমতের 
যৌক্তিকতার নিদর্শন । ভেদাভেদবাদ প্রকারান্তরে শাহ্করমতের 
মমর্থন করিয়াছে। মুক্তাবস্থায় অভিন্নাম্মরূপে অবস্থিতি-অঙ্গীকাঁর 
প্রকারাম্তরে শদ্বরবাদের সমর্থন | 

আচার্য্য ভাস্কুর 81818 স্থৃত্রের ভাষ্যে অবিভাগে অবস্থিতিই 
স্বীকার করিয়াছেন। এুক্ত ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত 'অভিন্নভাবেই 
স্থিত লাভ করে। তিনি বলিভেছেন_“সিদ্ধান্তী মন্তাতেহ- 
বিভাগেনেতি। কথম্‌। দৃষ্রবাৎ। তবম্তহং ত্ক্গাপ্মি পয়োপকে 
খুদে শুদ্ধমাশিহুং ভাদূশো! ভবতি” "এবং সুমেবিজানত আত্মা ভবতি 
গৌতম। ন বিডাগগ্রতিপাকন্য শব দৃটাং। যথা চ ভগ্গে ঘটে 
ঘটাকাশ মহাকাশ এব ভবতি দৃট্টহাং। এবমেবাত্রাগীতি ৮ 


৪১ বানানের ইদ 


এম্থলে অভিপ্ঙাকেই স্বাভাবিক ও ভেদকে উপাধিক বঙিয়াছেন। 
“ভ্রীবপরয়োশ্চ স্বাভাবিকোহভেদ গপাধিকত্ত ভেদঃ স ভব 
নিবর্জতে।” এইরূপ অভিন্নতা স্বীকার করায় শাক্করবাদের এক 
প্রকার কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছেন। শাঙ্করমের প্রভাবের ইহা 
একটি নিদর্শন | 

ভোজরাজ শৈবাচার্ধ্য। শৈবাচারধ্যগণ বিশিষ্টাৈতবাদী। 
ভেদাভেদ্বাদ অনেকাংশে বিশিষ্টাৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত । তোরা 
পাণ্ডিত্যের জন্য ও স্থীয় মতের অনুকূল মতবাদের জন্য তাস্রকে 
“বিদ্তাপতি” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হ্য়। 

ভাস্করাচার্ষোর বিশেষ এই যে, তিনি শঙ্করের ম্যায় ব্পরই 
সৃত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আচার্য রামানুজ প্রভৃতি বেদ 
বিুপর, আচারধ্য গ্রীক যেমন শিবপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
সেরূণ করেন নাই। 

ভাস্করের আবির্ভাবের সহিত ভারতের দার্শনিক জীবন আবার 
নৃতন ভাব ধারণ করিল। প্রথমে শাঙ্করযুগের পুর্ব্বমীনাংসার 
মতবাদখগ্ুনই প্রধান কার্ধা ছিল। শ্ত্রীক তান্তর গ্রনতি 
আবির্ভাবে দার্শনিক বিচারমন্লতা নূতন আকার ধারণ করিল। 
বৈদাস্তিক রাজ্যেও বিচারযুদ্ধ আরস্ত হইল | ধৈবাদ ও বিশিষ্ট 
দ্বৈতবাদের সহিত অদ্বৈতবাদের যুদ্ধ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
দশস শতাবী হইতে অষ্টাদশ শতাকী পধ্যন্ত এই যুদ্ধ অবিরাম 
চলিয়াছে। এখনও এই যুদ্ধের নিৰৃত্তি হয় নাই। কিন্ত বর্তমানে 
্স্থরচনা নাই বলিলেও অন্যুক্তি হইবে না। অন্ততঃ মৌলিক 
নাই। 


আদ্বতবাদ 
(৯ম শতাব্দী ) 


অই্ম শতাবীয় শেষভীগ হইতে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্ধ্স্ত 
গৈতমতের আচার্য সর্বব্ঞাত্বমুনি | সর্ববঞ্ঞাত্মুনির প্রায় মমকালে 
ঘটতাকাশে আবার নবনূর্যের উদয় হয়। তাহার শাবিাবে 
ধৈতবাদ আবার নৃতন তেজে অগ্রসর হইল। এই নবশৃধ্যই 
ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র। নবম শতাবীতে তাহার প্রতিভার 
সণ হইয়াছে। বাচস্পত্ির ভামতী টাক! দর্শনরাজ্দ্ের এক অপূর্ব 
ব্ত। বাস্তবিক “ভামতী” নাম সার্থক। শাহ্বরভাষ্যের প্রকাশক 
ভামতী *প্রমননগন্তীর” | শাঙ্করভায্যের যথার্থাবগতি এক “তামতী, 
ধারা সম্ভব বলিয়! ভামতী নান অবর্থ। ভামতী শবের অর্থ_. 
কাস্জিমতী। নৃধ্ের দীপ্তি যেমন সকল প্রকাশ করে, সেইরূপ 
ভামতা শাঙ্ছরভাষ্যের গতীরত| উদ্ভাসিত করে। 

মর্ধপ্রাত্বমুনির অস্তের মহিতই বাচম্পতির উদয়। যেন 
দিনাস্তে দিনের উদয়। শরীক, ভাস্কর প্রভৃতির আাবিষ্াবের সহিত 
দা্রমতের প্রতিঘন্ৰিত! বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাচস্পতির প্রতিভায় 
শান্ধরমত নৃতন বলে বলীয়ান্‌ হইয়া স্বীয় অঙগুণনরাজাস্থাপনে ব্যাপৃত 
হইপ। যখন ভেগাভেদ-প্রভৃতি মতের অভ্াদয় হইতেছিল, 
নই বাঁচস্পতির উদয়। দীর্ঘ কয়েক শতাব অধৈতমত পূর্ব 
মীমাংসা ও বৌদ্ধবাদের সহিত সংগ্রাম করিয়! আত্মপ্রতিষ্ঠ স্থাপন 
করিয়াছে। আবার বেদাস্তের অনুবর্তন করিয়া নৃতন নৃতন মতবাদের 
উন হইল। বৌদ্ধবাদ, পুরব্মীমাংসা ও বৈদাস্তিক অন্থান্ত বাদের 
ঈমরঘোষণার সময় বাচস্পতি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন! 


বাচম্পতির মময়েও অগথে বৌদ্ধবাদের প্রতিষ্ঠা ছিল। হ্থীয় স্বীয় 
চা 


৪১৮ বেদাস্তর্শনের ইতিহাম 


প্রাধান্থ স্থাপন করিবার জন্য সকল মতই সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। 
বাচস্পতির সমসাময়িক মগধের রাজা ধশ্মপাল” ; তিনি বৌদ্ধ 
মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু সমদশিতা-গুণে সকলেরই গ্রীতিভাজন 
ছিলেন বলিয়! অনুমিত হয়। সমদর্িত। ([01978500) ভারতের 
বিশেষদ্ধ। পরম্পরবিরুদ্ধমতাবলম্বীও সুখে শান্তিতে পাশাপামি 
বাস করিয়াছে। দার্শনিক খুদ্ধে পরাভূত হইলেও, গতিবেশীর 
ধর্মে জলাঞলি দিত না। বিচারযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও নররকে 
পৃথিবীর বক্ষ কলঙ্কিত হইত না| বিচারযুদ্ধোও গ্রন্থক গণ ঘসেক 
স্থলেই পরমত শ্রদ্ধার সহিত আক্রমণ করিতেন। 

বাচস্পতির মময় আবার নূতন উন্মেষ পরিলক্ষিত হইগ। 
স্ায়দর্শমেরও অভ্যুরয় হইতে লাগিল ৷ নবম শতাবধী ভারতে 
দার্শনিক ইতিহাসে ন্্ণযগ। নবোম্মেষের সহিত বাচস্পক্সি 
আবি9াব। 


আচার্য্য বাচক্সতি মিশ্র 
(নবম শতাবী ) 
জীবন 


সর্বতদ্বধতন্ত্র বাঁচম্পতি ষড়দর্শনের কাকার | যখন যে মত 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, ওখন তদন্ৃকূল যুক্তিতর্কের অবতারণা 
করিয়াছেন। তাহার অবস্থিতিকাল নম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। 
81890091011 সাহেব ততকৃত "[718905 01 98091016 15180 
00০% নাম? ্রন্থে বাচস্পতির কাল ছাদশ শতাবী (১১০* বাব) 
নির্দেশ করিয়াছেন ।* কিন্তু এই কালনির্দেশ নিতান্ত অন 
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আচার্ধ বাচস্পতি মিশ্র ৪১৯ 


হইয়াছে। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহোদয়, বাচস্পতি 
মিশ্রকে খগ্ুনথগুখাছ্কার শ্রীহর্ধ মিশরের পর্বস্তী বলিয্। নির্দেশ 
করিমাছেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় “খগ্ডনখণ্ডখান্তোদ্ধার” গ্রচ্থের 
কর্ণ! বাচস্পতি ও ষড়দদর্শনের টাকাকার বাচস্পতিকে অভিন্ন বগিয়া 
গ্রঃণ করিয়।! এই ভ্রাস্তিতে পতিত হইয়াছেন। উভয় বাচস্পত্তি 
এক নহেন। কালের পৃথক্স্ব আছে। খগুনকার শ্রীহর্ধ মিশ্র 
কান্সকৃজেশ্বর জয়ঠাদের সমসমায়িক। জয়টা দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে মহম্মদ ঘোরির সহিত যুদ্ধে পরািত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন 
(১১৯৩%)। খণ্ডনের পরিষমান্তি শ্লোক হইতে দানা যায়__ 
প্রঃৰ কান্যকুজেখবর জয়স্তচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষতাগে গ্রীহষের অবস্থিতিকাল হইলে খগ্তনখগুগাঘ্যোদ্ধারকার 
বাচন্পতি তৎপরবর্তা অবশ্যই হইবেন। কিন্ত ফড়দর্শনের টাকাকার 
ধাচম্পতির কাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ঝা ব্রয়োদশের প্রথম হইতে 
পারে না। বাচম্পতি মিশ্র “শ্তায়মুচীনিবন্ধে” স্বীয় স্থিতিকাল 
নিদ্দেশ করিয়াছেন। “ন্তায়ন্থটানিবন্ধ” কলিকাতা এশিয়াটিক্‌ 
ঘোমাইটা হইতে ন্যায়বাষ্তিকের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। 
্থায়নুচীনিবন্ধে লিখিয়াছেন £__ 
"ন্যায়ম্চীনিবন্ধোইসাবকারি সুধিয়াং সুদে । 
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বন্বঙ্কবসুবৎসরে |” 

অঙ্ক কলের বামা গতি। এইরূপে স্যায়ন্থচীনিবদ্ধের কীত ৮৯৮ 
মংবং অর্থাৎ ৮৪২ বৃষ্টাব্দ হয়। ৮৪২ খৃষ্টাব্দে ভীহার স্থিতিকাল। 
অন্থ প্রমাণেও নবম শঙ্াবীর প্রথম ভাগ তাহার স্থিতিকাল 
বানা নির্দেশিত হয়। ভামভীর সমান্তি প্লোফে ভিনি আপন 
স্িতিকাল এইরপ নির্দেশ করিরাছেন-_. 
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৪২৯ বেধাস্তদর্শনের ইতিহাস 
“্বপাস্তরাপাং মনসাপ্যগম্যাং ভ্রক্ষেপমাত্রেণ চকার কান্তি! 
কার্থন্বরাসারম্পুরিতার্থসার্থ:ব্য়ং শবস্তরবিচক্ষণষ্চ1 
নরেঙরা যচ্চরিতাহুকারমিচ্ছস্তি কর্ত,ং ন চ পারয়স্তি। 
তশ্মিন্‌ মহীপে মহনীয়কীর্তে শ্রীমন্নগেহকারি ময়া নিবন্ধ: ॥ 

অর্থাৎ অন্যান্য রাঁজগণ যাহা মনেও কল্পনা করিতে পারেন না-_ 

এইরূপ কীত্তির যিনি জক্ষেপ মাত্রে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, 
ধাহার শাসনাধীন প্রকৃতিপুঞ্জ সবর্মুদ্রায় ধনশালী, ধিনি শান্ত 
বিচক্ষণ, অন্যান্ত রাজগণ যাহার আচরণ অনুকরণ করিতে কৃতসনকা, 
কিন্তু অন্থকরণ করিতে অসমর্থ, সেই মহনীয় কীতিমান্‌ মহীণ 
স্বগনামক রাজার শাসনকালে আমি ভামতী নিবন্ধ গ্রগয়ন 
করিলাম। 

দন্গ” শব্দের অর্থ পর্য্যালোচনা করাও আবশ্বক। কার 
প্রগ” নামক কোনও রাজার নাম ভারতীয় ইতিহাসে দেখিকে 
পাওয়া যায় না। পুরাণে ইঙ্ষাকু বংশের এক রাজার 'নরগ' নাম 
আছে। কিন্তু পুরাণ বরিত “গণ কখনই বাঁচস্পতির সমসাময়িক 
হইতে পারে না। “ৰবাং গভিঃত (ন+গম্+ড) এইরপ অর্থ 
করিলে ন্বগ্গ পদের অর্থ সিদ্ধ হয়। সরসমূহের গঠি বা মার 
বলিতে ধর্মকে বুধাইভে পারে । অতএব 'নৃগ” শবে ধশ্মপাপকে 
বুঝাইতে পারে | ভামতীর অগ্ন্রও রাজ! নুগের উল্লেখ দেখা যায়। 

২১1৩৩ স্তরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাচম্পতি ভামতীতে লিখিয়াছেন:- 

*ন চাস্ভাপি ন দৃশা্তে লীলা মাত্রধিনির্সিতানি মহা প্রাসাদ প্রমোদবনারি 

শ্রীমন্গনরেক্্রাণামন্ঠেষাং মনসাপি ছক্রাণি লরেশ্বরাপান্”। রাদা 

নৃগের পক্ষে মহা প্রামাদাদি নির্মাণ লীলামা্র। 

বাচম্পতি মিশ্র ভ্রীমান্‌ ন্থগের যে সকল বিশেষণ দিয়াছে, 
তাহা বন্মপালেই স্ুসঙ্গত হয়। ধর্দপালদেবের খাণিমপুর 
আবিষ্কৃত তাত্শান হইতে অবগত হওয়া যায়। যে “তিনি ভোদ 
মহস্, কুর, যু ও যবনাদি দেশসমূহের রান্সন্বরগকে কাকুর 


আচার্য বাচম্পতি মিশ্র ৪২১ 


অভিষেককালে সাধুবাদ প্রদ্গান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । * 
ধর্থপাল সমগ্র উত্তরাপথের মগ্ডুলেশ্বরপদে অধিষিত ছিলেন। 
ধর্মপাল কান্কুব্জে চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বধ্দুপালের 
দিরি্য়ে হিমালয় হইতে গঙ্গামাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত অধিকৃত 
চটটয়াছিল | শ' 

শালব্হীয় প্রথম রাজ! গোপালদেবের সময় 'গীড় ও মগধের 
প্রঙ্জারন্দ কিয়ংকাল শাস্ত্িভোগ করিয়াছিল। তাহার ফলে 
ধণালের সময় দেশ সমৃদ্ধ হষ্য়াছিল। ধর্পালের দিহ্বিজয় ও 
প্র্জপুষ্ভের সমৃদ্ধি দেখিয়াই বোধ হয় বাচস্পতি লিখিয়াছেন,- 
প্রপান্তরাণাং মনসাপাগম্যাং ভ্রুক্ষেপসাত্রেণ চকার কীর্তিম্‌। কার্ড 
স্বরাসারগুপ্রিতার্থপার্থঃ।” ইত্যাদি। আশ্রিতবাৎমল্যের নিদর্শন- 
স্বরূপ চক্রামুধের ঘটনা উল্লিখিত হইতে পারে। চক্রায়ুধকে 
কাশ্ববুদ্ধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা, ধন্মপালের রাজ্যারোহণের 
অবারিত পরের ঘটনা । তাহাই লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় বাচম্পতি 
লিখিয়াছেন/-“নরেশ্বরা যচ্চরিতান্কারমিচ্ছস্তি কর্তুং লন চ 
পারয়ন্থি।” 

ধণ্মপাল বিক্রমশিলা-বৌদ্ধবিগ্ভালয় মংস্থাপন করেন। শ্রীজ্জান 
দীপ প্রন্থুতি পণ্ডিতগণ পরবর্তাঁ কালে এই বৌদ্ধবিস্থারের অধ্যক্ষ 
হইয়াছিলেন। এই বিহার হইতে তিববতে বৌদ্ধধণ্ম প্রচারিত 
হইয়াছিল । 


ধর্মপালের বৌদ্ধবিদ্ভালয়-সংস্থাপনে অসাধারণশক্তির বিষয় 


». ভোদৈবংশ্তৈ: সমক্ৈঃ  কুরুছুধবনাবস্তিগন্ধারকীরৈতূপৈব্যালোল- 
মৌসলিঃধতিপরিপতৈ:  সাধুষদীধ্্যযাণঃ | হৃসযংপধণলবৃহ্োন্কতকনকময়- 
স্াভিষেকোদ তুস্তোদরঃ ্রকান্তকুন্জম্ সলবিতচপিতক্রপতালক্ম যেন ।- 
গৌজলেধমালা পৃঃ ১৭। 


+ শু নাখানদাস ন্দ্যোপাধ্যাধের বাগ।লার ইতিহাস ১৭* পৃঃ এফং 
নৌঢবেখমালা পৃহ ৬ 


৪২২ বেঘাস্তাশনের ইতিহাস 


লক্ষ্য করিয়াই জিনি লিখিয়াছেন,_“ন চাগ্াপি ন শৃশা্তে লীলা, 
মাত্রবিনির্শিতানি মহা প্রাসাদ-প্রমোদবনানি স্রীমঙ্গনরেজ্জাণাদগেষাং 
মনসাপি ছুক্বরাণি নরেগ্বরাণাস্‌।” ঘিনি উত্তরভারতের এনচ্্র 
সম্রাট হইয়াছিলেন, ঠাহারই পক্ষে উপ সপ্ভব | যিনি নানাদেশ 
জয় করিতে অসাধারণ কৃতিরের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পক্ষে 
“লীলামাত্রবিমিশ্মিচানি মহা প্রাসাদ প্রমোদবনানি” অতি তুচ্ছ কথ!। 
ধর্মপালের সময় হয় ত রাদধানীর প্্রীবুদ্ধিও সাধিত 5ঈয়াঙ্জিনা 
ধন্দ্পাল সম্ভননতঃ ৭৯০--.৭৯৫ খু্টাকের যধো সিংহাসনে আবোঙা 
করিয়াছিলেন, এবং খুষ্টীয় নবম শঙ্গাব্দীর প্রথম ভাগে রা 
করিয়াছিলেন | | বাচস্পরতি বৌদ্ধদ।শনিকগণের মধ্যে ধার 
1 প্রুফ াখালদাদ বঙ্দোপাধ্যাগের উতিচাগ ১ম খণ্ড ১৫১৬৭ পু 
বা। বাখালদানধাবু প্রমাণবলে 'ী কগনিণরি কৰিয়াড়েন। কায 
নিবন্ধের কাল ৮৪২ খুঃ | সর্দসাল ৭৯৫ খৃঃ উহতে ৩৫ বংসপুকাল রাস৫ 
করিয়াছিলেন | তিব্বত” ইঠ্িতামকার তাসানাথ লিখিয়াছেন, দশ্থপ!ল ৬৪ 
বস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন | রাখালদাদবাবু অন্তগ্রমাণের ভাবে 
তারানাদের কথা স্বীক।র করেশ নাই । উহার মতে ধর্দপাল ৩৫ বংমসোর 
রাজ্য শাপন করেন, তিনি হিধেরাছেন, “অগুমান হয় ধর্মপাগরের পঞ্চ অং, 
কাল গড়ের সিংহাসনে আবীন ছিলেন।” ৭৯৫ খু:+৩৫ বংসর ৮৩ 
খৃঠাখ পর্থীন্ত ধর্খপালের রান্যকষাল গ্রহণ করিলে ভামনী ৮৩* পঃ মধ্যে রচিত 
হইয়াছে। ভামতীর পুম্পিকাস গ্ায়কণিকা”, "ততসমীক্ষাণ, 'তববিনু' গরহৃতি 
উল্লেখ আছে। 
যন্যায়ক শিক্ষা-তবপমীক্ষা-তববিদ্দু্ডিঃ যন্্যায়দাংখ্যযোগ।নাং বেধান্তানাং 
নিবছনৈঃ 
সর্যটৈষং মহতপুগ্যং তৎফলয পুলং ময়! সমপিতমধৈতেন শ্রীয়তাং পরম 1" 
এলে হ্ামচীনিবন্ধের উল্লেখ নাই। হইতে পারে ভামতীর পরে তিনি 
থাধসথতীনিবন্ধ রচনা করিয়াছেন পক্ষান্তরে ধর্বপালের হাতকাল দ্ধ ই 
ভামতী ও স্তায়সতীনিবন্ধ উভয়ই ধণখপালে রাজ্যকালে বিরচিত হইগার 
সন্ভাবনা। 


চার বাচম্পতি মিশ্র ৪২৩ 


নামোল্লেখ ভামতীতে করিয়াছেন, (নিঃ সাঃ সং ১৯১৭--৫৪৯ পৃঃ) 
ধর্মবীরডির পরবন্াঁ কোনও বৌদ্ধদার্শনিকের গ্রন্থ বা নামোল্পেধ তিনি 
করেন নাই ধর্শাকীন্তি খুীয় পঞ্চম ব! ষষ্ঠ শতান্দীতে বর্তমান 
ছিলেন।& এই সকল কারণে বাঁচস্পতি গিশ্বের কা অষ্টম 
মশাব্বীর শেষ হইভে নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ বপিয়া দির্দে 
কনট 2| এজন্য বাচস্পতি পর্পাের সমবামঠিক | বোধ 
চয় দৈদবান্তিক উট্রভাঙ্কর বাচস্পতি হষঈতে বয়সে প্রাচীন ছিলেন। 
ধর্দপাল বৌদ্ধ হইলেও সমদশিতা গুণে অগস্কত ছিলেন। গাহার 
মান্ববিচক্ষণত। সম্বন্ধে কোনও এতিহাসিক প্রমাণ না থাকিলেও 
বাচস্পতির বাক্য হইতে বুঝ! যায় চিনি বিগ্ভার সমাদর করিতেন ও 
শাস্বব্চিকণ ছিলেন। 

'দক্রমনিলা-বৌদ্ধবিগ্ভালয়-সংস্থাপন তাহার আবিমামী কীর্তি 
ধ্দপাদের মময়ে আচাধ্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ সিক্রমশিপার অধ্যক্ষ ছিপেন। 
১০৩৮-১০৩৮ খুঁযান্দের মধ্যে দীপক্কর খা আজান অঙ্গীশ অধাক্ষ 
চি'েন। খ্থখির রন্্াকরও এই সময়ে বিক্রমশিনায় অধি্ত ছিলেন। 
১০৫৫-১০৩৮ খুষ্াব পর্যযস্ত তিব্বতীয় পণ্ডিত নাগশে!লোটমব 
(মা স:0[,7088৮0) বিক্রমশিলায় অবস্থান করেন, এবং ভিশিই 
গণধর গ্রীজ্ঞানকে ভিববতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। 
কমলকুমিশ, নরেন্দ্র স্ত্ীজ্ঞান, দানরক্ষিত, অভয়কর গুপ্ত, সিভকর 
পপ, হুনায়ক্রী, ধর্মীকরশাস্তি এবং শাক্য শ্রীপগ্ডিত প্রস্থৃতি 
পণ্ডিতব্গ বিক্রমশিলা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । 

ধিক্রদশিলার ছয়টি দ্বার ছিল এবং তথায় ছয়জন দ্বারপণ্তিত 
খাকিতেন এই বিক্রমশশিলা-বৌন্ধবিগ্ঠালয় রাজকীয় বিশ্ববিষ্ঠায় | 
ক বিশবধিস্তালয় হতে উপাধি প্রদত্ত হইত। ৯ 


». 0. [আস গুণীত ২০৩৪] ০[031001৭0) জ্টবা | 
$ ভীতু নতীশচবিগ্ূষণ কৃত 31517405130 ০1 00910 [28 
এ 10 জটব্যে। 














৪২৪ বেদাস্ভদর্শনের ইতিহাম 


এই বিশ্ববিদ্ঠালয়-সংস্থাপনের জন্যই বোধ হয় বাচম্প্ি 
ধর্মপালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_4নরেশ্বরা যচ্চরিতান্কারমি্টি 
কর্তং ন চ পারয়স্তি।” ধম্মপালের পাণ্ডিত্যও ছিল। সেইজদুইট 
বাঁচস্পতি লিখিয়াছেন,_“নয়ং শাস্ত্রবিচক্ষণম্চ 1” এতষ্টি আর 
এতিহাসিক প্রমাণ এ বিষয়ে নাই। 

বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্তালয় ১২০৩ খৃষ্টান বখতিয়ার খিলিভিকভুক 
বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বাচস্পতি ও ধর্ঘপাল সমকালিক।* 
বাচস্পতির সম্বন্ধে যে ইতিবৃত্ত প্রচলিত আছে তাঁহাতেও দনে হয 


* ভু বিদ্ক্েশবরী প্রসাদ ছ্থিবেদী মঙ্চোদয় হ্ায়বান্তিকের ভূমিকার ভায়ঠর 
সমাপ্তিষ্লোকষ্থ “নৃগ” স্থন্ধে শিখিয়াছেন ফে, এই মৃগক্লাজ দিজীর চৌহ 
তিন বলেন, _শাঙ্গধিরপদ্দতিতে ধিশিষ্ট সাজ্বংঅবররন প্রসঙ্গে নগনপতি 
যজজযুপপ্রপাস্ধ নামক ছুইটী পদ্ধ আছে । পদ্য ছুট নিয়ে উদ্ধৃত করি তি 

আবিস্ক্যাদ|হিঃ|জেধির চি বিজয়ীরা তরাপ্রসঙ্গাদ্‌ 
উদ্গ্রীত্যে গ্রতসাহপরতিযু দিনদংকদ্ধরেযু গ্রস্হ | 
আহক, যথার্থ, পুলরপি ক্লবান্‌ গ্েবিচ্ছেদনাভি 
দেবঃ শাকগীন্দো জগতি বিহয়তে নীসলঃ ক্ষৌনিপাল: | 
ব্রত সম্প্রতি চাউহানতিলপঃ শাকস্তরী সূপতিঃ 

শ্রীযান্‌ বিগ্রহ্রা্জ এম বিজযীম্তান জানাগুজ: 

অশ্মাভিঃ করদং ব্যধ|য়ি ভিমব দ্্যাস্তরালং ভূবঃ 
শেষস্বীকরণার মান্ত ভবতামূদ্!গশূন্ংমনঃ ॥ ইতি 

শাকভ্তরী দেশে চৌহানবংশে হন্সীররাঞজ ১২৯৫ বিক্রমসন্তে মৃতুুগে পতি 
হন। তিনি ৬* বংসনুকাল রাজা করিয়াছিলেন তাহার সভায় রানে 
গণ্ডিতের পুত্র গোপাল, দামোদর ও দেবদাস এই তিনজন পণ্ডিত ছিলেন 
হমোদরের গু শাঙ্গধর এই এ্রশস্তি দুইটা উদ্ধার করেন, এই প্রশস্ত গছ 
দিশ্নীর উপকষ্ে স্প্গাহে ১২২ বিক্রমবর্ষে বিদ্যমান ছিল স্গৃতগাং মনে হ£ 
মহারাজ বৃগ ইতার অনেক পূর্বেই বর্তমান ছিলেন । সম্ভবতঃ গ্রী। টন 
শতীবাতে বর্তমান ছিলেন । নুৃতত্াং নৃ ও বাচস্পতি লমশামরিক। ই্াই 
ছিবেদী মহোদয়ের অভিমত। আমাদের বিবেচনায় ৮৯৮ শক রগ 











পাদাদ 


আচারধয বাচস্পতি বিশ্র ৪২৫ 


ধন্মপাল তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতেন। কিংবদন্তি 'আছে 
বাচম্পতির আধিক অভাব পূর্ণ করিবার জন্য রাজ! সর্বদাই অর্থ- 
মাগঘা করিতেন। সেই সাহাযোর বলেই সাংসারিক্কচিস্থা- 
বিরহিত হইয়া তিনি যড় দর্শনের টীকা প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

শাস্্রচ্চায় তাহার তন্ময় সম্বন্ধে এঁতিহা আছে। তিনি যখন 
মারীরকভাধোর টীকা। লিখিতেছিলেন ভগন একদিন স্বীয় স্ত্রীকে 
পর্যাঘু চিনিতে পারেন নাই | একরাজ্রে ঘটনাক্রমে প্রদীপ নিভিয়! 
যায়। স্ত্রী তখন গৃহাস্তর হইতে আসিয়া প্রদীপ প্রজ্ঞালিত করিয়া 
দেন: এবং কিছু বলিবার জন্য যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
ইা দেখিয়া বাচম্পতি াহাকে জিড্ঞাসা করিলেন তুমি কে? 
স্ত্রী উত্তরে বলিলেন আমি আপনার দাসী। তখন বাঁচস্পতি 
বমিলেন তোমার কি কিছু আমার নিকটে প্রার্থনীয় আছে? 
দুছুঝরে স্ত্রী বলিলেন “হিন্টুলনার পক্ষে পৃতিসেবাই পরমধশ্ম। 
মাগনার ্রীচরণসেবা করিতে পাইয়া! আমি এ জীবনে ধন্য 
হ্রাছি। আমার আর কিছু কামলা বা বাসণ। নাই, আমি যেন 
আপনার শ্রীচরণে মস্তক স্থাপন করিয়া! আপনার পূর্বেই দেহত্যাগ্ 


কাযা ফঙ্থং গ্রহণ করাই সদত। কারণ, “বসব” একে তংকালে শকাৰ 
গ্রণ ন। করিয়া মংবতের গ্রচণই যুকিতুক মনে হয়। দ্বিতীয় করণ, বাচস্পতি- 
মিশ্র মেক্পভাধে নৃগের বিশেষণ দিয়াছেন তাহা ধর্দখপালেই সসদত হয়। 
থাচস্পতিমিশ্র মিথিলার অধিবাসী । ধন্্রপাল তখন মিথিলা প্রভৃতির অধীপ। 
হার দ্ষদ্ধেই এরূপ বিশেষণ প্রযোজ্য হইতে পারে! বাচস্পতি কতৃক দিপ্লীর 
যদ! দুগের সঙ্দ্ধে পরকষপ লিখা সম্ভব মনে হয না। বিশেষতঃ “ন চাগ্চাপি 
ম হৃষ্ম্ছে লীলামাত্্বিনিস্মিতানি মহাপ্রাসাদ প্রমোদবনানি শ্রীমনূগনয়েন্রাণাহ” 
ইত্যাদি থাকা স্বীয় দেশীয় নরপতির মহন্ধে লিখিত বলিষকাই অছুতৃত হয়। 
আতর দ্বিধেদী মঙোধয়ের প্রতিপাদিত ৮৯৮ শকাকা অথ।২ ৯৭১ খু 
বাচস্পতির কাল অদ্গীকায় ন1 করিয়া ৮৯৮ সংবৎ অর্থাৎ ৮৭২ খু গ্রহণ 
করাই বুক্তিমুকত। 


৪২৬ বেদাস্তদরশনের ইতিহাস 


করিতে পারি-_এইমাত্র প্রার্থনা করি, আমার অগ্য কোন প্রার্ঘন 
নাই।” বাচল্পতি বলিলেন “হিন্দুরমণীকুলের ভুমি আদশস্থানীয়া: 
কিন্তু দেহ ত ক্ষণভগগুর] এ দেগের নাশ ত হইবেই । আচ্ছা, আমি 
তোমাকে অমর করিয়া ফাইব। শামার এই টাকার নামই ভামতী 
থাঁকিবে। স্ত্রীর নামও ছিল ভামতী | স্ত্রীর নামানুষারে টীকার নান 
ভামতী রাশায় বাস্তবিক ভামহার মান অক্ষর ও আমর চইররাছে |» 
বাচস্পতি “ধ ভন্ময়ভাবে সংসারচিন্তা-বিবহিত হর! টীকা গাণয়ন 
করিয়াছিলেন,তাহা তাহার গ্রন্থরাজি পাবেক্ষণ করিলে প্রগত চর 

কেহ বলিতে পারেন --ধর্মপালের নামোল্লেখ না করিয়া গা 
মাম িথিলেন কেন ? তহ্ন্তরে বল! যাইতে পারে যে, এরপভাবে 
অন্বাম্থা আচার্যগণ& রাখার নাম অর্থানুমারে লিখিয়াছেন। 
মর্বজ্ঞাত্বখুনি সংক্ষেণশারারকের মনাপ্তিক্সোকে রাষ্্রকুটবংশীয় রাগ 
প্রথনক্কফের নাম “দ্রীমৎ”--লক্মীবন্ত বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । ৫ 


* [ মতান্তরে বাদ আছে, বাচম্পতির স্বী ভামতী, প্রদীপ গদ্লত 
করিবার পর নিজপতির নিকট *আযার ত কোন পুত্র সন্তান ₹ইণ! 
স্থতরাং [পগুলোৌপ হইল এবং দেহাস্তে আমান নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবে 
এইবপ আক্ষেপ করিরাছিলেন। ইহা! শুনিয়া বাচম্পত্তি সেবাপরায়ধা দে 
বি্জনমগুলীর নিকট চিরল্মরণীর করিয়া! রাখিধার জন্যই তীকায় নাম ভামতী 
বাখিবেন বলিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদ্দান করেন) 

আরও প্রবাদ আছে বাচস্পতি তাহরে স্ত্রীর নাঁমৈ একটি সরোবর খনন 
করাইয়া ভামতী সবোবর নামে উৎসর্গ কর।ইয়াছিলেন। স্বারবন্গের নিকটে 
এখনও এই সত্ৌধষ় বর্তমান আছে । ছারবজে ইহার প্রচলিত নাম এধনও 
ভামাওলাও। ইহা ভামতীরই অপভ্রংশ নাম হইবে । সং] 

& পশীদেবেশ্বরপাদপৰজরজসম্পর্কপৃতাশযঃ 

সর্মজঞাত্ুগিরা্থিতে। মুশিবরঃ সংক্ষেপশারীরকম্‌ ॥ 

চক্রে মজ্জনবৃদ্ধিম গুনমিদং ত্রাজন্তবংশে নৃপে 

শ্ীযত্যক্ষভশ।সনে মন্কুলাদিত্ে ভূবং শাসতি ॥* 
(সংক্ষেগশারীরক-_মবুসদনী টাকা সহিত-_সংবৎ ১৯৪৪,চতুর্থ অধ্যার,£২২ গ) 


আচার্য বাচজ্পতি মি ৪২৭ 


কর্মতরুকার অমলানন্দও যাদববংশীয় রাজা রামচজ্্রকে “কৃষঃক্ষিতীশ” 
বিয়া উল্লেখ করিয়াছেন শ' অভেদবিবক্ষ। করিয়াই রামচন্্রকে 
বুক্ষিতীশ* বপিয়াছেন। রাজা রাসচন্দ্রের সময়ে আলাউদ্দীন 
দাফষিণাত্য আক্রমণ করেন (১২৯৪ খুঃ অঃ) রাজা রামচন্দ্র 
পূর্ববর্তী রাজা মহাদেব | ইহাদের সময়েই অমসানন্দ বরাতকটাকা 
প্রয়ন করেন। যেমন সর্ববজ্ঞাত্বমুনি রাজ! কৃ্কে “শ্রীমৎ” বলিয়! 
নিশি করিয়াছেন, যেবপ আমলানন্দ রাজা রামচচ্ছ্রকে “কৃ” 
বদিয়! ঈল্লেধ করিয়াছেন ; সেইরূপ বাচস্পতি ধন্মপালকে পনুগ” 
(৭1: গতি) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এইরূপ প্ুতিভাত হয়। এই 
সকল প্রমাণে বাঁচস্পতির কাল নবম শতাব্দী নিঃসংশয়ে অবধাপিভ 
হই) ম্যাকৃডোনেন সাহেব প্রন্ুতির কালনি্ণর ত্রাস্থিমূপক। 
বাংম্পতির দন্সস্কান মিথিলা বপিয়াই প্রতিভাত হয়। তিনি 
বেলাক্ছে “চাদ” ॥ ব্রন্বসিদ্ধির টাক! হক্ষতহ্সনীকষা গ্রণযন করেন) 
মাখকারিকার টীকা প্তন্বকৌমুদী”॥ পাতঞ্লবর্শনের টীকা 
“হফবৈশারদী”। ন্তাঁয়দর্শনের “হ্যায়বান্তিকাৎপর্ধা” ও পল্যায়স্ুচী- 
নিবন্ধ" ; পূর্ধবনীমাংসাদর্শনে-_ভাটমন্ছে “তবববিন্দু" ; মধডনমিশ্রের 
বিইিসিদেষের টীকা “ন্তায়কণিকা” রচনা করেন। এরাপ 


* কমর পারে শ্রস্থকার লিখিয়াছেন-- 
পকীনধ্যা যাদববংশমৃ্য়তি শ্রীজৈত্রদেবাত্মজে কষে 
ম্মাভৃতিভূতলংসহ মহাদেবেন সংবিভ্রুতি। 
ভোগীল্দে পরিমুঞ্চতি ক্ষিতিভরপ্রো তৃতদীর্ঘশরয়ং 
বেদাক্টোপবনন্ত মণ্ডনকরং গ্ন্ৌমি কর্্রমহ্‌।” 
র্থপতিসমাপ্তিতে লিখিয়াছেম।_- 
"শাস্থাসুধেঃ পারগতা ছিজেজ্রা যদ্দতচ।মীকরখা নিরাশ 
আতুং ন পারং শ্রভবস্তি তশ্িন্‌ কষঃক্ষতীশে ভুখনৈকব/তে। 
ভাত। মহাদেবনুপেণ সাকং পাতি ক্ষিতিত প্রা্িব ধামহুনো 
তো মরাইয়ং প্রবরঃ প্রবন্ধ: প্রগল্ভবাচম্পতিডাবতেদী ৪" 





৪২৮ বো্ত্শনের ইতি 


অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিরল। বিচারের তীক্ষুতায়, ভাঘার অবাধিত. 
গতিতে, যুক্তির কৌশলে, সর্ববত্তবতন্ত্র বাচস্পতি যে দর্শন সধ্ধ 
যাহা! লিখিয়াছেন, তাহাতে সেই দর্শনেই অতিনাহষ প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিদ্যাবস্তার জন্ক রাজসপ্মান প্রাপ্ধ 
হইয়াছিলেন। বাচস্পতি অ্ৈতবাদী 'আচার্ধাগণের মধ্যে অন্যতম 
প্রধান আঁচার্যা। গাগার বাক্য প্রমাণরূপে পরবর্তী আগধাঞদ 
অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন । বাচস্পতির যশোরবি ভাহার জীবন 
কালেই উদ্দিত হইয়াছিল। বাচল্পতি কেবল মগধের নহে, ভারজের 
অলঙ্কার। বা৮স্পতির জীবনে যে বেদাস্তের প্রভাব অন্ধ 
হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থনিচয়ের ফলার্পণেই পরিদৃষ্ট হয় । 

সমচৈষং মহৎ পুণ্যং তৎফলং পুফলং ময়া। 

সমগ্সিতমখৈতেন প্রীয়তাং পরমেশ্থরঃ ॥ 

নিখিলফগ পরমেশ্বরে সমর্পণ নিষ্ধামযোগীর জক্ষণ। বাচম্পতি 

একাধারে মাধক ও বিদ্বান্। বাচস্পতি সুধীগণের তীর্থ 


ঘাঢক্সতি মিশ্রের গ্রন্ববিবরণ 


“সাংধ্যতর কৌধুদী”_এই গ্রন্থের নানান সংস্করণ হইয়াছে। 
বঙ্গদেশে পূরণচজ্জ বেদান্তচুঞ্ মহাশয়ের সংস্করণ আছে। গল্গানাখ 
ঝা মহোদয় ইংরাজী অনুবাদসহ এক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন 

- ১৮৯৩ খুঃ অঃ ইংরাজী অন্থবাঁদসহ এক সংস্করণ বোস্ায়ে গ্রকাশি$ 
হইয়াছে। ৫5:১9 সাহেবের অহ্থাবাদসহ ১৮৯২ খু অঃ মুদি 
(0 ) প্রকাশিত হইয়াছে । কালী বোম্বাই প্রতি মব" 
স্থানেই সাংখ্যতন্বকৌমুদরীর নানারূপ মংস্করণ আছে। সাংখাত 
কৌমুদীর উপর স্বামী কল্পরামজীর টাকা আছে ইহা কাশিতে 
প্রকাশিত। 


বাচম্পতি মিশ্র গ্রস্থবিবরণ ৪২৯ 


পাতগলদর্শন-_“তত্ববৈশীারদী”__কাশীতে বালরাম উদ্দাসীন 
মহোদয়ের সম্পাদনায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে চৌখাস্া 
মৃত সিরিজ অফিসে প্রাপ্তবা। (বঙ্গদেশেও ইহার অন্যুন ছুইটা 
মংস্বরণ আছে। ) 

্যায়বাত্তিকতাৎপর্ধ্য- বিজয়নগর সংস্কতসিরিজ্রে মহা 
মঙোপাধ্যায় গঙ্গাধরশাস্ত্রী মহোদয়ের সম্পার্দনায় কাশীতে ১৮৯৮ 
খমকে প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রচ্থের উপরে উদয়নাচার্ধ্য 
'পরিস্ুদ্ধি” নামক টীকা! প্রণয়ন করিয়াছেন। 

গ্যাযহ্গীনিবন্ধ” ৮৯৮ সংবৎ ৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ বিরচিত 
হয়। এই গ্রন্থ স্যায়বার্তিকসহ কলিকাতার এসিয়াটিক্‌ দোসাহইটী 
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

"তত্ববিন্টু"__ (ভা্টমতের প্রকরণ) কাশতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

'রহ্ধতত্বদমীক্ষা” _হুরেশ্রাচার্ধ্য কৃত "প্রনষসিদ্ধিণর টাকা 
এই গ্রন্থ এখন বড় পাওয়৷ যায় না। তিনি “ভামতী'তে নানাস্থানে 
ক্বত্বসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন । নিঃ সাঃ সং ১৯১৭ খুঃ অঃ 
পৃষ্ঠ! ৫৪১, ৮৫৫, এবং গ্রস্থসমাপ্তিশ্বোকেও “তহ্মতদসমীক্ষাগ্র উল্লেখ 
আছে। আচার্য আনন্দবৌধভট্াারকও স্বীয়গ্রস্থ “প্রমাণমালায়” 
বক্ষবসমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। ( “প্রমাণমালা” চৌঃ সং 
১, পৃষ্ঠ) অমলানন্দও কল্পতরুতে ত্সমীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। 
(নিং সাঃ সং-_১৯১৭ খবঃ ১০২১ পৃঃ) স্ুরেশ্বরের ত্রন্মলিদ্ধির উল্লেখ 
ধিগ্রারণোর *বিধরণপ্রমেয়সংগহের ২২৪ পৃষ্ঠা শ্রষ্টব্য। 
চিংবুখাচার্যের “তৰ্প্রদীপিকায়” €(১৪* পু:), এবং অগলয়দীক্ষিতের 
“শাতরসিদধান্তলেশ” নামক গ্রন্থেও (8৩৪ পৃঃ) দেখিতে পাই। 
বাস্তবিক যোড়প শতাঁবী বা সপ্তদশ শতাবদীডেও "সিদ্ধি ও 
তবমমীক্ষাপ্নথ প্রচলিত ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। 'বদ্মততসমীক্ষা 
'্যায়কণিকার পূর্ধেধে রচিত হইয়াছিল, কারণ 'গ্ঠার়কণিকায়” 


৪৩০ বেদদান্তদর্শনেয় ইতিহাস 


ততবসমীক্ষার উল্লেখ আছে এজন বিধিবিবেক ৮* পৃঃ, ও ২৮১ গু 
জষ্ব্য | & 

“গ্যায়কণিকা”-_অগ্ডনমিশ্র (পরে আচাধ্যন্থরেসবর ) ক 
বিধিবিবেকের টাকা । পণ্ডিতবর রামশাজীর সম্পাদনায় কাস 
মেডিকেলহপনাদক মুক্রাযন্ত্রে মুক্রিত হইয়া! প্রকাশিত হইয়াছে 
(১৯০৭ খুঃ অঃ) ভামভীতে স্যায়কণিকার উল্লেখ রহিয়াছে। 
(নিঃ সাঃ সং ১৯১৭, ৩২৫ পৃঃ, ৫৪১ পৃঃ) ৮২৩ পৃঃ জ্টব্য )। 

ভামতী _ভামতীর নানারূপণ সংস্করণ হইয়াছে। যথা_ 
কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটার, কালীবর বেদাস্তুবাদীঃশর 
জীবানন্দবিদ্ভ/সাগরের ও লোটাস্লাইন্রেরীর সংস্করণ । বোস্বা্ 
নির্ণয়সাগরপ্রেসের ন্যায়নির্ণয়, রব প্রভা সহিত সংস্করণ, ও ১৯১৭ খু; 
অন্দের কল্পতরু পরিমল সহিত সংস্করণ আছে। শ্রীরঙগম বাণীধিনাম 
প্রেস হইতেও কল্পতরু, পরিমল ও আভোগ সহিত ইহা বাহির 
হইতেছে। অমলামন্দদ্বামী ১৩শ শতাবীর শেষভাগে ভামতীর 
উপর বেদাস্তকল্পতরু-নামক টাকা! প্রণয়ন করেন। বাচদ্পত্তির টাকা 
প্ভামতীর” নামকরণ মন্বদ্ধে ছইটী মত আছে । কাহারও মতে 
নিদরের ভ্্রীর নামানুসারে টাকার নাম “ভাঁমভী” রাখিয়াছেন। 
কাহারও মতে শাঙরস্যান্তের প্রকাশিকা বলিয়। টাকীর নাম ভামন্ী 
রাখিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় উভতয়ই। যে অর্থেই ভিনি 
*ভামতী? নাম রাখিয়া! থাকুন, "ভামতী? নাঁম অবর্থ। শান্করতায 
সদয়ঙ্গম করিতে হইলে “ভাম্তী'র মত প্রদর্শক আর নাই । 

“খুণ্নকুঠার"-_খণডনকুঠার নামক একখানি গ্রন্থের কর্ঘ 
বাচজ্পতিমিশ্র। এই গ্রন্থে খণ্ডনখগ্ুখান্তের মন্তগিরমন কর! 
হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থ বড়দর্শনের টাকাকার বাচম্পতির নহে। 
ইহা শঙ্করমিশ্রের প্রায় সমসামস্মিক স্মার্থ বাচস্পতিমিশ্রপ্রনীত। 

এ মাজা ও বতোদা লাইব্রেখীতে ইহার পুথি আছে। জ্ঞানোতগ! 
ঈীকাসহ বরোধাতে ছাপিবার প্রস্তাবও হইরাছে। সং 


চারের 


আচাধ্য বাচস্পতি মিশ্রের মতবাদ ৪৩১ 


দ্কৃতিসংগ্রহ”_ স্বতিসংগ্রহনামক একখানি অংগ্রহগ্রন্থের 
কর্তার নামও বাচস্পতিমিশ। স্দুতিসংগ্রহকার বাচস্পতির মত 
অষ্টাবিংশতিতত্বকার মহ!নহোপাধ্যায় রদ্ুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্য্য খণ্ডন 
করিয়াছেন। স্মৃতিঙংগ্রহকীর বা৮ম্পতি ও ষড়দর্শনটাকাকার 
বাঁচদ্পতি এক ব্যক্তি নহেন। খণনকুঠার গ্রহুখানি মস্তবতঃ ইহারই 
হইবে । 


আচার্য্য শ্রীবাচক্সতি মিশ্রের 
মতবাদ 
(সম শতাব্দী ) 


শা্রমত প্রণঞ্চিত করাই বাচস্পতির কায । শক্ষরের মত 
বুঝিতে হইলে বাচম্পতির ভামতীটাক। একান্ত আবখ্যক। ইউরোপে 
যেমন )399-1195071858।  ২০০-/১:18606613809 এবং 1২৪০- 
100180005গণ গ্লেটো, এরিষ্টটল ও কান্টের মতবাদের সমালোচনা- 
ূর্ণ ব্যাখ্য। করিয়াছেন, বাচস্পতি প্রন্ৃতি আচাধ্যগণও মেইরূপ 
শাঙ্করমতের প্রকৃতব্যাখ্যা করিয়াছেন। )২০০-470950591)৮)গনের 
মৌলিকতা বিশেষ নাই। কিন্তু বাচস্পতি প্রভৃতির মৌপিকতা 
নবিশেৰ পরিস্ফুট । আবুবেকার অল্জাজল্‌ প্রস্ততি এরিষ্টটলের 
ভান্তকারগণের যৌলিকতা অতিকম। কিন্তু বাচস্পতি প্রভৃতি 
আগচার্যাগণ বন্বন্ধে মে কথ! বলা বায় না। 33৪০-7:2776০80গণ 
কেহ কেহ কান্টের মত সমালোচনা করিতে গিয়! ডাহাকে 
আক্রমন করিয়াছেন। কবির আক্রমণ সর্বব্রনবিদিত। কিন্ত 
শাহ্গরমতের কোনও আচার্ধ্যই শঙ্করকে আক্রমণ করেন নাই, বরং 
যুকতর্কবলে শাঞ্চরমত আরও সুদৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন। 
এই বিশেষহ মর্ধবদই স্মরণ রাখিতে হইবে। 


৪৩২ বেদাক্তিরশনের ইতিহাদ 


অদ্বৈতবাদী আচার্ধ্যগ্রণের মধ্যেও শাক্ষরমতের ব্যাখ্যাকয়ে 
মততেদ আছে। অবশ্যই সকলে শান্করভাষ্বেরর অনুমরগ 
করিয়াছেন। কিন্তু কোনও বিশেষ বিশেষ স্থলের উপর জোর 
দেওয়ায় এইবপ মতের পার্থক্য হইয়াছে। 

বিধি-্রক্মজিজ্ঞাসার অন্য বেদাস্িশ্রবণের বিধি শ্রুতিতে 
দেখিতে পাই_-“আত্মা ব অরে ভ্রষটব্যঃ শ্রোতব্যে। মস্তবাঃ ইডি 
এই স্থলে বিধির গ্রতীতি হয় । বিধি নানাপ্রকার আছে, যথা,_ 
'অপূর্বববিধি? 'নিয়মবিধি”, 'পরিসংখ্যাবিধি' ইত্যাদি। এস্থলে কিরণ 
বিধি স্বীকার্ধ্য ? অদ্বৈতী চার্যযগণের মধ্যে প্রকটার্থকারের মে 
অপুর্রববিধি । বিবরণকারের (প্রকাশাত্মমুনির ) মভে নিয়মবিধি। 
বিবরণমতানুসারী একদেশীমতে অবণের ফলে প্রথমে নিঃসন্দিগ্ক 
পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, তৎপরে মনন ও ধ্যানের ফলে আপরোক্ানের 
উদয় হয়। অগ্যমতে__বেদান্তশ্রবণে ব্রন্মসাক্ষাৎকার হয় না। 
মনদ্থারাই শ্রহ্গ-সাক্ষাংকার সম্ভব। বার্তিকমতাবলম্থী কাহারও 
কাহারও মতে পরিসংখ্যাবিধি'। সংক্ষেপশারীরককারের মতে 
বেদান্তশ্রবণে পরোক্ষ বাঁ অপরোক্ষ কোনও জ্ঞানেরই উদয় হয় না। 
কেবল চিত্তের কলগুষ বিদুরিত হইয়া! অদ্ধিতীয় র্ষনিরণয়ে চিত্তরবির 
উদয় হয় মাত্র। বাঁচস্পতির মতে বিধির অবসর আগপেই নাই। 
“আত্মা আোতব্য:” ইত্যাদি স্থলে মননাদির স্যায় আত্মবিষয়ক জ্ঞানই 
তাংপর্য্য। এইস্থলে তাংপর্ধ্যবিচার়ের 'কোনরূপ বিধি নাই! 
শঙ্ষরও সমযয়স্থুত্রের ভাষ্যে আত্মদ্রানবিধির নিরাকরপান্তর “আত্মা 
বা অরে আইব্য:* ইত্যাদি বিধিপ্রকাশক বাক্যের তাৎপধা কি 
এইরূপ আক্ষেপ ভুলিয়া! সমাধান করিয়াছেন-_“ন্বাভাবিক রবি 
বিষয়বিমুখবীকরণার্থানীতি তম: ইত্যাদি । বাচস্পতি বলেন, যদ 
বেদান্তভাৎপর্ধ্যবিচারেই শ্রবণের সার্থকতা হয়, ভাহ! হইলে 
বেদান্ত্ের তাৎপর্যগত ভ্রমসংশয় প্রভৃতি প্রতিবন্ধক নিরামেই শ্রবণ 
পর্ধযবসিত। ইহাতে অন্য কোনরূপ প্রতিবন্থকও নিরন্ত হয়ন। 


চার বাচম্পতি মিশ্রের মতবাদ ৪৩৩ 


রম্নাবগতিও হয় না। বাঁচস্পতির মত্তে__ন তত্র বিবিত্রয়স্তাপ্য- 
বকাশ:”। সংক্ষেপশারীরককার ও বাচস্পতির মত মূলতঃ এক। 
বাচস্পত্তির মতেও বিহিচ্ছায়াপর বাক্যসকল কেবল স্ততিমাত্র। 
ধানে বিধির সামান্য অনু প্রবেশও সম্ভব নহে, সংক্ষেপশারীরক- 
কার বালিয়াছেন-_ বেদান্তশ্রবণে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ব্রহ্মঙ্ঞানের 
সদয় হইতে পারে লা। 

উপাঞ্ান--জগতের উপাদানকারণ সম্থন্ধেও আচার্যগণের 
মঙভেদ আছে। বিবরণকার প্রকাশাম্মমতির মতে সর্ববজ্রনবাদি- 


বিশিষ্ট মায়শবলিত ঈশ্বরই উপাদান । পদার্থতন্বনির্ণয়কীরের মতে 
পদ বিবর্তরূপে উপাদান। মায়া পরিণামিরপে উপাদান । 
কাগরও মতে- ত্রগ্ধ ব্যাবহারিক প্রণঞ্চের উপাদান। জীব প্রাতি- 
ভািক স্বাপ্রপ্রপঞ্চের উপাদান । ক্বপ্রদ্র্! জীবাত্মার স্বরূপের 
প্রাতি না হইলেও যেরূপ বিচিত্ স্থাপন প্রপঞ্চের স্থট্টি হয় ব্রহ্ষেও 
মেইরপ স্বাপ্সিক প্রপঞ্চের ন্যায় আকাশাদির সৃষ্টি হয়। কীচারও 
মতে নব দ্বার স্ায় নিতে ঈখ্রহ।দি সর্ধ্বকল্পলার মাশ্রয়- 
পে মনের কারণ । সংক্ষেপশারীরককার সর্ববদ্রাত্মমুনির মতে 
গুদরদ্ধই উপাদীন। কুটস্থতক্ষ স্বরূপতঃ কারণ হইতে পারেন না। 
অতএব মায়াই দ্বারকারণ। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকারের মতে__মায়া- 
শক্তিই উপাদান কারণ, ব্র্মা নছে। বাচম্পৃতির মতে জীবা শ্রিত 
মায়াবিষয়াকৃত ব্রহ্ম স্বতঃই জড়ের আশরয়-_প্রপঞ্চাকারে বিবর্তমান 
হইয়। উাদানকারণ হন, মায়া সহকারী মাত্র। মায়া কার্ধ্যানুগত 
ছ্বারকারণ নহে। “আরস্তণাধিকরণ”-ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর 
বলিরাছেম--“মৃললকারণমেবাস্ত্যাৎ কাধ্যাৎ তেন তেন কার্ধ্যকারখেন 
নট মর্ধব্যবহারাম্পাত্বং প্রতিপস্ভতে ইতি” । নটের স্বরূপ দর্শক- 
গণের অবিজ্ঞাত| কিন্তু নট অবিজ্ঞাতন্বরূপ হইদেও তত্তং 
ঘভিনয়ের সত্যতা প্রতিপাদ্দিত করে। সেই প্রকার জীবগণের 


অবিদধাত ন্ধও অসত্য আকা শাদির প্রপঞ্চকারতা ও ব্যবহারবিধয়তা 
চা 


৪৩৪ বেরাস্তদ্শনের ইতিহাস 
প্রতিপন্ন করেন। ব্রচ্ষ মায়াবীর স্যায় জগদিজ্জালের উপাদান। 
মারাবী যেমন ইশ্জালে অসংস্পৃ্ট ব্রহ্ধও তদ্রপ। নটের টাস্ক 
বাচস্পতির মত শস্করের অভিমত বলিয়াই প্রভীত হয়| কল্পতরুকার 
অমলানন্দও (১৩শ শতাব্দী) বলিয়াছেন।_"্অজ্ঞাতনটবদ 
্র্ধ কারণং শঙ্করোইব্রবীং। ভ্রীবাজ্ঞাতং জগহ্বীজং জগো 
বাচস্পতিস্তথা ॥” ॥ 

ব্রদ্মের সর্ব্বজ্ঞত]-_সব্বনেহ মন্বন্ডেও নানারাপ ব্যাখ্যা আছে। 
ভারতীতীর্ঘের মতে সর্বববস্তুবিষয়ক সকলপ্রাণীর বুদ্ধি _বাসনা- 
উপরক্ত জ্ঞানই ঈশ্বরের উপাধি। অতএব অর্ধবিষয়বাসনার 
সাক্ষিরপে সর্ববজ্ঞন্ধ! 

'প্রকটার্থকারে'র মতে, যেরূপ জীবের অন্তুঃকরণোপাধির পরিপাম- 
সকল ট্ভস্কাপ্রতিবিষ্বগ্রাহী ও তদ্বলেই জ্ঞাতৃত, সেইরূপ বরন্মেও 
স্বেপাধি মায়ার পরিণাম সকল চিৎবিষ্বগ্রাহী | প্রতিবিদ্বিতের 
স্কুরণে সমস্ত প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষীকৃত। তদ্বলেই ব্রচ্ষের সর্ধ্রধ। 
“িতশুদ্ধিকার+ বলেন,-অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সকলেরই 
সাক্ষিরপে ত্রচ্গের সব্বন্তন্।। কৌসুদীকারের মতে, স্বরপপ্রানবনেই 
স্বসংস্থ্ সবর্ধাবভাসক বলিয়! ব্রগ্ম সর্ববদ্র, বৃত্তিজ্ঞানবলে ত্রশ্নের 
জর্ধন্তত্ব নহে। ব্রগ্গা সর্বববিষয়ক জ্ঞানাত্মক | র্ববজ্ঞানকর্বরণ 
ভ্রাতৃত্ব ভাহার নাই। বাচম্পতি বলেন, ত্রক্ম ব্বরূপচৈতন্তবলেই 
ব্বসংস্থষ্ট মর্ববাবভামক হইলেও, স্বরূপতঃ নিক্তিয় নির্ধিবকার হইলেও 
ৃশ্যাবচ্ছিননয়পে রন্ধকারধ্য বলিয়া “যঃ সর্্বজঃ” ইত্যাদি ভ্যান পন" 
কর্তৃ শ্রুতির কোনও বিরোধ হয় না! বিষ্ভারণ্য প্রভৃতি আচাধাগগ 
টৈতগ্থপ্রতিবিদ্বিত বৃত্তিজ্ঞানবলে সর্ববঙ্ঞত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
এক্থুলে তাহারা জীবের জ্ঞাতৃবলে উপসিতিসাহায্যে (3) সঃ 
85751089) ঈশ্বরের সর্ববক্র্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ত্রশ্থ থে 
স্বরুপতঃ সর্বধ্র, তাহা ভিনি বলেন নাই । কৌমুদীকার বলিলেদ” 
্ ্বরূপতঃই সর্ধব্ঞ। বাচস্পতি কৌমুদীকারের সহি রপঞাদ 


খচার্য বাচস্পতি মিশ্রের মতবাদ ৪৩৫ 


বাদে একমত। কিন্তু কৌসুদীকার সর্বঙ্জানকর্তৃ্ধ অস্বীকার করেন। 
বাচস্পতি বলেন, _স্বরূপটৈতগ্য অকর্বা হইলেও দৃগ্ঠাবচ্ছিন্নরূণে যেন 
ক্কা্ধারূণে প্রতিভাত হন । 

জান- অজ্ঞান _ন্যায়চক্রিকাকারের মন্টে-কোন৪ জানে 
কোনও বিশেষ অজ্ঞানের নাশ হয়, আবরক অগ্যাগ্র অভ্ঞামের 
তিরস্কার হয় ন1। কাহারও মতে স্বরূপাবরক অজ্ঞান প্রপনজ্ঞানে 
নিব্িত হয়। খ্বিতীয়দ্রানে দেশকালাদি বিশেষণ[৪4বিশিষ্ট 
ধিষয়সকল নিবর্তিত হয়। অর্থাৎ প্রথন সানান্যাঞারে, পরে 
বিশেষরূপে নিবন্তিত হয়। বাচস্পতি বলেন, প্রমাণের ফলেই 
প্রম! বা যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়। ভ্ীলোদগ অজ্ঞান নিবন্তিত হর। 
ম্ান বিষয়গত নহে, অজ্ঞান পুরুষাশ্রিহ। প্রমার উয় হইলে 
গুরষগত অন্ঞানের নিবৃত্তি হয়। বা6স্পতির মতে পারোক্ষজান 
অন্জানের নিবর্তক । অবশ্যই প্রতিধন্ধকরঠিহ পরোক্ষঞ্জানই 
আন্ধানের নিবর্তক। অপ্তোপদেশম্য পরোক্ষজ্ঞানে অজ্ঞান দিবর্তিত 
হয়। বাচম্পতির মতে নিবিবচিকিংস-জ্ঞানই বিগ্তা। বিগ্ভার উদয়ে 
অবিষ্। নিবন্তিত হয় । 

বাচম্প্তি শাঙ্করভাষ্বের “তমেহমেবংলক্ষণম্‌ অধ্যাসং পণ্ডিত! 
অবিষ্ঠেতি মন্তপ্তে ; তঘ্ধিবেকেন চ বন্তত্বরূপাবধারশং থিগ্ভামাহুঃ 
ভত্রৈধং সি, যত্র যদধ্যাসাস্তৎকুতেন দোষেণ গুণেন বা অপুমাত্রেণাপি 
মন ম্ধাতে।” (অধ্যাস-ভাস্ ) 

এইস্থলের ব্যাখ্যাকল্পে তিনি বপিয়াছেন,- 

নন্থ, ইয়ম্‌ অনাদিরতিনিরূ়নিবিড়বাসনান্গবিদ্ধা অবিগ্ঞা ন 
শকযা দিযোদ্ধ,ম্‌, উপায়।ভাবাদিতি যে! মন্ততে, তং প্রতি ভছিরোধো- 
পায়মাহ-তছিবেকেন চ বন্তক্বকপাধধারশং নিবিবচিকিংসং জ্ঞানং 
ষ্ামাহুং পপ্ডিতাঃ। প্রত্যগাত্মনি খন্বত্যন্তবিবিক্তে বুদ্ধ ণিভাঃ 
বাদিজেদগরহনিমিত্তো বুদধযা্ত্মহতন্্াধ্যাস:। ত্র শ্রবণ- 
মননাগিভি: যদ্‌ বিবেক-বিজ্ঞানং, তেন বিবেকাগ্রহে নিবন্তিতেঃ 


৪৩ বেদাস্বরশনের ইতিহাদ 


অধ্যাসাপবাধাত্মবকং বন্তম্বরূপাবধারণং বিদ্যা চিদাত্মপং স্বরূপে 
ব্যবতিষ্ঠভ ইত্যর্ঘঃ। « & * এতছুকং ভবতি__তন্বাবধারণাভ্যামন্ 
হি স্বভাব এষ ল তাদৃশ: যদনাদিমপি নিরূঢ়নিবিড়বাসনমদি 
মিথ্যা প্রত্যয়মপনয়তি | তত্বপক্ষপাতো হি ্বভাবো ধিয়া।” 


ব্যাখ্যামন্বন্েও স্থলবিশেষে বাচস্পতির সহিত -প্রকাশ।ত্ববতির 
পার্থকা আছে। বিবরণকার পঞ্চপাদিক! অনুসরণ করিয়! ব্যাথা 
করিয়াছেন। বা6স্পতি “ন্ধসিদ্ধি” ও নৈম্্য সিদ্ধিকার সুরের 
অনুমরণ করিয়াছেন! অধ্যাসভাষ্যের অবতরণিকা প্রসঙ্গে বিখরণ- 
প্রস্থান ও ভামতীপ্রস্থানের পার্থক্য আছে। বিবরণপ্রস্থানের মজে 
- ত্রন্মজিজ্ঞাসাস্ত্রের তাৎপধ্য অনথনিবৃত্তি। জিজ্ঞাসাশৃত্র সৃতি 
নিখিল প্রপঞ্চের অধ্যাসের মূল অহস্কারাধ্যাস। সেই অহস্কারাধ্যাম- 
নিরূপণার্থই “শুগ্দ্মং” ইত্যাদি ভাষোর প্রবৃত্তি। *ুসদসংণ 
ইত্যাদি দ্বার সামান্থভাবে অধ্যাস নিরূপিত হইয়াছে । “আহ- 
কোহয়ম্‌ অধ্যাম ইতি” ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ ও তাঁহার লক্ষণ 
সম্ভাবনা এবং স্বরূপ নির্ণাত হষঈয়াছে। শাস্তারস্ত বর্ণকান্তরদার 
সমধিত হইয়াছে । ভামনী প্রস্থানে “যুগ্মদস্মদ্‌” ইভ্যা্ি হইতে 
“আরভ্যন্তে" পর্যান্ত ভাষ্যে অধ্যাসসমর্থন দ্বার! শাস্ারস্ত সমর্থন করা 
হইয়াছে । কিন্তু তদর্থক বর্ণকবিশেষের সসাদর কর! হয় নাই। 
“যুস্দন্মদূ” ইত্যাদি ভাষা অধ্যাসনিমিতত সমধিত হইয়াছে। “আহ 
কোহয়ম” ইত্যাদি ভাষ্য আরোপ্যন্বরূণ সমধিত। “কথ; গুন 
্রত্যগাত্মনীহ্যাদি” ভাষ্যে কত্মাধিষ্ঠানন্ব উক্ত | “কথং পুন 
বিদ্তাবধিষয়ানি্ত্যাদি ভাষ্যে প্রমাণসকলের অবিস্তাবংবিষা 
সমধিত হইয়াছে এবং “সর্ব বেদান্তা আরত্যন্ত ইত্যাদি” ভায় 
সমধিত শাস্ত্ারস্তের উপকারা। 


প্রতিবিশ্ববাদ ও অবিহ্ছষ্নবাদ সম্বন্ধে অধ্বৈতবাদী আগাধাগণের 
মতভেদ আছে। বাচস্পতি প্রতিবিদ্ববানী। প্রতিবিশববাদেও মঞ্জে 
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পার্থক্য আছে । বিবরণানুসারী আচার্ধ্যগশের মতে “বিভেদ- 
জনকেইছ্ানে নাশমাত্যন্তিকং গতে” এই স্মৃতিবলে এক অঙ্গানই 
জীব ও ঈশ্বরের উপাধি । আভএব বিশ্ব ও প্রতিবিম্বভাবে জীবেশরের 
বিভাগ । জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিস্ব নহে। জীব--প্রতিবিষ্ 
ঈশ্বর বিশ্বস্থানীয়। বাচস্পতির মতে ঈশরও প্রতিবিশ্ব, জীবও 
প্রতিথিষ্ব। বাঁচম্পতি জীবকে ব্রন্োর প্রত্িবিষ্ব প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। তিনি “অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎসসঃ। 081২২ 
সুরের ভাষ্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন * “তত্র যথা বিশ্বাদ- 
ব্দাঙা ান্তিকে প্রতিবিস্বানাম.ভদেইপি নীলমসিক্পাণকা চাছ্যপাধান- 
চেদাৎ কাল্ননিকো জীবানাং ভেদবৃদ্ধিব্পদেশভেদৌ বর্তয়তি, 
ইং বিস্ববদাতমিমানি চ প্রতিবিদ্বানি লীলোৎপলপলাশশ্যামলানি 
বৃ্ধনথাদিভেদভাষ্টি বহৃনীতি, এবং পরমাত্মনঃ শুদ্ধদ্ঘভাবাজ্জীবানাম- 
ভেদ একাস্তিকেহপি  অনির্ধবাচনীয়ানাদ্যবিদ্যোপধানতেদাৎ 
কারনিকো! জীবানাং ভেদে! বুদ্ধিবাপদেশভেদাবয়ং চ পরমাত্থা 
শুদ্/বসানানন্দঘভাব ইমে চ জীবা অবিগ্ভাশোকদুঃখাস্থাপত্রবভাজ 
ইতি ধর্বগতি। অবিষ্ঠোপধানং চ যগ্যপি বিদ্যাপ্ভাবে পরমাত্মনি ন 
মাক্ষাদস্থি, তথাপি তৎপ্রতিবিস্বকল্পদীবদ্ধারেণ পরশ্সিন্নচ্যতে। ন 
চৈবমন্যোন্যাএয়ো। জীববিভাগা শ্রয়েইবিদ্যা, অবিদ্ধাশ্রয্চ জীববিভাগ 
তি খালজাস্থরবদনাদিত্বাৎ।” তিনি আরও বলিয়াছেন_“যথা হি 
বিশ্বস্ত ষণিক্কপাণাদয়ো গুহা, এবং ব্রশ্েণোহপি গ্রতিজীবং ভিন্ন 


+ এন্লের শান্বরভা় নিয়ে প্রদত্ত হইল ।__ 

-ষটিতে চ ক্ষেত্রজপরযাত্মৈকহবিষয়ে সম্শদর্শনে ক্ষেরঃ পরমাত্মেতি 
শামমাদভেদাৎ ক্ষেত্রজোতয়ং পরমায্মনো ভি পর্মাহ্যাদত ক্ষেওজাষিন 
ইতোবাজাতীযক আত্মভেদবিষয়োধযং নির্বন্ধো নিরথক্ম। একোহ্যযাযা 
শামযাত্রভেদেন বহুধা অভিধীরতে ইতি” । 

(নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১৯১৭ খু, ৪২*--৩২১ পৃষ্ঠা) 


৪৩৮ বেছাস্তদর্শনের ইতিহাস 


বিদ্যা গুহা ইতি। যথা প্রতিবিদ্বযু ভামমানেষু বিশ্বং তদভিনমপি 
গুফধম্‌ এবং জীবেষু ভাসমানেঘু ভদভিন্নমপি বন্ধ গুহাম্‌।” 
উপরোদ্ধত বাকাবলে প্রতীয়মান হয়, আচাধ্য বাঁচস্পতি ভীবকে 
ব্রন্মের প্রতিবিষ্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি উশ্বরকেও 
গ্রতিবিদ্বরাপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। “লোকবত্তু, লীলাকৈসল্যম” 
২১৩৩ স্বত্রের ভাষ্য * ব্যাধ্যাকল্পে লিখিয়াছেন-_ 
অপিচ নেয়ং পারমাধিকী স্মষ্টির্েনান্যুজ্যেত প্রয়োজন, 
অপিত্বনাস্াবিদ্ঠানিবন্ধনা । অবিদ্তা চ স্বভাবত এব কার্ধযোনুবী,ন 
প্রয়োজনমপেক্ষতে ॥ নহি ছিচন্্রালাতচন্রগন্ধর্বনগরাদিবিত ঃ 
সুদ্দি্টগ্রয়োজনা ভবস্তি। ন চ তৎকাধ্যা বিশ্রয়তয়কম্পাদয় 
স্থোৎপত্তৌ প্রয়োজনমপেক্ষত্তে। সা চ চৈতক্াঙ্ছুরিত! জগছৃংপাদ- 
হেতুরিভি চেতনো জগদ্যোনিরাখ্যায়ত ইত্যাহ__ন চেয়ং পরমার্থ 
বিষয়েতি। অপিচ ন ব্রহ্ম জগংকারণমগি তততয়া বিবদ্ষ্্থাগম 
অমি তু জগতি তক্স্মভাবম্‌। তথাচ স্বষ্টেরলিবক্ষায়াং তণশ্রয়ে 
দোবোনির্বিযয় এবেহা।শয়েনাহ-পদ্ষাতআ্মভাবেতি”। 
বাচস্পত্তির এই ব্যাখ্যার উপর কল্পতরুকার অদলানন 
নিপিয়াছেন।- 
জীবভ্রাস্ত্যা পরংরঙ্গ ভগদ্ধীজমজুঘৃষৎ 
বাচস্পতি: পরেশস্ত লীলা সত্রমলূলুপৎ ॥ 
প্রতিবিদ্বগতাঃ পশ্তন্‌ খজুবক্রাদিবিক্রিয়া:। 
পুমান্‌ ক্রীড়েদ্‌ যথ। ত্রগ্ধা তথা জীবস্থবিক্রিয়াঃ ॥ 
এবং বাচস্পতেলীলা লীলাস্ুত্রীয়সঙ্গতিঃ | 
অন্বতত্্বত: করিষ্টাপ্রতিবিশ্বেশবাদিনাম্‌ ॥ 
7৯ ভা এই_এন চেখে পরমার্থবষমা কিজতি: | অবিদ্বাকমিতনামহা 
ব্যবহাগুগোচকহাধ, বকষাত্মভাবপ্রতিপাদনপনত্বাচ্চেত্যেতদপি নৈব বি 
( নি্য়দাগর সংস্করণ ৪৮১ পৃঃ ১৯১৭ খৃঃ অঃ) 


আচাঠ্য বাচম্পততি মিশ্রের মতবাদ ৪৩৯ 


এই প্রমাণে প্রতীয়মান হয়-_বাচস্পতি ঈশ্বরকেও প্রেতিবিশ্ব 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । অমলানন্দ বাচস্পতিকে প্রতিবিদ্বেশবাঁদী 
বলিয়াছেন । আচার্য্য বাঁচস্পতির ব্যাখ্যাতেও তাহাকে প্রতিবিদ্ব- 
বাদী বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব বাচম্পতির মতে ঈশ্বরও 
প্রতিবিশ্ব, জীবও প্রতিবিস্ব । উভয়ভাবই মায়িক, উভয়ই কল্পিত | 

জীবেশ প্রতিবিষ্ববাদ সম্থন্ধেও আচার্যযগণের মতগার্থক্য আছে। 
প্রকটার্থধিবরপকারের মতে__ মায়! অনাদি অনির্ববাচ্যা, 'ভৃত প্রকৃতি- 
চি্াত্রসন্বদ্ধিনী | দেই মায়াতে চিৎপ্রতিবিশ্ব উশ্শর। পরিচ্ছিনন 
মায়াই অবিষ্া। আবরণ-বিক্ষেপ অবিদ্তার শক্তি। এই অবি্যায় 
চিংপ্রতিবিষ্ব জীব । “তববিবেকস্কার বিগ্ভারণ্যের মতে-_রজন্তম 
অনভিতৃততদ্ধম প্রধান মায়া এবং রজন্তম অভিভূত মলিন-সবা 
অবিদ্যা। মায়া ও অবিদ্যা পৃথক্‌। মায়া প্রতিবিদ্ব ঈশ্বর, এবং 
অবিদ্যাপ্রতিবিস্ব জীব । * 

কাহারও মতে মূলা প্রকৃতি বিক্ষেপশক্তিপ্রাধাস্ছে মায়া। মায়া 
ঈশ্বরের উপাধি, এবং আবরণপ্রাধান্টে অবিদ্যা বা আদ্ঞান। 
অধিদ্য/ই জীবের উপাধি। সংক্ষেপশারীরককারের মতে__ 
অবিদ্যায় চিৎপ্রতিবিশ্ব ঈশ্বর । অস্তঃকরণে চিতপ্র্ঠিবি্থ জীব । 
ষাহার মতে-_“কাধ্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারনোপাধিরীশ্বরঃ” এই 
শ্রতিই পোষকপ্রমাণ। শুদ্ধটৈভগ্ যুক্তব্রদ্ষই বিশ্বস্থানীয় | 
বিদ্যারণাযুনীশ্বর পঞ্চদশীর “চিত্রদীপ* নামক পরিচ্ছেদে চারি প্রকার 
টৈহগ্র বিস্তার করিয়াছেন ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন ঘটাকাশ, 
সেইরূপ স্থুলনৃক্ম দেহছবয়ের অধিষ্ঠান ও তদ্দেহী বচ্ছিননকুটের যায় 
নিিকারচৈতনা কৃটস্থ চৈতন্য । ঘটমধ্যস্থ আকাশের আপ্রিত জলে 


* তিষবিবেক” পঞ্চদপীর প্রথম পরিচ্ছেদ । পঞ্চদসী বিদ্ব!রখ্যেহ কৃত। 
পীর ততিবেক নামক প্রথমপরিচ্ছেদেই এই মতবাদ গ্রপফিত আছে। 
“চিদ্ানন্যর-র্-প্রতিবিত্ব-সযহ্থিতা | 
তষোরজঃসবু৭! প্রকৃতি হিবিধা চ সা ॥ 


গ* বেঘাচর্শনের ইতিহাস 


যেমন সনক্ষত্র প্রতিবিষ্বিত আকাশই জলাকাশ, সেইরূপ কলসি 
অন্তঃকরণে প্রতিবিষ্থিত টৈতনাই সংসারী জীব। যেমন অনবচ্িন্ 
মহাকাশ, সেইরূপ অনবচ্ছিন্ধ চৈতন্যই ্রঙ্ম। মহাকাশের মধ্যবর্তী 
মেঘমণ্ডুলে বুষ্টিলক্ষণ-কাধ্যানুমেয় জলরূপে ও তদবয়ববিশি 
তুষারাকারে প্রতিবিষ্বিত আকাশ যেরূপ মেঘাকাশ, সেইবগ 
চৈভন্যাশ্রিত মায়াপ্ধকারে স্থিত সর্বধপ্রাণিগণেব বুদ্ধিবাসনায় 
প্রতিবিস্থিত চৈভন্য ঈশ্বর। এক আকাশই যেমন খগাধিক ও 
নিরুপাধিকভাবে চারিপ্রকার, সেইরূপ এক অধণ্ড চৈতন্য 
জীবেশ্বরাদি চারিভাগে বিভক্ত! অবশ্যই বিভাগ ইপাধিক। 
বিদ্যারণামুনীস্বর চিত্রদীপে চিত্রপটের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তীয় 
ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ড ও বিরাট সমষ্টিচেতন্যের অবস্থাচতুইয় প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 

জীবেশ্বর প্রতিবিস্ববাদের যিনিই যেরূপ ব্যাধ্যাপ্রপান কর, 
মুলত; অধৈতাত্ববাদ প্রতিপাদন করিবার জন্যই সকলের প্রচ্টো। 
গবিবরণ'কার প্রকাশাত্মযতি ঈশ্বরকে বিশ্ব, জীবকে প্রগ্চিব্ধ 
বলিয়াছেন। পারমাথিক দৃষ্টিতে ভীবেশ্বর উভয়ই নায়িক। 
প্রতিবিম্ব মিথ্যা। ঈশবরভাষ মায়িক না হইলে অধৈতভার 
অসস্তব। অবশ্যই “বিবরপ'কার ঈশ্বর ও রন্ধাকে অভিন্নরূগে গ্রহণ 
করিয়া ঈশ্বরকে বিন্বস্থানীয় বলিয়াছেন! জীব ও ঈগবর ইক 
প্রতিবিশ্বরূপে গ্রহণ করিলেই অধ্ৈতবাঁদের অন্থকূল হয়। জীবের" 
প্রতিবিষ্বাদই আচাধ্য বাচন্পতির অভিমত ৷ 

শান্করমত যঘাষথরূপে প্রপঞ্চিত করাই বাচস্পতির সাধনা। 


সতশ্তদ্ধাবিশ্তদ্্াভ্যাং মায়া বিস্কে চ তে মডে। 

মায়া-নিশ্ছে বঈর্কত্য তাং স্টাৎ সর্বন্ত ঈশ্বর | 

অবিদ্ঞানশগন্থ্ ছতৈচিত্যাদনেধধ]। 

সা! কারণশরীরং স্থাৎপ্রা্স্তভ্রাতিমানবান্‌ ॥ ূ 
(পেধালী ১ম পরিচ্ছেদ ১৫১৭ রোব? 


আচার্য বাঁচস্পতি মিশ্রেক মতবাদ 5৪১ 


ঙ্রঠি ও যুক্তিবলে অদৈতস্থাপনেই বাঁচম্পতির মনীষা! গ্রকাঁশিত। 
শাঞ্করমতব্যাখ্যাকল্পে অন্যান্য আচার্যগণের সহিত বা৮স্পতির যে 
মতপার্থক্য আছে, তাহাই এস্থলে গ্রদর্সিত হইল। সকলের 
পক্ষেই “ভামতী” ও “ন্যায়কনিক1” পাঠ কর! উচিভ | ভামতীর 
গ্রত্যেক শবে, প্রাত্যেক বাক্ো, বাচস্পন্ডির প্রতিভা পরিস্ষুট । 
“তামতী” বেদাস্তদর্শনের মুকুট-ভূষণ। 


মন্তব্য 

শঙ্করের প্রতি বাচস্পতির ভক্তি অসাধারণ | ভামতীর প্রারস্ত- 
শ্লোক শঙ্করের প্রতি তাহার অগাধভক্তির পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন_ 

“নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাঁকরম্‌। 

তাষাং গ্রমর্গন্তীরং তৎপ্রণীতং বিভদ্্যাতে ॥ 
আচাধাকৃতিনিধেশনমপ্যপধূতং বচোহম্মদাদীনাম্‌। 
রখ্যোদকমিন গঞ্গ। প্রবাঁহপাতঃ পবিব্রয়তি ॥? 

“ভাষাং প্রসন্গন্তীরং” বাকাটী পঞ্সপাদাচার্যের পঞ্চপাদিকাঁয় 
দেখিতে গাওয়া! যায়! হয় ত এই বাক্য বাচম্পতি পদ্সপাদাচার্য্যের 
গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বাঁচস্পাত কোথাও পদ্মপাদা- 
চার্চের উল্লেখ করেন নাই। “ভীমতী, গ্রন্থে বৈযাকরণ কাত্যায়ন, 
ডুমিড়াচার্ধয, যোগভাষ্যকার, কালিদাস ও ততকৃত কুমারসস্তবঃ 
ধরব, শবরগ্থামী ও ভটুকুমারিল প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অনেক- 
স্থলে ভট্টকুমারিলের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতের 'প্রতীত্য- 
মমুৎগাদ' আলোচিত হইয়াছে । (নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১৯১৭ খবঃ 
অং৫২৬ পুইজষটব্য)।  বৌদ্ধাচার্যগণের মধ্যে ধর্শাধীত্তির 
মামোল্েখ ও গ্রন্থের মধ্যে “বোধিচিত্তবিবরণের" উল্লেখ রহিযাছে। 
(নিঃ বাঃ সং ১৯১৭__৫৩৯ পুষ্ঠায় ধশ্মকীন্তির, এবং ৫২৩ পৃষ্ঠায় 
বোধিচিত্তবিবরণের উল্লেখ দেখা যায় )। 


৪৪২ বেদাস্তদর্শনের ইতিছাদ 


বাচম্পতির সমর ভেদাভেদাদী ভাস্করাচার্ষ্যের অভ্যুদয় | 
ঘাঁচস্পতি ভাঙ্কুরের মত নিরসন করিয়াছেন । ৩1৩২৮ ুত্রের 
টীকায় ভাস্করের মত অনুবাদ করিয়! তিনি খণ্ড করিয়াছেন (নিঃ 
মাঃ সং ১৯১৭--৮১১ পৃঃ )। 

বাচস্পতি ও ভাস্কর সমসাময়িক | ততকালে মালবের অধীশ্বর 
ভোমরাজ, মগধের অধীশ্বর ধর্শপাগ। ধর্মপালের সময়ে তিববতে 
বৌদ্ধধর্মের পুনরুখান হয়। একাদশ শতাবীর প্রথম ভাগে (১০১৩৬) 
পণ্ডিত ধর্শপাল ও মন্যাস্য সাধুগণ তিববতে নিমন্ত্রিত হন। তথায় 
তী্বারা বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধন করেন। বাচস্পতির সময়েও 
মগধে কৌদ্ধমতের প্রাধান্য ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। অবশ্যই 
অনেক পূর্ব হইতে বৌদ্ধমতের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু 
একেবারে ভারতবর্ধ হইতে নির্বাসিত হয় নাই। বাচস্পতির কালেও 
বৌদ্ধাচার্যযগণ তিহবত প্রন্ৃতি স্কানে গিয়া ধর্ঘমতের সংস্কার সাধন 
করিতেন। বাচস্পতির কালে বেদান্তের অদ্দৈহবাদ, ভেদাভেদবাদ, 
শিবাদ্বৈতবাদ্দ ও বৌদ্ধবাদ সকলই আপন আপন প্রতিষ্ঠার জন 
সচেষ্ট ছিল। ভোঙ্জরাজ্ের বিগ্বোৎমাহে মালবপ্রভৃতি দেশে 
বরহ্মবিষ্ঠার স্কৃত্তি হইল। ধর্মপালের সমদশিতায় বৈদিক ও 
বৌদ্ধবাদের বিকাশ হইল। বাচম্পতির সময় দার্শনিকরাজো 
যুগান্তরের নুচন! হইয়াছিল। শ্যায়দর্শন আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য 
মস্তুকোত্তলন করিঙ্গ। উদয়নের অতিমান্থুধ প্রতিভার স্মুরণে 
নবজাগরণের প্রথম অরুণালোকে জাতীয়জীবনের নূহতনসত্া প্রকট 
হইল। বৈশেষিকদর্শনের টাকাকার শ্রীধর “স্যায়কন্দলী” প্রণয়ন 
করিলেন। কাশ্মীরের উৎপলাচার্ধ্য স্পন্দবাদের বিস্তার সাধন 
করিলেন। 

বাচম্পতির গ্রন্থে আচার্ধ্য সুরেশ্বরের প্রভাব গমধিক। 
বাচম্পতির মত যে শ্বান্করমতের অনুরূপ, তাহ! পরবর্তী আচার্ধাগণের 
প্রস্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়। প্রমাণরূপে চিৎসুখগ্রদূতি 
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আগার্যযগণ বাচস্পতির বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন । *লঘৃচন্দ্রিকা”- 
কার ক্রহ্মানম্দ সরম্বতী, বেদাস্ত বলিতে সুত্রভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু) 
ও পরিমলকেই গ্রহণ করিয়াছেন! 

ভামতীর ভাষা মন্ন্ধে পৃরধরেই বলিয়াছি। শীঙ্করভাষ্যের 
এগ্রন্নগন্তীর” বিশেষণ ভামতীর ক্ষোত্রও প্রযোজ্য । 


দশম শতাব্দী 
(বিশিষঠাদৈবাদ ) 


রন্মন্থজে দেখিতে পাই-_আচার্ধা আশ্মরথ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী | 
অঠি প্রাচীনকালেই বিশিষ্টাদৈবাদের সুপ্তি হইয়াছিল। 
পঙ্গনশহাবসীতে শ্রী ব্ষসথত্রের শিবপর ব্যাখ্যা! করিয়! বিশিষ্টা- 
দৈধধাদ স্কাপন করিয়াছেন। তাস্করের ভেঘাভেদবাদও বিশিষ্টা- 
ঘসতবাদের. অস্ডুভুক্ত। পাঞ্চরাত্রমতই . বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ | 
মহাতারতেও পাঝরাত্রমতের উল্লেখ আছে । মহাভারতে বিশিষ্টাঘৈত- 
বাদের ছায়। সুস্পষ্ট । 

বিধুরগর ক্র্ষস্ত্রের ব্যাখ্যা দশমশতাবদীতে নৃতনভাবে আরম্ত 
হয়াছে। রামাহুজাচা্য একাদশ শতাব্দীতে যে মতবাদ প্রপঞচত 
করিয়াছেন, সেই মতের স্ুচন! দশম শতাব্দীতেই হইয়াছে । দশম 
শঙাবদীতে যামুনাচাধ্য আপনার অসাধারণ পাগ্ডিত্যবলে 
বিশিষ্টাদৈতবাদে নূতন আলোক প্রদান করিয়াছেন। সেই 
আরোক রামাহুজাচার্ধ্য আরও উজ্জল করিয়া একাদশ শতাব্দীতে 
ভারতের দার্শনিক ক্ষেত্রে নবতাবের অবতারণা করিয়াছেন | এমন 
কি তদবধি বিশিষ্টাছৈভমত বলিতে রামানুজ মত বলিয়াই বুঝা হয়? 

বিশিষ্টাৈতবাদও গুরুশিল্ত-পরস্পরাক্রমে যামুনাচার্্য ও 


৪3৪ বেন্বাস্তদর্শনের ইডি 


রামানুজাচার্ধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁমিলদেশীয় অনেক 
মহাপুরুষের ইতিবৃত্ত আছে। তাহারাই প্রাচীন আচার্য । 
তামিলভাষায় ভক্তগণ “আলোয়ার” নামে খ্যাত। "আলোয়ার 
শব্দের অর্থ “শাসনকর্তা”! “আল” শব্দের অর্থ শামন করা, 
এবং “ওয়ার” শের অর্থ “কর্তা” | সুতরাং “আলোয়ার” শবের 
অর্থ শাসনকর্ত।। ভক্তিবলে ধিনি সমস্ত জগৎ শাসন করেন, ভিনিই 
“আলোয়ার”। তামিল আলোয়ারগণ বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রা্ীন 
আচার্ধা। শ্রীবৈষবগণের মতে প্রাচীন আচার্ধযাগণ দ্বাপরযুগের 
শেষে ও কলির প্রারস্তে বর্তমান ছিলেন | পৌইহে জালোয়ার 
কার্ধীনগরীতে জন্মগ্রহণ করেন *। কাক্চীর দেবসরোবরের মধো 
জলরাশির নিয়ে এক মন্দির 'আছে। সেই মন্দিরে ধ্যানস্থ 
মহাপুরুষ পৌইহে 'আলোয়ারের বিগ্রহ আছে। মম্যতম আচার্য্য 
পুদন্ত। তিনি মান্দ্রাজ হইতে ছাদশ মাইল দক্ষিণে তিরুবড়স্নলক্ট 
নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিরুবড়ল্মলগই নামক স্থানের 
প্রাচীন নাম মল্লাপুরী **। অন্য আচার্য্যের নাম পো । পা 
শবের অর্থ_টম্মাদ। ভিনি আ্রীহরির প্রেমে উন্নত থাকতেন 
বলিয়াই তাহার নাম “পে-আলোয়ার” হইয়াছে । ভিনি মাপ্রাজ 
নগরের দক্ষিণাংশে য়লাপুর' নামক স্থানে জগ্মগ্রহণ করেন" এই 
তিনজন আলোয়ার দ্বাপরধুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং “ভিরুমিডিশি' 
আলোয়ার দ্বাপরধুগের শেষবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন| ভামির 
পত্ডিতগণের মতে তাহার জন্মকাল ৪২০২ খুষ্ট পুরর্ধা। তিনি 


* পতুলায়াং শ্রবণে জাতং কাঞচযাং কাঞ্চনবারিজাৎ 
শ্বাপরে পাঞ্চজদ্যা ংশং সরো যেগিনমাশ্রন়ে | 
* ৯ “তুলা ্রবিষ্ঠালস্থৃতং ভূতং কলোলমালিন; | 
তীরে ফুললোৎপলান্সকাপূর্যামীডে গদাংশকম্‌।” 
৭ *তৃগাশতভিহগ জাতং মহুরপুরকৈরবাৎ। 
মহন্ত মৃহদাখ্যাতং বন্দে শ্ীনন্মকাংশকম্‌ |” 
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গুনাবেমির ছই মাইল পশ্চিমে “ভিকমিডিশি' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। এই গ্রামই পূর্বে 'মহাসার' নামে বিখ্যাত ছিল & 
কলির প্রথমে 'আলোয়ার শঠারি শঠরিপু বা শঠকোপা? 
আলোয়ারের জন্ম হয়। কলিষুগের প্রথমবর্ধ ৩১০২ খুপূর্বা্ 
মঠারি পাগ্াদেশের কুরুকীপুরী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন * &। 
কুরুকাপুরী, কুরুক্র বা নগর তাগ্রপণী নদীর তীরে অবস্থিত। 
এই নদী দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণে গ্রবাহিতা। ইহার দক্ষিণে 
ভারতবর্ধে আর নদী নাই| শঠারি নীচকুলোভ্ভব, ইহার পিতা 
ধনাঢ্য বাক্তি ছিলেন। শঠারির এক শিখ ছিলেন; ঠাহার নাম 
প্দধুরকবি আলোয়ার” এই ভক্ত মধুরভাষায় কবিভা লিখিতেন 
বলিয়া ইছার নাম মধুরকবি। তামিল পণডিতগশের মতে ইহার 
অন্মকাল ৩২৩৪ খুঃ পূর্ববাবব। মধুরকবিও পাণ্যদেশে জন্মগ্রহণ 
করেনণ শঠরিপুর জগ্মভুমির নিকট মধুরকবির জন্মভূমি | 
অন্ততম আলোয়ার “রাজ কুলশেখর ।” তিনি কেরল বা মালাবার 
দেশস্থ চোলপট্রন বা তিরুত্সি-কোলম্‌ নামক নগরে জন্মগ্রহণ 
করেন। উনি কেরলের অধিপতি ছিলেন। ইনি “মৃকুন্দমালা”র 
রচয়িতা ৩১০২ খু পূর্ববান্দে ইহার জন্ম হয়। 1 অন্যান্থ তামিল 
আলোয়ারগণেরও বিবরণ আছে। পেরিয়া আলোয়ার অর্থাৎ 


* পমঘায়াৎ মরে মাসে চক্রাংশ ভার্গবোস্তবমূ। 
মহীসারপুরাধীশং ভক্তিসারমহং ভজে |” 
** “বৈশাখে তু বিশাখায়াং কুরুকাপুরীকারিজম্‌। 
পাত্যদেশে কলেরাধোৌ শঠারিং সৈন্টপং তজে |” 
৭ “চেহে চি্াসমুহূতং পাণ্ডাদেশে খগ1ংকম্‌। 
ভীপরান্ুণসন্তজং মং কবিযাশ্রয়ে |? 
পরাহ্ণ ও সঙ্ছ এই ছইটাও শঠরিপুর মাম। নম্থা শকেত অর্থ 'আমাদের। | 
 পকুস্তে পুনর্ধবস্ছভবং কেরলে চোলপট্রপে ? 
কৌন্বভাংশং ধরাধীশয কুলশেখরমাশ্রয়ে (* 


৪৪৬ বোদাস্দর্শনের ইতিহাস 


পমর্ববশ্রে্ঠ ভ্ত”। ৩০৫৩ৃঃ পুর্ববান্দে ইহার জন্ম। ইহার কনা 
অপ্ডাল। পেরিয়ার ছন্স্থান স্্রীবিপ্িপুত্তর নগর (ধখিনঃ পুর )"% 
পেরিয়ার কন্ঠা অগ্ডাল পরমভক্তিমতী ছিলেন। মধুরভাষিল 
বলিয়া ভাহার নাম “গোদা'। তুলসীকাননে পেক্িয়া তাহাকে 
পান + %। ৩০০৫ খুঃ পুর্ব্বাবে তিনি অবতীর্ণ হন। তামিলভাষায় 
ত্রিংশংসংখ্যক স্তোত্ররত্বাবলী তাহার বিরচিত। ভত্তগ্দয়ের 
প্রেম-মন্দাকিনী-ধারায় যেন কবিতাগুলি সিঞ্চিত। ইহার কবি, 
সম্বন্ধে 'ভ্রীরামান্ুজচরিত'কার স্বামী রামকুষ্ণানন্দ বলিয়াছেন,_ 
"তাহার প্রেমঘনম্বদয় দ্রবীভূত হইয়া যেন উক্ত স্তোত্রাকারে 
পরিণতি লাভ করিয়াছে” (প্রীরামান্ুজচরিত ২১ পৃষ্ঠা )। অন্তত 
আলোয়ার তোগারাড়িঞ্পোড়ি অর্থাৎ ভক্তপদরেণু । ইনি চোলরাছ্যে 
মাগচুড়িপুরে জন্মগ্রহণ করেন ।* ২৮১৪ খু: পূরবান্ডে ইহার জন্মকা। 
এই সকল প্রাচীন আচাধ্যগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগের | ইহাদের 
কালনির্ণয়ে সবিশেষ লাভ নাই। কিন্তু ইহার! সকলে ভগবন্তকত 
ও বিশিষ্টাখৈতবাদী ছিলেন বলিয়াই ছবৈষ্ণবগণ অঙ্গীকার করেন। 
এই সকল অতি প্রাচীন আলোয়ারগণের বিবরণে এই পাই যে, 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই গুরুশিম্তুপরম্পরাক্রমে ভক্তিবাদ (বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ) প্রচলিত ছিল। এঁভিহাসিকযুগেও আলোয়ারগণের 
আবির্ভাব হইয়াছে। তিরু্লাশ আলোয়ার খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে 
ওরারু্রনামক স্থানে জন্বগ্রহণ করেন। ইতি জাতিতে চণ্ডান 


পখ' “নোটে স্বাতীভবং বিফুনথাংশং ধহিনঃ পুরে । 
্রপত্তে স্বশুরং বিষ: বিছ্ুচিত পুররঃশিখম্‌॥" 
শ* “আবাড়ে পূর্বকন্তন্যাং তুলসাঁকাননোস্তবাম্‌। 
পাণ্যে বিশ্বরাং গেদাং বন্দে ভীরঙনায়িকাম্‌। 
* “কোদণ্ডে ছ্যোষ্টানক্ষত্রে যাওলুড়ি-পুরোত্তবম্‌ 
চোলোর্বরযাং বনমালাংশং ভক্তাতিহি রেপুযাশ্য়ে ॥” 


দশম শতানী বিশিষ্ট দৈতাবাদ ৪৪৭ 


ছিলেন। ইনি সর্বদাই শ্রীহরির নাম কীর্তন করিতেন] খুষটায় 
অষ্টম শতাঁজীতে তিরুমঙ্গই আলোয়ার স্ত্ীরঙ্গনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি দন্যবৃত্তিদ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির 
নির্মাণ করেন, শেষে সেই সহকারী দন্থুদলকে কাবেরীনদীর জলে 
শিশ্-সাহায্যে নিমজ্জিত করেন। বাস্তবিক এই্টরূপ ব্যক্তিকে 
আলোয়ার বলিবার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। 
ীঙ্গনাথের মন্দিরনিন্মীণ জন্যই দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্ত 
দস্্ুগণ অর্থ চাহিলে এরূপভাবে হত্যা করা কখনই সঙ্গত মনে হয় 
ম। সেই হত্যাস্থানের নাম “কাল্লিডম্‌? (৫7000) ) কাবেরীর 
উত্তরশাখায় সহত্র দ্থ্যর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল । 

এই মকল প্রাচীন আলোয়ারগণের বিবরণ বদ দিলেও দেখিতে 
পাই-__দশম শতাব্দী হইতে বিশিষ্টাদৈত-সাধনার আত প্রবলবেগে 
প্রবাহিত হইয়! ভবিষবুতে মহাপ্লাবনের সৃচন। করিতে লাগিল। 

মহাপুরুষ শ্রীনাথমুনি এই দার্শনিক যঞ্ছের প্রথম পুরোহিত । 
অন্ন ৯০৮ খুষ্টাঝে বিশিষ্টাদৈতবাদের প্লাবন স্ুচিত হয়। নাথমুনি 
হদ্রাঙ্গণকুলোদ্তব। তাহার পুত্রের নাম ঈশ্বরমূনি। ঈশ্বরমুনি 
যৌবনে পদার্পণ করিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। পুক্রের মৃত্যুর 
পরে নাথমুনি সঙ্্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। ঈশ্বরমুনির পুজ্র ও 
নাথমুনির পৌত্রই যামুনাচার্ধ্য। যামুনাচার্যের সময় নাথগুনির 
মাধনার ফল ফলিতে আরস্ত হয় এবং রামান্থছে সাধনার ফল 
পরিপৃত্তি লাভ করে। নাথসুনির হুদয়ে যে প্লাবনের সুচনা হয়, 
মেই প্লাবনই পরবর্তী কালে সমস্ত ভারতকে প্লাবিত করিয়াছে। 

প্রাচীন আলোয়ারগণ যে ভক্তির স্িদ্ব-শ্রান্ত-ভাব-প্রবাহে 
অবগ্লাহদ করিয়। পভ পবিত্র হইয়াছেন, সেই পুভ-প্রবাহের সহিত 
দাশনিকতার সশ্মিলনে পুণাতীর্থের সমষ্টি হইয়াছে। যামুনাচার্য্যের 
মময় হইতে ইহাদের মধ্যে দার্শনিক প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে! 
একদিকে যেমন আ'লোয়ারগ্রণ ভক্তিবাদের প্রসার করিয়াছেন, 


৪৪৮ বেষান্দর্শনের ইতিহাস 


অন্যদিকে তেমন জমিড়াচার্ধ্য, গুহদেব, টহ্ছ, শ্তরীবৎসাক্ষ গ্রনৃতি 
আচার্ধ্যগণ দর্শনের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন। যামুনাচার্যোর 
পূর্বে বোস্তরদর্শনের ভাত্যকার জ্রমিড়াচাধ্য আপনার প্রঠিভার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীবংসাহ্ক মিশ্র, টক্ক প্রন্ুতি 
আচাধ্যগণ ব্রন্মম্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । “সিদ্ধিত্রয়” নানক 
গ্রন্থে ফামুনাচার্ধ্য প্রাচীন আচার্ধ্যগণের নামোল্লেধ করিয়াছেন * 
ভাগ্রকার ত্রমিড়াচাধ্য, টাকাঁকীর টঞ্ধ ও শ্রীবৎসাঙ্ষ প্রতি 
আচাধ্যগণ, প্রীসপ্প্রদায়তুক্ত। আচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ভর্ৃনিত। 
ছর্ৃহরি, ব্রন্মদত্ব, শঙ্কর প্রন্ৃতি নির্বিবিশেষ-বরহ্ম বাদী 1 আাচার্যা 
ভাক্কর ভেদাভেদবাদী। যখন নির্বি্বশেষ-ব্রচ্ষবাদের ও ভেদাতেদ- 
বাদের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখন স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার ভন্যই যাদুনা- 
চার্যোর দার্শমিক ক্ষেত্রে অবতরণ। দশম শতাব্দী দার্শনিক প্রতিভার 
যুগ, মকলক্ষেত্রেই নব-জীবনের সৃত্রপাত হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্ৈতবাদও 
আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইয়াছে । 

অনেকে মনে করেন, শঙ্করের জ্ঞানবাদের ব্যভিচারের শ্রগাত 
হইলে, আচাধ্য রামানুজ প্রন্থৃতির আবির্ভাব হয় ; কিন্তু ঘামাদের 
মনে হয় এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মকক। কারণ, যামুনাচাধোর 
অধতরণকালেই বাচম্পতির আবির্ভাব কাল। বাচস্পতির মহিমা 
যখন সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, তখনই রামামুজের 


* ষগ্ঠপি তখবতা বাদরায়ণেন ইদমর্থান্টেব হুহাণ প্রণীতানি, বিবৃহ্থানি ৮ 
তানি পরিষিতগন্তীর ভাষিণ| ভাস্মকুতা, বিস্বৃতানি চ তানি গন্ভীর্ায়ম'গর 
ভাষিণ! ভগবত প্রবৎসান্ষমি্রেপাপি তখালি আচারযাট্ব-ত্তপরপঞ্-ভি- 
ভর্ৃহরি-ব্ষব -শহর-্ীৎদারধ-ভাখ্করা দিবিরচিত-সিতাগিত -বিবিধনিবনধনরধা 
বিপ্রলধবুনধয়ো ন ফথাবন্থা চ প্রতিপন্স্ত ইতি তংপ্রতিপন্রযধে চ যুক্ত: প্রকরণ 
প্রক্রমঃ | 

(শনিখিলয়-কাশী চৌধাস্থা সংস্কুভ সিরিজ, ১৯** খৃঃ অঃ 
পৃষ্ঠ উইব্য )। 
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আবিাব। একাদশ শতাব্দীতে বাচস্পতির প্রতিত। সমস্ত ভারতে 
গরিব্যাপ্ত হইয়াছে । ভারতে আচার্ধযগণ সকলেই অবভার। 
ধর্শের গ্লানি না হইলে অবতার অবতীর্ণ হন না । জীবনচরিতকারগণ 
অবতারের ছলে ধর্শোর গ্রীনি অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন। আঁচার্ধ্য 
রামান্থুজ ও মরধব প্রভৃতির আবির্ভাবের কারণ শাঙ্করমতের গ্রানি। 
িন্ধু রামানুজ ও মধ্বের যুগে শাক্ষরসম্প্রদ্ণায়ের প্রতিভার আরও 
হধিকনর ক্ষুত্তি হইয়াছে। যে মার গ্লানি হয়, তাহার শ্ৃত্তি 
অমস্তব | হর্দি শাঙ্করমতের গ্লানি হইত, তাহা হইলে দার্শনিক- 
মনীষার প্রস্ফরণ হইতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় যখন 
শাঞ্ধরনতের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে, তখন প্রতিতবন্থী মতবাদ 
মকম স্বীয় প্রতিষ্ঠার জন্য শাঙ্করমত আক্রমণ করিয়াছেন। 

ভারতের বর্তমান অবস্থার বিষয় বিবেচনা! করিলেও দেখিতে 
গাই-_শাক্করমতের লোকসংখ্যা সমধিক। তুলনা করিলে সমষ্টি 
বৈষবনতের মংখ্য] মুদ্টিমেয়। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধ- 
বাদের প্রাধাস্যের সময় শীক্ষরবাদের অস্যথান ; বৌদ্ছনতের ্রনির 
মময় নহে। সেইরূপ শাঙ্করমতের প্রবলতার সময়ই বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ 
প্রভৃতির উদয়। 

প্রবল শক্রকে পরাজিত করিবার জন্যই সমধিক প্রচেষ্টার 
জাবগ্তকতা | যদি শাঙ্করমতের গ্লানিই আরম্ত হইয়াছিল, তাহা 
হইলে যামুনাচার্্য, রামানুজাচার্ধ্য প্রন্থৃতি আচাধ্যগণ বহ্ৃপরিকর 
হয়! শাঙ্করমত খণ্ডন করিতেন না। বিশেষতঃ যামুনাচাধ্য 
ির্িশেষ্র্ধবাদী আচার্যগণের নামোল্পেখ করিয়! তাহাদের মত 
নিরমনের জন্তই “প্রকরণ প্রক্রমের' আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। 
প্রবণ যোদ্ধাকে পরাজিত করিবার জন্যই একপ চেষ্টা স্বাভাবিক। 

শান্করমতের প্রবলতায় ও ভাস্করমতের অভাপয়ে বিঞুভক্তিবাদ- 
স্থাপনের জন্তই যাম়ুনাচাধ্যের প্রয়াস] বখন শঙ্করের জ্ঞানবাদে 


মস্ত দেশ প্লাবিত, তখনই ষাসুনাচারধের দাশনিক ক্ষেত্রে অবতরণ। 
চা 
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দক্ষিণ ভারতে তৎকালে সকল মন্প্রদায়ই আপন আপন মতবাদের 
প্রতিষ্ঠার জনয লাশারিত। যাযুনাচাধ্যও বৈফবমণের প্রতিষ্ঠার ক্র 


দার্শনিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। 


যামুনাচাধ্য 
(দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ? 


€জীবন চরিত) 


স্রীবৈধ্যবমন্প্রদায়ের মধ্যে নাথমুনি একজন প্রধান াচাথ। 
অন্ুন ৯০৮ খু্টাবে তিনি বর্তমান জিলেন। াহার এক পু য়ে! 
তাহার নাম ঈশ্বরমূনি। ঈশ্বরমূনি অনদিন বিবাঙগিতীবন ভোগ 
করিয়াই যৌবনে লোকান্ঠরিত হন। ইগরসুনির পুত্র যাঠুযাগধা। 
নাখমুি পুত্রের ম্বৃ্যুর পরে সঙ্সযামাশ্রম গ্রহণ করেন। ঠিনি 
মুলিগনের ন্যায় পধিক্র ভীবন যাপন করিতেন। এই জন্্ট হা এর 
নাম নাথমুনি। যোগে সিদ্ধিলাত করিয়।ছিলেন বপিয়া তাহাকে 
যোগীল্্র বলা হইভ। 

তিনি ছুইখানি গ্রন্থ রচন! করেন। তাহাতে স্বায়ত প্রপঞিত 
করিয়াছেন । এই গ্রন্থ ছুইখানি প্ীবৈফবগণের পরন আদরের বন্ত। 
দশ বদর বয়ক্রমকালে হামুনাচাধ্য পিতৃহীন হন। পিতা 
সঙ্গাস গ্রহণ করেন; স্থরাং পিতামহী ও মাতাদ্বারাই ভিনি 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বীরমারায়ণপুর বা মাদ্রাই যামুশের 
ন্বস্থান। * বীরনারায়ণপুর নাথমুনিরও জন্মস্থান | ৯৫৩ খাজে 
যাসুনাচার্ধোর জন্ম হয়। যাথুনাচাধ্যের গুরুর নাম গ্রমন্তান্তাগধা। 
বাল্যকাল হইতেই যামুনাচাধ্যের মেধার পরিচয় পাওরা গিয়াছিন' 


* “আযাট়ে চোতাগধাঢ়। ফন্ভুত; তত্র বৈ পুরে 
লিংহালনাংশং বিখ্যাতং শ্রবাুনমুনিং ভলে ॥* 


যামূনাচাথ ৪৫১ 
ঝাল্যকীলেই তিনি সর্ধবশান্ত্রে সহাধ্যাধিগণের উপরে শ্রে্ঠতা লাভ 
করিয্াছিলেন। তাঁহার বিনীত মধুরখ্ভাবে সকলেই ভৎপ্রতি 
আকৃষ্ট হইভ। তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়/ক্রমকালে পাগুরাজ্যের অর্ধী- 
সিংগাদন অধিকার করেন। যাঁযুনাচাধ্যের রাঙ্গ্যলাভের বিবর্ণ 
অন্তি মনোজ্ঞ। তাহাতে ভাৎকালিক প্ডিতসমাজের অবস্থার 
পরিচয় পাওয়া যায়। যামুনাচার্্ায যখন প্ররীনন্তাত্ু/চার্য্ের নিকট 
অধায়ন করিতেছিলেন, তখন পাণ্ডারর সভায় বিদ্জ্মনকোলাহল 
মাম এক দিগ্ি্য়ী সভাগণ্ডিত ছিলেন। পাগ্রাজ তাহাকে 
মাহিশয় ছুভি। ও শ্রদ্ধা করিতেন । যে কোনও পঞ্চিত কোলাহলের 
যি তর্কে পরাস্ত হইত্ডেন, তাহাকে রাজাদেশে দণুদ্রূপ বাধিক 
দিগিংপরিমাণ কর কোনাহলকে দিতে হইত ! কোলাহল স্াটের 
হায় মানন্তণর্ডিগগনের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন। 
ফদুশীচাধ্যের গুরু ভান্যাচাধা তাহাকে কর পিতেন। এক সময়ে 
এর্থেঃ অনটনে ২৩ বসর তিনি কর দিতে পারেন নাই, তজ্জগ্য 
কৌগাছলের জনৈক শিখ কর আদায় করিতে ভাষ্যাটাধ্যের 
চড়প।ধীতে উপস্থিত হইলেন। এ শিবের নাম বপ্ধি। ভাস্।চার্য 
মে ময়ে চতুদ্পাীতে অনুপস্থিত ছিলেন। যাযুনাচাধা একাকী 
খ্বায় আমনে উপবিষ্ট ছিলেন। বঞ্জি আসিয়া তী'্ষরে ভান্তাচাধ্যের 
মংখাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ও প্রদেয় কর চাহিলেন। তাহার 
দাস্তিক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়! যামুনাচাধ্য বঞ্জিকে খলিলেন, 
“তামার গুরুর সহিত আমি বিচার করিতে প্রস্ত্” যাণুনাচার্ঘ্যের 
্ত্যনতরও কঠোর হইয়াছিণ। ক্রোধে অধীর হইয়া কোলাহণ- 
শিবু বঞ্জি ্বীয় গুরুর নিকট উপনীত হইলেন এবং সবিশেষ 
শিন্দেন করিলেন। স্ভাস্থ সকলেই দ্বাদশদধীয় বালকের ধৃষ্টতায় 
টিপিত হইল। পাগ্যেখর পুনরায় সোকপ্রেরণ করিয়। জাগিসেন 
খাস্তধিকই ছ্াধশবর্ষীয় বালক পঞ্ডিতশিরোমনি কৌলাহণের সহিত 
তর্বযুদ্ধে সৃতমংক্প। যামুনাচারধ্য রাজার নিকট কেবল পণ্ডিতোচিত 
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সন্মান প্রার্থনা করিলেন। বাজাও শিবিক! প্রেরণ করিলেন। 
এদিকে ভাগ্াচার্ধ্য প্রত্যাবর্তন করিয়া সকল বিষয় অবগত হইনেন। 
তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়িলেন। যামুনাচাধ্য ভীহাকে 
আশ্বাস প্রদান করিয়া শ্রীগুরু-পদ-বন্বনাস্তর রাজ-প্রেরিত শিথিকায় 
আরোহণ করিলেন । 

ইত্যবসরে রাছসভায় রাজা ও রানীর, যাসুনাচাধ্য মননে 
মততেদ হইল। রাজা ও রাণীর মধ্যে রাজা কোলাহলের পচ, 
রাণী বালক হামুনাচাধ্যের পক্ষ সমর্থন করিলেন। রাণীর নে 
যামুন জিতিবে, রাজার মতে কোলাহল বালককে পরাদ্িত করিবে। 
উভয়ে পণ করিলেন। রাণী বলিলেন--“বালক পরাজিত হলে 
আমি মহারাজার কৃতদাসীর কৃতদাসী হইব (৮ রাজা গ্রি্রান্ 
হইলেন__“বাঁলক কোলাহলকে পরাজয় করিলে, তাহাকে অন্ীরাজা 
প্রধান করিব।” এমন সময় বালক রাঁজসতায় উপস্থিত হইলেন। 
কোলাহল উচ্চহাম্থাপূর্বক রাজ্জীকে তাচ্ছিল্যসহকারে কঠিলেন_ 
“আনওয়ান্দারা? অর্থাৎ এই বালকই কি আমাকে জয় করিত 
আসিয়াছে?” তিনি উত্তর করিলেন--“আন্ওয়ান্দীর” অর্থাং হা, 
ইনিই আপনাকে অয় করিতে আসিয়াছেন।” বিচার আরগ্র 
হইল। খামুনাচার্ধয কোলাহলকে তিনটা প্রশ্ন করিলেন, * আপনার 


% [১ম গ্রন্নের উতর-_“এবপুত্রী অপুত্ী বা-ইতি মেধাতিথি ভায্ু। 
(ম2৯ অঃ ৬) শোক) 
কোলাহল তাঁহার মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন) সথতরাং এক পুত্রের 
জননী বন্ধ্যাতুল্যা। 
২য় প্রশ্নের উত্তর__দর্কতো! ধশ্ববড়ভাগো রাজ্জো ভবতি গক্ষত:| 
অধন্থাদপি ষড়ভাগো ভবত্যন্ত হ্রঙ্গত: 1 
(মন ৮ সঃ ০" ক্লোক) 
অর্থাৎ গ্রজাপালক রালা প্রনাগণের অগঠিত ধর্দের যট গাগ পরা 
হয়েন, এবং গ্রলাপালনে অক্ষম হইলে তাহাবের পাপেরও ফট ডাগ ধারে 
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মাতা বন্ধ্যা নহেল, আপনি ইহা খণ্ডন করুন” এই প্রশ্ন। 
গাগ্যরাজা ধর্দশীল। আপনি ইহা খণ্ডন করুন” এই দ্বিতীয় প্রশ্ন । 
শ্রাঙ্জী সাহিত্রীর ন্তায় সাধ্বী, আপনি ইহা খণ্ডন করুন” এই 
তায় প্রশ্ব। কোলাহল প্রশ্থোত্তর দিতে পারিলেন ম!। 
যাএনাঢাধ্যকে উত্তর দিতে বলিলেন, যাষুনাচার্ধ্য মদৃত্ধর প্রদান 
করিলেন। রাণী পরমপরিতুষ্ট হইয়া “আল্‌ ওয়ান্দার” “আল্ওয়ান্দা”র 
অর্থাৎ “কোলাহল ! বালক সত্যই “হামাকে জয় করিয়াছে” 
এই বলিয়া আনন্বধধনি করিলেন। তদবধি যামুনাচার্ধয 
“আলোয়ান্দার” নামে বিখ্যাত হইলেন। রান্ডাও প্রতি শ্রাতিমত 
অন্ধ রাজ্য প্রদান করিপেন। যামুনাচাধ্য সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়। দক্ষতার মহিত রাজকাধ্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। 
পাররবস্কী রাজগনকে আক্রমণ করিযপ! পরাজয় করিগেন। এরূপে 
এক জদয় যামুনাচাধা পাণ্য রাজ্যের অর্ধেক শাসন করিয়াছিলেন। 

নাথমুনি বঙ্্যাসী হইলেও পৌন্র যাধুনাচাধ্যের মঙ্গ্গকামনা 
করিতেন। নাথমুনি মানবলীলাসংবরণ করিবার পূর্বের স্বীয় শিব 
রাম মিশ্র বা মানকালনম্থিকে বলিলেন__“দদখিও যেন যামুনাচাধ্য 
বিষয়-ভোগ-রত হইয় স্থীয় কর্তব্য বিস্মৃত না হয়। আমি তাহার 
ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম |” 





গ্রহণ করিতে হয়। গ্রদ্গাবর্গকরূক অন্থঠিত অধন্দের ফাষ্ঠাংশ রাজাকে গ্রহণ 
করিতে হর। অতএব রাজাকে যে সর্ব!পেক্ষা অক পাপ বহন করিতে 
হ। পাসই ভাহার প্রমাণ । ইহ রাজার প্রজ্াবাহুল্যের প্রশংদাও বটে। 

ও প্রশ্নের উতদোথানর্ভবতি বাধুশ্চ সোত্কঃ সোম; স ধণ্থরাট 

স কুষেরঃ ন বরুণ; স মহেগ্রঃ ভাবত; ।' (মন্থ "অঃ ৭) 

অথাৎ রাজ! সে সাক্ষাৎ অগ্নি, বাহু, সু্য, চর, যম, কুবের, ধরণ এবং 
ইন্ছ ইহা তাহার প্র্াবেই প্রকাশ গার । অতএব রাণী যে কেবল রাজারই 
পাণিগৃই'ত! হয়েন তাহা নহে, তিন তংসঙ্কে অইলোকণ|শ্রেরও পরী হইয়া 
ধাকষেন। অতএব াহাকে সতী বলিব কি করিয়া! ] 


8৫৪ বেদাত্তদর্শনের ইতিহাস 

আলোয়ান্দার যাখুনাঁচাধ্যের পঁ়ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় নন 
একদিন রাজার নিকট উপস্থিত হন! রাজার মহিত সাক্ষাৎ 
হইনে ভিনি নাথখুনির অভিগায় জাপন করেন। র 
ভরীরঙ্গনাথের মন্দিরে লইয়া যাওয়াই নস্বির অভিশ্রেত 
খলিলেন_“মভরাজ! আপনার লিশানহ আপনার জল 
অর্থ রাখিয়া গিলাছেন। অর্থ লইতে হচণে আনার অঙ্গে ঈ 
রাজ। কৃত হইয়া নথ্থির অন্্রগমন করিযেন। পথিমধ্যে ভ 
নম্থির স্পর্শে এবং ভগবদালোচনায় যাশুনাচাের ছদয়ে ভন্টি 
উৎসারিত হইল। বৈরাগ্যে হয় পনিট্ণ হইল। হিনিন 
উপদেশে মুগ হ্টলেন | মন্ি€ রাগাকে রক্ষনাথের মনি 
গেলেন। রাজ! রাজ্য ত্যাগ করিবা রগনাথের ঘেবঝ; শু 
ঘামুনাচার্ধ্য শেষ জ্বীবনে সস্কৃতভাযায় *ন্রোত্ররদ্বণ। “সিদ্ধি 
“আগমপ্রামাণাম্‌? ও “গীতার্থসংগ্রহ্থ” মাঘক চাহিখানি ডক 
প্রাণয়ম করেন। 

যামুনাচার্য্ের আস্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ভাট সাসাদঙগ 
্বীয় ভান্ত প্রণয়ন করেন । বামুনাচাধ্য রামামুজাচাষে;র পরমা | 
যাদুনাচাধ্ের মৃত্যুদ্ধাল আসর হইলে, রামানুজকে দেখিবাদ হাদা 
হঠয়াছিল। কিন্তু সে মাধ পুর হয় নাই, কারণ, তর 25৫ 
পরে ঝ।মামুজ তথায় উপনীত হন। শিল্তগণের লিকট আলোয়ানারের 
পতাস্-প্রণয়নণ্রূপ অপূর্ণ ইচ্ছার বিষয় 'ভিনি আনগন্ত ঢন। 
আলোয়ান্দারের বৈরাগ্যের বিবরণে আর একজন মহ।ুকধের 
জীবনের কথা মনে পড়ে। তিনি আর কেহ নহেন _-শাতাবুশের 
অলঙ্কার বিশ্বনানবের প্ররু বুদ্ধদেব । রাওপুত্র সন্্যাধা-রাদ 
সক্যামী_ ইহাই ভারতের বিশেষহ | ভক্তহথদয়ের আকর্ষণে পাঘাণ 
হদয়ও ভ্রবাভৃত হয়। ভক্ত নন্বির সংস্পর্শেই হামুনাচাধোর 
অস্তনিছিত শক্তির বিকাশ হগ্লাছিল। ভক্তের স্পর্শ অনতিক্রমদীয। 

রাদানুজ যাযুনাচার্্যকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। যাগুনাচার্ধোর 













মম 
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ম্বাদই ছিনি পরবর্তী কালে (১১শ শতাব্দীতে ) গ্রপঞ্চিত ঝরেন। 
রাধানুজ যাুনের প্রত্তি অসাধারণ গ্রীতি প্রাদর্শন করিয়াছেন! 
বেদার্থমংগ্রহের প্রারস্তে তিনি দিপিয়াছেন-- 
*পরং ত্রদ্ধৈবান্তং ভ্রমপরিগতং সংসরতি তৎ। 
পরোপাধ্যালীঢ়ং হিবশমশুভ্তাস্প্দমিতি ॥ 
শ্রুতিষ্ঠায়োপেতং জগতি বিভতং মোহনমিদম্‌। 
ভষে। যেনাপান্তং সহি বিআযঙ্গে যানুননুনিও 8” 
গ্লীভাষোর প্রারস্তেও পিখিয় 
“বৎপাদান্ঞোরুহধ্যানবিকাস্তাশেষআবঃ। 
বস্বাযুপযাভোইহং মানুনেয়মমালি স্‌ ॥ 
১১ অক উ্তি যাগুনের গতি অগাধতন্তির পরিচায়ক । 
পর+ন্তী আচাধাগণও যাঁগুনাণীর্যাকে ভতি করিতেন । * কবিদ্াকিক 
এল, অটোন্তরশত প্রান্ধের এন্থকার বেদাগ্তীমর্ধাণড তস্বসুভা- 
ফা শেষ ভাগে বাও্নাচাব্োর প্রতি ভক্রিপ্রবশন করিয়াছেন 
"নাখো প্রজজ্প্রবৃত্তং বহুভিরুপচ্তিং যাখুনেয প্রবন্ধ: । 
্রান্ং মন্যগ, ঘতান্দৈরিদমখিলতমঃ কৰখন্দর্শনং নঃ 
বাস্তবিক যামুনাচাধোর বি্যাবস্তা, বৈরাগ্য ও ভক্তি অসাধারণ । 
তৎকত "স্োররত্বন্” ( আলমন্দারস্তোত্র ) ছক্তিৎ্মের মন্দাক্ষিনী। 
গাগকে ভক্তির চক্ষুতে দর্শন করা স্বাভাবিক 








মাযুনাঢার্য্যর গ্রন্থের বিবরণ 


“ভ্তোত্ররত্বম” (আলমন্দার স্তোত্র)_ উহাতে ৬৫টা শ্লোক 
আাছে। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে বোগ্বাইর এক 
নগ্তরণে হিন্দী টাকাও আছে। 

৯. জনৈক আচাত্য লিখিয়াছেন_ 

এবিগাহে যামুনস্থর্থং সাধুবন্াবনে স্থিতম্‌ 
নিরসুজিস্ষগম্পর্পে বত কঃ কতাদর: |” 
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“সিদ্ধিত্রয়ম৮__ এই গ্রন্থের তিনভাগ। প্রথমভাগে 
'আত্মমিদ্ি' দ্িতীয়ে-_“ঈশ্বরসিদ্ধি' ও তৃতীয়ে “সংবিৎসিদ্ধি' আে। 
কাশী চৌখাস্বা সংস্কৃত সিরিজ্বে ১৯০০ খৃষ্টান প্রকাশিত হইয়াছে। 
পত্তিতবর রামমিশ্র শ্রাস্ত্রী এই গ্রন্থের সম্পাদক। এই সংস্করণে 
অনেকস্থলে পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া সম্পাদক মহাশয় 
স্থানশৃন্য রাখিয়্াছেন। প্রাচীন হস্তলিখিত শুদ্ধগ্রস্থের অভাবে 
বাধ্য হইয়া এরপ করিতে হইয়াছে। “সিদ্ধিজয়ে* বিশিষ্ান্ৈ 
মিদ্ধান্ত নুচারুরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আত্মপিদ্ধি গণ্ধে 
লিখিত। মাঝে মাঝে শ্লোক আছে। ঈশ্বরসিদ্ধিও তক, বিদ্ব 
সংবিৎসিদ্ধি পছে পিখিত। সংবিৎসিদিরঈ অনেকস্থলে পা») 
হ্য়াছে। এই গ্রন্থই যামুনাচাধোর গ্রন্থের মধ্যে প্রধান। 

“আগমপ্রামাপ)ম৮- এই গ্রন্থ তামিলভাষায় ঘুদ্রিত হষ্টতে 
পারে। কিন্তু দবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত কোনও সংক্গরণ দেখি নাই, 
অগ্ভাবধি গ্রকাশিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারা! যায় না। 

'ীতার্থসংগ্রহ'_ইহা গীতার ব্যাখ্যা। কপিকাহ্টায় পতিত 
দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংঙ্গরণে এট টাকা আচে! 
দামোদর বাবুর গীতার নবম সংস্করণ হইয়াছে। 

এই গ্রন্থদকল ৯৮৮ খুঃ অন্ধের পর বিরচিত হইয়াছে । কারণ 
৯৫৩ খুঃ অন্দে যামুনাচার্য্যের জন্ম, এবং ৩£ বৎসর বয়সে রাজা 
ত্যাগ করিয়া অত্যাশ্রমগ্রহণ করেন। শবত্যাশ্রমগ্রহাণের পরেই 
গ্রন্থি প্রণয়ন করেন । “স্তোত্রত্ব রামানুজাচার্যোর কৈশোরে 
বিরচিত হইবার সম্ভাবনা । এরূপ ইতিবৃত্ত আছে যে, রামানুজ 
যখন যাবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করেন, তখন রামাহুডের 
মন ভক্তিমার্গে নীত হয়, এই উদ্দেশ্তে এই স্তোজরপ্জ বিরচন করেন 
রামানুজের জন্ম ১০১৭ খুঃ! তাহা হইলে ১১শ শতকের প্রথমভাগে 
স্তোবররত্ধ বিরচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দিছি 
প্রভৃতি গ্রন্থ স্োত্ররতের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া বোষ হয়। 


হাম্নাচার্ষ্যের মতবাদ ৪৫৭ 


সিদ্ধিতরয়ে ফামুনাচার্যের দার্শনিকতা পরিস্কুট । স্রোত্ররত্ে 
কাহার হৃদয়ের প্রগাঢ় ভাবরাশি অভিব্যক্ত। গীভার ব্যাখ্যা 
বতর্থসংগ্রহে সংক্ষিপ্ত । সিদ্ধিত্য় ও গীতার্থসংগ্রহে বিশিষ্টাদ্বৈতমত 
গ্রপক্ষিত হইয়াছে। 


যামুনাঢাধ্যের মতবাদ 


বিশিষ্টাদৈতবাঁদের মশ্মার্থ এই-_ বিশি্ট অর্থে চেতন ও 
অচেত্নবিশিই্ট বঙ্গ। দ্বৈত অর্থ_ভেদ, আছৈত অর্থ--তাহার 
নিপরীত__ অভেদ বা একক; সম্মিপিভার্থ_চেতনাঁচেতন বিভাগ্র- 
বিশিষ্ট বরন্মের মেদ বা! একছ্নিরপক দিদ্ধাস্থ। কাহারও কাহারও 
দঞ্চে ত্রদ্ধ ধিবিধ, এক -স্থুল চেতনাচেতলবিশি্ট, অপর-্ুচ্ 
চেতনাচেতন-বিশিষ্ট! এই উভয়বিধ অগ্বৈত্ত বা একব প্রতিপাদক 
দিগন্তের নাম বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ। 

পরলয়কাণীন ব্রহ্ম স্ঙ্মাচেতনাচেতনবিশিষ্ট ; যেহেতু তখন 
চেতনাচেতন সমন্তই নুক্ষাবস্থায় বিলীন থাকে, আর শৃষ্টিকালীন ব্রহ্ম 
স্থলচেভনাচেতনবিশিষ্ট ; যেহেতু সেই সময় স্জ্মচেতনাচেতন 
পদার্ঘগুলি অগ্িক্ষুলিজের হায় ত্রদ্ষ হইতে বিগত হইয় স্থুলভাবে 
আবার ব্রদ্মেতেই অবস্থান করে। স্শ্্ম ও স্থুল__কারণ ও কার্যাত্বক 
তর্ষবাদ ভাস্বরাচার্য্ের সম্মত, ইহা ভাস্বরের মতালোচনায় 
দেখিয়াছি। যামুন্াচার্ধ্য প্রভৃতির মতে চেতনাচেতনপদার্থনিচয় বর্ষের 
শরীর, আর বন্ধ মেই শরীরে আত্মা__সেই শরীরের অধিষঠাতা। 

শরীর কখনও শরীরী আত্মা হইতে অতিরিক্ত হঈতে পারে না! 
শরীর শরীরীর একতব্যবহারই লোকপগ্রসিদ্ধ। মতএব চেতনাচেতন- 
বিশিষ্ট দ্ধের একখুনিরূপণই শোভন। সমুদ্র যেমন সবরূপতঃ এক 


৪৫” বেদাস্তাপনের ইতিহাস 


হইলেও তারার রঙ্গ, ফেন, বৃছদাদি অংশগুলি অনেক? অথচ & 
সমস্ত অংখভেদ লইয়াই সমুক্রের একত্ব ব্যবহার হয়, সেরূপ জীব 
জগৎ ও ঈশ্বরভাবে অনেক হইলেও, এতৎসম্টিবিশিষ্ট পুরুযোত্ন 
মারায়ণ এক। 
যাখুনাচার্ধয €সিছ্িত্রয়ে” প্রথম পরিচ্ছেদে 'আস্সিদ্ধি ্রতুরগে 
দেহাখবাদ, ইন্দিগাত্মপাদ, মশ-জাত্রবাণদ নিরসন করিয়াছেন। 
বৌদ্ধগনের ক্ষণভঙ্গধাদ থণ্ডিভ করিয়াছেন । তৎপরে সুরের, 
চার্য্যের নিহিিশেষগ্ষাপাদ খণ্ডন করিয়াছেন | স্থারেশ্বারের মত হিনি 
নিমস্থ বাক্যে অনুবাদ করিয়াছেন__ 
প্আন্ো নিধুশিনিখিলভেবা  বিকলনিপর্প্রকাশ মারৈএননা 
ক্টস্থনিনা সংবিদোত্ম। পরনাত্ব! চ থাই যাইনি হনয়, 
নন্থাত্বেচি সো চ বেদাস্থবাক্যাহাতর্ধাভুমিং তি ভেষাং হিাধা 
যথাহ ভদ্বার্ডিককা রত” 
"প্রাগর্থপ্রনেয়েযু যা ফলহেন সভা!) 
সংবিং দৈবেহ মেয়োহর্থো বেদান্তেক্তিপ্রনাণতঃ | 
অগ্রানান্য প্রমভিস্ড স্াদিতোহন্যার্থকষ্পানে । 
বেদাস্তানামতত্তম্মাক্নান্যমর্থং প্রক্ময়েৎ ॥” ইদডি॥ 
এরূপে সুরেগখরের মহ অনুপাদ করিয়া বপিত্েছেন--হদিক 
মলৌকিকমনৈদিকং চ পর্শনমিভাত্ববিঃ | তথাহি সংদিচিতি 
বাশরয়ং প্রতিনতয়ৈর কশ্সতিৎ প্রকাশনবীদো আনাবগগ্নচূগাদি 
পদপর্্যায়নামা ম্প্মকঃ সংবেদিতুবাত্মনো ধর্শঠ প্রষিদ্ধঃ | তখৈৰ 
হি সর্বপ্রাণৎ প্রশ্তাত্মসিদ্দোহয়মন্তভবঃ অহমিদং সংবেদীতি 
তন্যোৎপত্তিস্থিঠিনিরোধাচ্চ দুপহরঃশাদেরিহ প্রত্যক্ষাঃ প্রকাশে! 
স্থরেশ্বর শঙ্করের অতানুবন্বাী। হার মতে ভান হপ্রটাশ 
জান অ: জ্ঞান কুটন্ছ নিঠ্য, ড্ানঈ খাত্মা, জানই পরমা স্ব জ্ঞান 
নিক্রিয, জানে ভেদ নাই, জ্ঞান আপেক্ষিক নহে। যাদুলাতাধোর 
এই মতকে অলৌকিক ও অধৈদিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন : 


যায্নাচাধ্যের মতবাদ ৪৯ 


ঠহার মতে জ্ঞান আত্মার বন্ম। শাঙ্করনতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, 
যাখুনাচার্্ের মতে আযম জ্ঞাহা, চ্পতৃশভতি আত্মার আছে, ভান 
1 শক্করের মতে জ্ঞান নিক্ষিয়। বাধুদের মনে ভান 
য, শাঙ্করমতে জুন নিরর্িশেষ। যামুনের মতে চ্যান 
ক্স, শগ্ষরের মতে চান ব্রাশ । যাশ্নাচিধ্য ভাই 
মিদং সংবেদ্ধীতিঃ বলিয়। আত্মার ভতহ '& ভলানের অস্রিয়ঙ্ক 
নিদিশ করিয়াছেন। 

পষ্ঠলে শা 
ভিয়াঈ 











একে অনৈধিত € আগৌকিক বলা যুক্তিযুন্দ হয় 
মান তয়। ৮৩ৎ কেন ফং পদ্ছেৎ। উত্যাদি 
তে জাত এ্রভূতি নিরন্ত হইস়্াছে ! পক্ষা্তবে হিহংঙ্দানা 
৪ "পানি অভিন্ন, আত্মার প্রকাশে বাফবস্কুর প্রচাশ। বাক্িরের 
পান অন্তিদ ও আনেছিক হইলেও, আত্মভান অমণ্ড এস) 
হংবোধ সর্ব সমান। বুদ্ধির মঠিত শনচ্ছিন্ করিয়া দেখিলে 
অহংবোধ খণ্ডিত বণিয়া প্রতীত হয়। অনধ্যন্তঙ্গোন সম ও একরস। 
মহএব সপৌকিক বা অপ্রত্যক্ষ বপাও গত হয় নাই। 

ঘাঈলা৮ধ্যর মতে আত্মা দবিশেষ | খাঙার নতে আত্মা! 
'অহদর্থদরূণ। বন্ধ ও মোক্ষ উউয়াবস্তাতেই আত্ম! ভা শঙাব ? 
মাত্বা সবিশেষ ভ্ঞানাবচ্ছিন্ন। শঞ্চরের মতে আত নিরবচ্ছিন্ন 
চৈ ব! জানস্বরূপ | শঙ্করের মতে আত্মার পারমাথিক বন্ধ ও 
মোক্ষ না, আত্মা! নিতামুক্ত। যামুনাচাধ্যের মতে আত্মা নিত্য 
চৈচযাথরাপ | 

আত্ন-প্রতিপত্তির প্রমাণ__বাসুনাচার্ধের মতে শহিই আন্ম- 
প্রতিপত্তির প্রমাণ। নৈয়ার়িকগণ অস্ুমানবনেএ আব্মস্তির 
প্রবণ করেন। আচার্যা বলেন ই অঙঙ্গত! মুমানমাজবুলে 
উহার প্রমাণ । আচার 







সা 











খলিতেছেন_ 
পুমোহহং গচ্ছাম্যহমিত্যাদি প্রতাকষমূদিতবিষয়দয়। গুমিদ্ৈ- 


৪৬ বেদাস্তর্শনেয ইতিছাস 
বাতীতকাপচাবাভিরেকাহ্মানডেদানামিত্যান্থমা নি কী মপ্যাত্বসিদ্বি- 
মশ্রদ্দধানাঃ শ্রোত্রীমেব তাং শ্রোত্রিয়া; সংগিরস্তে। ক্রয়ে! ঠি 
সাক্ষাদেবাত্মনঃ শরীরাদিব্যতিরেকমাদর্শয়ন্তি "মস এফ নেতি নে 
অকায়মরণমন্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং যোনিমন্তে প্রপ্রস্ভস্তে শরীর্থায় 
দেহিনঃ। স্থাণুমন্যে ন জায়তে জিয়তে বা কদাচিৎ জীবাপেতং বাব 
কিলেদং ডিয়তে, ন হ বৈ সশরীরস্ত মত: প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতরিরস্ধি 
অশরীরং বাব সম্ভং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পূশত* ইত্যাস্ঠাঃ কালান্তর ভাবি 
স্র্গাদিসাধনখিধয়শ্চাক্ষিপস্তি দেহাদিব্যতিরিক্তং নিত্যং চেতনন্িভি 
শ্রুতি: তদন্বপপত্তি প্রমাণকোহয়ং প্রত্যগাত্থ্েতি।” অর্থাৎ দেহাদি 
ব্যতিরিক্ত নিত্য চতনা আত্মার প্রতিপত্তির প্রমাণ শ্রুতি । 

ঈশ্বর__মাচাধ্য যামুনের মতে ঈশ্বর পুরুযোত্তম | জীব হঈটতে 
তিনি শ্রেষ্ঠ। জীব কৃসণ-_শোকদুঃধার্্। ঈগর সর্বজ? 
সত্যসন্বগ্ন নিঃসীমন্খসাগর ; ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অগু। ভীব ংপ, 
জীব ও ঈশর নিত্যপৃথক্‌। যুক্ুীব ঈথরের সা্গিধ্য প্রাপ্ত হয কিন্তু 
ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় না। আচার্য বলেন-_-অদিতীয় ত্রঙ্ধ বলিনে। 
রক্ষা হইতে অহ্যবস্তর সন্ভাব নিবাপ্িত হয় না। বরং ব্রাঙ্মের মদৃশ 
বা বিসদৃশ মন্। কেহই নাঈ_ইহাই সুচিত হয়। আচাধা 
বলিতেছেন-_ 


প্নম্থ নঞহ ত্রশ্ষণোহগ্স্ত মর্ন্তৈব নিষেধকম্‌। 
দ্বিতীয়গ্রহণং হস্মাৎ সর্ববশ্যৈবোপলক্ষণম্‌॥ 
নৈবং নিষেধো ন হাম্মাদ্‌ ছ্িভীয়স্তাবগম্যতে। 
ততোহম্যত্বদ্িরুদ্ধং ব! তাঁদৃশং বাইত্র বক্তি সঃ 
সিতীয়ং যন্ত নৈবাস্তি তদ্রদ্ষেতি বিবক্ষিতে 1” 


আচার্যের মভে ব্রদ্মের সমান বা উহা হইতে ধিক ছিনী় 
কেহই নাই। কারণ জগত্রূপ শরীরও তাহার কলামাত্র। 


ঘামুনাচাধ্যের মতবাদ ৪৬১ 


পদ্বিতীয়গণনাযোগ্যে। নাসীদস্তি ভবিষ্যুতি। 
নমোবাহত্যধিকে| বাইস্ত যে! দিতীয়ন্ত গণ্যতে | 
যতোহম্ত বিভববুহকলাযাত্রমিদং জগৎ 1” 
তিনি বলেন_ যেমন অদ্ধিতীয় সম্জা বলিলে তাহার ভূত্য 
পুন্রকলত্রের নিষেধ হয় নাঁ, সেইরূপ অধিতীয ত্রচ্ম বলিলেও সর নর, 
অনুর, ত্রশ্া, ্রধাণড প্রহথুতির নিষেধ হয় না। 
ব্হ্ধ -জগৎ্ণ আচাধ্যের মতে জগৎ ব্রদ্মের পরিণাঁম। ত্রদ্ধই 
ডগদাকারে পরিণত হন। জগৎ ব্রদ্ধমের শরীর ব্রহ্ম জগতের 
মাত্বা। আত্ম ও শরীর অভিন্ন | অতএব জগৎ রন্ষাত্মক। 
্রক্ধ_জীব-__এই আচাধ্যের মতে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন! অতেদ 
কখনই সঙ্গত নহে। “্তত্বমমি” বাক্যের তাৎপধা ব্রদ্ধ ও জীবের 
অভিন্নতা নহে। তং ও ত্বং এই পদদ্বয় জীবপর তাঁদাস্থ্যগোচর | 
আচার্ধ্য বলিতেছেন-__ 
“তন্বং পদঘবয়ং জীবপরতাদাত্ধ্যগোচরস্‌। 
ওসুখ্যবৃত্তি-তাদাত্মামপি বস্তদয়াশ্রয়ম্‌॥ 
তিনি ভাস্বরীয় ভেদাভেদবাদ নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি 
বলেন 
“ভিন্নাভিন্নতসংবন্ধ সদসত্বি কল্পনম্‌ | 
্রত্ঙ্গানুভাবাপাস্তং কেবলং কঠশোধণম্‌ ॥ 
ত্রন্মে ও জীবে সঞ্জাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাঈ, কিন্ত স্থগত ভেদ 
আাছে। আচার্ধা বামুনাচার্য্ের মতে স্থিনটা মৌলিক পদার্থ 
“চিংদ চিৎ” ও এপুরুযোত্বম” | চিৎ _জীব, অচিং--জগৎ ও 
পুরুযোত্বম ব্রহ্ম | ত্রচ্ম সবিশেষ_স্ণ» অশেষ কল্যাণগুণের 
নিলয়, সর্ধনিয়ন্তা। জীব তাহার দাস। তিনি সিিত্রয়ে চিদ্চিৎ 
ও পুরুযোত্ম নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার নতে ভগৎ জড়, জগৎ 
্্মের শরীর। এই মৌগসিক ত্রিপদার্থের উপর ভিত্তি করিয়াই 
আচাধ্য রামাহুত্দ তাহার মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। 


৪৬২ বেদাস্তঘর্শনের ইতিহাস 


যামুনাচার্যে বাহ সুক্ষ বীজরূপে ছিল, রামাস্থুজে তাহা স্থত্তি পাইয়া 
পুর্ণতা লাভ করিয়াছে। 

ভক্তিবাদ- শরণাপত্তি__“ভ্োত্রত্েপ্ট আচার্য্য যামুনের ভক্তির 
গ্রবাহ অনাবিলভাবে ছুটিয়াছে। সে প্রবাহে অবগাহন করিলে 
অনেধরই চিত্ত শান্ত হইতে পারে। তাহার হাদয়ের গভীর অনুরাগ, 
ও প্রগাঢ় প্রেম স্রোত্ররদ্ধে সর্বত্রই পরি | 

এই গ্রন্থে প্রথম করেকট। গ্রোক স্বীয় গুরু পিতামহ নাগনুমির 
প্রীচঃণ-বন্দনার্থ রচিত «| ভংপরে খুনিবর পরাশরকে নমহার 
করিয়া শ্ীয় আদিকুলগুর পরাধুশ বা শঠারি খালোরারের গাদ- 
বন্দন করিয়াছেন । তৎগরে কুলাদবভা নারায়ণের পাদ বম 
করি, স্ঠাহার নাহাস্বা বর্ণনে ব্যাপৃত হউয়াছেন_ ঈএবের মঠ ও 
নিজের অগু, এবং মর্বৈবরর্ষ/ প্রকটিত করিয়াছেন। গর ঘুর 
জীব অনু_ইনা সর্ধরঈ স্কুত। পরাশরের বন্দনা গ্রসঙ্গে আগিক 
গদাধত্রয়েব নির্দেশ করিয়াছেন । ভাব অণু হইলেও মহকামাগরের 
অন্তর্ুক্ত। শিভে জাখ প্রমাণুসদৃশ, অণুড)ব বাকামনের দগোচর 





ক “ভগনদননত দথায্তং গুরুদানপূর্বাকম। 
ক্ষারং শর্দৎয়া যুজং স্ধধতে হি বিশেষতঃ ॥ ১ 
নখোহচিন্যাসুত!রিষ্ট জাননৈরাগ্যরাশয়ে 
মাথায় মুনরেহগাধ শগবন্ুক্তিমিক্কবে | ২ ॥ 
তস্য নমো মপুঙ্গিদ্রসরোজতন- 
ছানানুরাগমহিমাতিশয়াস্সীয়ে। 
নাখায় নাখস্থনরেহত্র পরজ্ঞ চাপি 
নিত্যৎ ধদীচচঃণৌ শরণং মদীয়ম্‌ ॥ ৩॥ 
ভূয়ো নমোহপরিশিতাচ্যুতভকিতত 
জানাম হন্ধিপরিবা 5স্তভৈর্বচোভিঃ 
বোকেই্বভীর্ণপরমা রযগ্রছক্তি 
যোগায় লাধমূনয়ে যাষনাং বরায় ॥ ৪ 8” 


হামুদাচাধ্যের মতবাদ ৪৬৩ 


বস্ঘফে কি প্রকারে স্তব করিবে? বেদসমৃত এবং ত্ধাপ্রসুথ 
দেবগণ খাহার গ্বতি করেন, তাহার স্্রতি কি ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে 
মন্তব? ইনার উত্তরে আচার্য একটা সুমধুর কথা বঙগিয়াছেন। 
এমন মনোজ্ঞ উক্তি কেবস ফবিঠা নঙে, উহার ভিভরে উহার নিজ 
হদয়ের সমস্ত ভাব নিহিত। হিনি ধলিয়াছেন-_“কে1 মজ্জতোরণু- 
বুনাচনয়োধিশেষ 1” অর্থাৎ মহাসাগরের মধ্যে পরনাণু এবং 
বুদ্পর্বত উভয়ই নির্বিশেষে মগ্ন হইয়া যায়। 
নমস্কারে আত্মনিবেদনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ঈখার 
তৃমাডও ঝাভিত হইয়াছে। যথা 
'নমো ননো বাওনদাতিহমরে নমো মনো বাঙমনৈসকতূময়ে। 
নমো নমোহনন্তমহাবিস্ৃতয়ে নমো নমোইননদয়ৈকদিদ্ধাবে ॥” 
শরণাপত্তি_স্তাত্রের সর্বত্রই মাত্মবিসঙ্ছনের ভাব ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ভগবান্‌ অশরণের শরণ, নিরাশ্ররের আশয়, সর্ধন্থ 
সহাতে মিবেদিত হইয়াছে। সর্ধথ বিকাইয়া তাহার চরণকমগে 
ছাশ্র॥ নিবাস জগ্থ ধ্যাকুলত| যেন গঙ্গা প্রবাহের হায় মাগরসন্ধ।নে 
ছুটিয়াছে_ 
"ন ধন্মানষ্ঠোহন্মি ন চাত্মবেদী ন তত্তিমাংস্তঞ্চরপারবিন্দে, 
মাকঞ্চনোহনন্তগতি; শরণ্যং 'ৎপাদথুলং শরণং প্রগঞ্ে |” 
এই আত্মনিবেদন ক্রমে আত্মবিএরণে পধাবসিত হইয়াছে, 
আমিহকে ডুবাইয়া দেয়] হঃয়াছে, যথা 
তদয়ং তব পাদপণ্নয়ৌরহমঠৈষ ময়! সমগিতঃ। 
অর্থা, আমি অস্ত আমার “অহংকে” তোমার আপাদশ়ে 
অর্গণ করিলাম। আমি ও আমার সকল সমর্পণ করিয়া শরগাপস্থির 
গু্দগ মাধিত হইয়াছে 
“মম নাথ বদস্তি -বাহন্যথং মকসং তদ্ধি তবৈব মাধব 
নিয়তং সমিতি প্রবৃদ্ধধীরথব| কিং থু সমপয়াম তে” 
অর্থাৎ হে নাখ| হে মাধব। যাহা! “মামি” এবং আমার 


৮ ন্ধদরশনর ইতিাস 


যাহ! কিছু, সকলই তোমার, অথবা বদ্দি আসার এরপ জ্ঞান হয় 
যে “সকলই সর্বক্ষণ তোমার” তাহা হইলে তোমায় কি সমর্পণ 
করিব? 
এস্থলে এই শরণাপত্তির সহিত গৌড়ীয় বৈধবগণের মাদৃশ্ 
আছে। 
“কি দিব আমি। 
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ 
আচার্য যামুন সর্বন্থ তাহাতে বিকা্য় দিয়াছেন, আর বৈষ্ণব 
কৰি যাহা কিছু সকলই নারায়ণবপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাদুনা- 
চাধ্ের ভাব “তবৈবাহং, বৈধুব কবির ভাব অনেকট| পরিমাণে 
পমমৈব তং । ঈশ্বরের মহিত জীবের সকল সন্বন্ধই সন্ত, হাই 
আচার্ধা বলিতেছেন__ 
পিতা! ত্বং মাতা! ত্বং দয়িতওনয়ন্ত প্রিয়নুদ্বং 
ত্থমেব স্থং মিত্রং গুরুরমি গতিশ্চাঁসি জগভাম্‌। 
তণীয়নবদ্ভূত্যযস্তবপরিজনম্তদ্গতিরহম্‌। 
গ্রপন্নন্চৈবং সঠাহমপি ভবৈবাশ্মি বিভব; |” 
কিন্তু দাশ্ভীবই সকল ভাবের শিরোমণি, একমাত্র দাস্য-নুখে 
আমক্ত ব্যক্তির গৃহে কীটজন্মও সাথক, তথাচ অন্যবুদ্ধি-বিশিষ্ট 
ব্যক্তির গৃহে চতুম্মুখ ব্রন্মা হইয়। জন্মানও কাম্য নহে। 
“তব দাস্তস্থখৈকসঙ্গিনাং ভবনেবস্থপি কীটক্ন্ম মে। 
ইতরাবসথেষু সাম্ম ভূৎ অপি মে জন্ম চতুম্মুখাত্বনা॥” 
ভগবানে অবগাহন করাই তক্তির সার্থকতা । 
এই শরণাপত্তির ভাব গ্রহণ করিয়াই আচার্য রামানুঞ্ “গণ্রয়” 
নানক গ্রন্থে শরণাপন্ডি প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। যাষুনাচাধা সকল 
ভাবেই রামানুজকে প্রভাবিত করিয়াছেন। কেবল জীবনে নহে, 
সমস্ত মতবাদেই বাগুলাচাধ্য রামানুজকে প্রভাবিত করিয়াছেন। 
যামুনাচা্যের দাস্তভাবের প্রাধান্ও রামানুজে পরিস্দুট । 


মধবা ৪৬৫ 


মন্তব্য 
ষাঁখুনাচার্য ও ভাস্করীয় মত খণ্ডনের জন্থই বিশেষ 
বন্ধণারিকর। শরাঙ্করমতই তাহার প্রধান আক্রমণের বন্ত! 
নির্দিশেষ বরন্ধাবাদ, অভিন্নভাবাদ নিরাষ করিয়। বিশিষ্টাদৈত মত 
স্থাগনেই ভাহার প্রযত্ু। “সিদ্িত্রয়ের? প্রারস্তে নিজেই বগ্িয়াছেন 
নে নানা প্রকার বিরুদ্ধ মঙ্ডের মীসাংসা! করিবার জন্যই ভিনি 
গরনপরিস্তার করিয়াছেন। 
“বিরদ্ধমতয়োহনেকাঃ সন্থযাত্ম পরমাত্মনোঃ| 
অতস্তৎপরিশুদ্ধার্থমাঞ্ঝসিদ্িবিায়তে ॥” 
মান্ুনাচাধা শাঙ্করনতখপ্তনেই প্রায় সমস্ত শক্তি প্রয়োগ 
বরিয়াছেন। রামামুজা চাধাও শান্করনত্ত-খগ্ুনের প্রভাব যামুনাচার্ধ্য 
হটঙে প্রাপ্ত হষ্টাছেন ! রামানুজের ভান্গ্রনয়নের উত্তেজন! 
থাখুনাচাধ্য হইতে প্রাপ্ত 
মামুনাচাধ্য সিদ্ধিত্রয়ে * নির্বিশেষ রহ্গাবাদী “য সকল 
মাচাধাগণের নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে কেবল আচাধা ভ্ুছরি, 
ভঙএপধ। এবং শঙ্করের নাম বিদিত। ভ্ভূমিত্র, ব্র্মীদন্ত প্রন্নতি 
গাগখোর নামোরেখ অস্ত কোনও আচাধ্যের গ্রন্থ ধেখিভে পাওয় 
যায় না। 
শসদায়ের আচাধ্যগণের মধ্যে শ্রীবৎসাক্ষ মিশ্রের নামোল্লেগ 
রাঘানুাচাধ্যের ভাষ্তে দেখিতে পাওয়! বায় না। রামানুদ্র 
বোধায়ন-ভাস্ের উল্লেখ করিয়াছেন । ৭ ভ্রমিড়াচাধ্য প্রন্ৃতিই 
গৃরবাগধ্য।  বাক্যভাব্য-প্রণেতা টঙ্গাচাধ্যও বিশিষ্টাদৈভবাদী। 
ইহারা মকলেই যামুনাচা্য প্রভৃতি হইতে প্রাচীন। কিন্তু এই 
মকল আচার্যের ভাষ্য ও টাকাদি এখন পাওয়া যায় না| 
₹ সিদ্িয়ঙগ ৫--৬ পা আইবা । 
৭. “ভিগবদবোধায়নকতাং বিশ্বীশা ববসতবৃততিং পূর্ব।চাখ্যাঃ 
মংচিঙ্গিপুঃ১ ত্মতাহসারেণ সতআক্ষরাি ব্যাখ্যাওয্ে ।” | শ্রীভাস্ত ) 


৩৯ 


৪৬৬ যেববান্তদর্শনের ইড্ছাস 


যায়ুন্াচার্যের সময় বৌদ্ধমত অনেকটা পরিমাণে নিশ্্রভ। ভাই 
সামান্তরপে বৌদ্ধবাদ নিরসনের প্রচেষ্টা থাকিলেও, মবিশেষ 
চেষ্ট নাই । মীমাংসক মতের প্রতি “ঈশ্বরসিদ্ধি* অংশে সামান্ 
কটাক্ষ আছে। কিন্তু তন্মতখগ্ডনের প্রচেষ্টা কম | শঙ্করের মতের 
প্রবলতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে যামুনাচা্ধ্য গ্রবল প্রতিদবপ্দিকপে 
শঙ্করকেই গ্রহণ করিয়াছেন। যামুনাচাধ্য যে বিন্জন-কোলাহলকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনিও অ্বৈতবাদী পণ্ডিত হইতে পারেন। 
অবশ্যই একথ৷ দৃঢ়তার সহিত বল! যায় না। যেরূপ চিদ্র 
কোলাহল চিত্রিত হইয়াছেন, ভাহাতে ভাৎকালিক অদ্বৈতবাঁদিগনের 
দবান্তিকতার চিহ্ন পরিক্ফুট। সাম্প্রদায়িকতার জচ্যও এরপ চিত্রে 
চিত্রিত হইবার মস্তাবন! আছে। রামান্রজ যেরূপভাবে শান্ধরদত- 
খগ্ডনে পরবর্তী কালে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় 
বাচস্পতির মনীষার ফলে শাঙ্কর দর্শন নবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
সেই প্রাধান্থ বিদুরিত করিবার জন্যই রামান্ুজের প্রচেষ্টা । শন্করের 
সময় বৌন্ধবাদ ও মীমাংসা (পূর্ব) স্বীয় স্থীয় প্রাধান্থোর জন্য 
বিবদমান| তাই শঙ্কর মীমাংসক ও বৌদ্ধবাদ নিরসনে সমধিক 
বঙ্থপরিকর | কিন্তু যাঁধুনাচার্ধ্য ও রামানুজের সময় বৌদ্ধবাদ 
অনেকটা পরিমাণে হীনপ্রভ। তাই বৌদ্ধমত খণ্ডনের প্রচেটা 
ততটা নাই। ্ 

যামুনাচার্ধ্ সিদ্ধিঅয়ের সংবিংসিদ্ধি প্রকরণে চোল সগ্রাটের 
উল্লেখ করিয়াছেন | * সম্ভবতঃ সিছিত্রয় রাজরাজচোলের সময় 
লিখিত হইয়াছিল । শ্মিথ, সাহেবের মতে ঘটনাচুমানিক রাজরাজ- 
চোলের অবস্থিতি কাল ১০০* খ্ৃষ্টা্ ৷ ৭ রাজরাজচোল (7:11 
৯. বথা চোলবৃপঃ সহহাড়ছিতীয়োহ ভৃতলে 

ইতি তঙ্গুলান্বপতিনিবারণপরং বচঃ ৮ 
(সিসির সংবিৎসিদ্ধি_৯২ পৃষ্ঠা, চৌখান্থা, মন ১৯) 

প (শ্থিব সাহেবের উতিহাস ২য় সং ১৯*৮--৩৮৯ পৃষ্ঠা )। 


₹শম শতাম্বীর সমালোচনা ৪৬৭ 


08 816) চাণুক্যবংশের রাজা ভৈলের পুকঙ্জ সত্যাশ্রয়কে 
গরাঙ্গিত করিয়া চালুক্যরাজ্য বিধ্বস্ত করেন। নয় লক্ষ সৈন্য 
মহিত চানুক্যরাজ্যেশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যামুনাচাধ্যের 
পক্ষে রাজরাজকে অদ্বিীয় সম্রাট বঙ্গিয়! নির্দেশ করাই সঙ্গত। 
এপ্রদৃষ্টে মনে হয় যাঁমুনাচারা সিদ্ধিত্রয় রাজরাজচোলের রাজ্যকালে 
প্রথয়ন করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ৯৫৩ খুঃতে তাহার 
জম ও পঁ়ত্রিশ বতনরে ভাহার রাজা-ত্যাগ। অতএব ৯৮৮ খবর 
পরে গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ত হইয়াছে । সম্ভখতঃ দশম শতাব্দীর 
শেষে ও একাদশের প্রারস্ভে সিদ্ধিত্রয় বিরচিত্ত হইয়াছে, এবং 
রাদরাচোলের বাঁজত্বকালে যামুনাচাধ্যের প্রতিভা বিকশিত 
হইয়াছিল । 

যামুনাচার্যের জন্মের অব্যবহিত পর্বের (৯৪৯ খুঃ) রাষ্টরকুটবংশীয় 
রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সহিত চোলদিগের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে চোলরাজ 
রাজাদিহ্য (৯৪৯ খুঃ) নিহভ হন। তৎকালে জৈনমতের সহিত 
চিন্ুমনের প্রতিদ্বন্দিত| চপিতেছিল। & কিন্তু যামুনের সময় হিন্দৃ- 
মনের প্রাধান্য সুস্থিত হইয়াছে। 

দশম শতাব্দী দাশনিক ক্ষেত্রে নৃতন যুগের প্রবর্তন! করিয়াছে। 
বেদাস্ট-রাজ্যে পরম্পর পরস্পরকে আক্রমণও করিয়াছে, ইহা! 
গৃহবিচ্ছেদের নিদর্শন হইলেও দার্শনিক রাজ্যে গৃহবিচ্ছেদ বরণীয় ) 
কারণ ইহাতে চিন্তার ও চিত্তের প্রমারত। সাধিত হয়। 


দশম তাব্দীর সমালো5ন 
দশম শতাবীতে কেবল বেদাস্তদর্শনের ক্ষেত্রে নহে, সকল ক্ষেত্রেই 
ছাবনের সঞ্চার পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে কাহারও বীপা নীরব 
শহে। বেদাস্তের ক্ষেত্রে ভেম্রাভেদবাদী তাস্কর। অখৈতবাদী 
* দ্দিং সাহেবের ইতিহাস ২য় সং, ১৯*৮--৩০৮ পৃষ্ঠা জট । 


৪৬৮ বেঘাস্রর্শনের ইতিহাস 


বাচম্পতি, বিশিষ্টাদৈভবাদী যামুনাচাধ্যের অবতরণ । শৈবমতেও 
ভোজরাজের প্রতিভা প্রকট । তোজরান পাতপ্রলদর্শনের রাজমারপ্ড 
নামক বৃত্তি প্রনয়ন করেন শৈবমতেও তাঁহার গ্রন্থ আছে। 
কিন্তু বরন্সূত্রের উপর তাহার কোনও গ্রন্থ নাই। শৈবমতের 
্রস্থাদিকে বেদাস্তের মন্তর্ভুক্ত করিলে অবগ্রই তাহাকে বৈদাস্থিক 
আাধ্যক্সপে গ্রহণ কঝ। ফাইভে পীরে “রাময়৭ভস্পূ', “তৌ- 
প্রবন্ধ” প্রভৃতি গ্রন্থ ভোজরাজের বিরচিত। ভোজরাদের গ্রন্থমংখ্যা 
বছল, তাহার নান! বিষয়িণী প্রতিভা সর্বত্রই ক্ষুরিত। 

এই শতাব্ধীতে স্পন্দমতের আচার্ধ্য উংপলের আবির্ভাব! স্পণ্ণ 
মতের সহিত ভান্ত্রিকমতের অনেকটা পরিমাণে আাঢশ্ড আ/ছ। 
প্রত্যভিছঞাবাদই উৎপল্গাচাধ্যের অভিনত। প্রত্যভিভ্ঞাথাদকে 
বৈধাস্তিক মতের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পার়ে। বেদাস্তদর্শনের 
উপর উৎপল, অভিনবপ্ুপ্ত প্রন্ৃতি আচারের কোনও গ্রস্ত নাই। 
অভিনবগুপ্তাচাধ্যের গ্লীতার টীকা আছে। 

উট্টকল্পটেন্তু আচার্যের স্পন্দকারিকার উপর, উৎপলাচাধ্যের 
পম্পন্দ-প্রদীপিকা” নামক টাকা আছে। (বিভ্রয়নগর দিরিজে 
প্রকাশিত)। উৎপলাচাধায প্রন্থতির নতবাদ এস্থলে বিশেষরূণে 
প্রগঞ্চিত করা হইল ন|। কারণ, উহাদের মতবাদ বেদান্তের 
অনুরূপ হইলেও বেদাস্তদর্শনের ঠিক্‌ অন্তর্তক্ত বলিয়া গ্রহণ কর! 
যায় না। অবশ্তই উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রত্যভিদরা- 
মতবাদ স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্তী শতাব্দীতে অভিনবগুপ্তাগাধোর 
বিবরণ-প্রসঙ্গে প্রত্যতিজ্ঞানতবাদের সারাংশ প্রদান কর! হইবে। 
উৎপলাচাধ্য তট্টকল্টেন্দুপ্রন্থৃতি আঁচাধ্যগণের দিকট যাহা বীপে 
ছিল, তাহাই অভিনবগ্ুপ্তে মহামহীরুহরূপে পরিণত হইয়াছে। 
উৎপলাচধ্য দশম শতাবীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন! 
ভট্টকল্পটেন্দু উৎপল হইতে প্রাচীন। উৎপলাচার্যের পিতার 
মাতামহও এই মতের একজন আচার্য । ভাহার নাম মহাবল। 


দশম শতাীঙ সমালোচনা ৪৬৯ 


উৎপল তাহার বাঁক্য প্রমাপরূপে স্পন্দ-প্রদীপিকাঁয় উদ্ছৃত 
করিয়াছেন | $ 

এই শতাকীতে ম্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেরও অভ্যুদয় হইয়াছে। 
শাঁচার্ধয উদয়নের মনীষা দশম শতাব্দীর শেষভাগেই প্রকাশিত 
হইয়াছে । ৯০৬ শকাকে অর্থাৎ ৯৮৪ খুঃতে উদয়ন লঙ্ষণাবলী 
প্রয়ন করেন। কু্থুমাঞ্জণি, আত্মতন্ববিবেক, ( বৌদ্ধাধিকাঁর ) 
াচস্গতি মিশ্রের হ্যায়বাস্তিক্তাৎপর্দ্যের উপর পরিশুদ্ধি নামক 
টানা, ধৈশেধিকদর্শনের প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর কিরণাঁবলী টাকা! 
প্রস্তুতি উদয়নের কীন্তিস্তন্ত। উদয়নের অগাধ পাশ্ডিত্য, গভীর 
গবেষণা, অতিমানুষ প্রভিতা, গ্রন্থের সর্ব সুব্যক্ত॥ প্রশস্তপাদ- 
ভাষোর কিরণাবলী টীকা ভাষার প্রাঞ্জলভায়, ভাবের গভীরতায় 
্লধরের গ্যায়কন্দলী হইতে উচ্চ আসন পাইরার যোগ্য। এই 
দশম শহাবীতেই প্রশস্তপাদভাষ্যের টাকাকার গ্রীধরের আবি্াব। 
শব স্যায়কদ্দলীকার। শ্রীধরের ন্স্থান বঙ্গডুমি। তিনি বঙ্গ- 
সনির অপস্কার | উদয়ন মৈথিল। উনয়ট অমসাসয়িক | (বোধ 
হয ক্রিরশাবলী প্রচারিত হইবার পূর্ব হণয়কন্দলী লিখিত 
হইয়াছিল। কিরণাবলী ও কন্দলী তুলনা করিলে, কিরণাবলীর 
মমীটানতাই শ্বীকীর করিতে হয়। বিশেষতঃ পরবর্তী নৈয়ায়িক 
জাচাধাগণও (বর্ধমান প্রস্ভৃতি ) কিরণাবলীরই প্রাধান্য দিয়াছেন। 
কিরপাবঙীর টীকা! প্রভৃতিই ততপ্রামণিকতার নিদর্শন। নৈয়ায়িক- 
গণের অস্ট্যুদয়ের সহিত শীঙ্করদর্শন আবার নৃতন প্রতিদন্বিতা 
লাভ করিয়াছে! বোধ হয় শাঙ্করদর্শনের মত আক্রান্ত হইয়া, 
আার কোনও দার্শনিক মত পৃথিবীতে আপনার প্রতাপ অনুর 
রাখিতে পারে নাই। সকল দার্শনিক মতই শঙ্করের মতকে 

* অতশ্াহম্মতপিতুর্যাতামহাচার্যেদ মহাবলেন 'বথাথনয: ক্রোধে? 
ইত্যাদিনোক্কো! বিবোদয়ে! রহস্তস্থোষে (ম্পনপ্রদীপিকা! ও পৃষ্ঠা )। 
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আক্রমণ করিয়াছে! সকল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া স্থীয় 
প্রাধাগ্তমংস্থাপন শাঙ্করমতের বিশেষত্থ। 

উদয়ন শাঙ্করমত আক্রমণ করেন নাঈ, বরং শ্রদ্ধার সহিত 
শাঙ্করমতের বিবর্তবাদের সনীচীন্তা অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্ত 
পরবর্তী আচার্ধাগণ শাঙ্করদতের উপর তীব্র কটাক্ষ করিতে 
কু্টিতছন নাই। ইহারই ফলে অছৈচবাদী আচার্যগণও প্রমেয়- 
বছল নানারূপ প্রক্ষরণ ও ণিবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক 
এইরূপ শাঁঘাতের ফলে শাঙ্করম্ের যত গ্রন্থ হইয়াছে, তত গ্রন্ 
আর কোনও মতবাদে হয় নাই। জাত্তীয় জীবনের ন্যায় দার্শনিক 
জীবনেও আঘাত ফলদায়ক। 

দশম শতাব্দীর প্রারন্তে দক্ষিণভারতে জৈন ও হিন্দু ধর্মে 
বিরোধও চলিয়াছে। ফলে যুদ্ধাদিও হইয়াছে । দশম শতাবীর 
শেষ ভাগে হিন্দুপ্রাধান্য স্থিত হলেও পরস্পর পরম্পরকে আক্রমণ 
করিয়া স্বীয় মন স্থাপন করিতে সকলেই সচেষ্ট!  উত্তরভারছে 
ভেদাভেদবাদ শ্রাঙ্করম্তকে আক্রমণ করিতে বদ্ধপরিকর। দগ্দিণ- 
ভারতে বিশিষ্টাদৈতবাদ অদ্বৈতবাঁদকে আক্রমণ করিতে ব্যস্ত। 
ন্যায়দর্শনও মাথ। তুলিয়া দাড়াইয়াছে, শৈবমতও নীরব নহে, সর্ব 
জীবনের চিহ্ন 


্ 


একাদশ শতাব্দী (১০০০--১০৯৯) 


একাদশ শতাবীতে বেদাস্তরাজ্যে আবার নৃতন নূতন আঁচাধ্যের 
আবির্ভাব হইয়াছ্ছে। এই শতাব্দীতে শৈবমতের আচার্ধা অভিনব- 
গুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞামতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। অভিনবগ্তপ্ত 
্রত্যভিজ্জামতবাদের অন্যতম প্রধান আচা্্য। ৈতাখৈতবাদী 
নিশবার্কাচর্ধোর প্রডিভাও এই সময় স্কুরিত হইয়াছে। তচ্ছিয্য 
আচার্য ভ্রীনিবাসও এই সময়ে আবিভূ্ত হন। বিশিষ্টাৈভবাদের 
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প্রধানতম আচার্য রামানুজ্ধের অবস্থিত্ি এই কালে। ঠাহার 
বিচারমল্লতায়, স্মৃতীক্ষ যুক্তিজালে অন্বৈচবাদের সুদৃঢ়তিত্তি যেন 
কম্পিত হইল। ভক্তিবাদের প্রবাহে দক্ষিণভারত প্লীবিত হইল। 
বিশিষ্টাতৈতবাদ নবজীবন লাভ করিল। যামুনাচার্ধ্যের মানসী 
প্রতিমা মৃত্তিমান্‌ বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইল। শাহ্করমতেও 
প্রকাশাস্থযতি স্বীয় প্রতিভ! ও মনীষার পরিচয় প্রদান করিলেন | 
শাঙ্করমত জনসাধারণের ভিতরে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিল যে, 
কৃ্কমিশ্র নাটকাকারে শান্করমত প্রপঞ্িত করিলেন। প্রবোধ- 
চন্দোদয়” নাটক, শীন্করমতকে জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত 
করিল। অনাদিকে শৈব সম্প্রদায়ের অঘোরশিবাার্ধ্য শিবাদ্বৈতবাদ 
ব্যাখ্য। করিলেন। দার্শনিক যন্ছে নব নব হোভার উদয় হইল। 
দার্শনিক যজ্ঞের প্রাভাবে ভীরতের জাতীয় জীবনও নূতন প্রবাহে 
পৃত হইল। যন্দের হোঁমানল প্রজ্ছালিত করিয়া আচার্ঘাগণ পবিত্র 
ঘদধূমে ভারতের হুদয় পবিত্র করিলেন | পর্ব হন আগার্ধ্যগণ যে বীণা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই এই আটার্ধ্যগণ গ্রহণ করিয়া উদাত্বন্থরে 
দিমপ্ডগ মুখরিত করিলেন। জনসাধারণের ভিভরে দার্শনিকতার 
পতি প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইল। দার্শনিবগণ ভারতের জাতীয় 
মত্ত! অন্গু্জ রাখিবার জগ্য চিন্তারাজ্যে বিপ্লবের সুচনা করিলেন । 
মকলেই অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব ছুটাটয়। দিলেন। সকলেই দার্শনিক 
সায্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হইলেন। ভ্বাতীয় জীবনপ্রবাহ 
ভাগীরঘীর পৃত প্রবাহে পতিত হইয়! সাগরোগ্গেশে প্রধাবিত হইল। 


শ্রীসভিনবতাঢাধ্য 
(একাদশ শতাব্দী ১০০০ খবঃ) 
জীবল-চরিত 


আচার্য্য অভিনবগ্প্রের স্থিতিকাল সন্তবতঃ একাদশ শতাঁবী। 
১০০৭ খুষ্টাঝে তিনি বর্তমান ছিলেন বঙলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি 


শ্রীভিনব্তীঢারধ্য 


(একাদশ শতাবী ১০০০ খুং) 


আচার্য অভিনবগুপ্তের স্থিতিকাল সম্ভবত: একাদশ শতাবদী। 
১০০০ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্তমান ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হুয়। তিনি 
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উৎপলাচাধ্যের পরবর্তী। কাশ্রীর তাহার হস্মস্থান। তিনি 
শ্বীভাভান্তের সমাগ্থিতে নিদ্দবংশের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
বররুচিসদূশ বিদ্বান ও জ্ঞানী কাঁত্যায়ন ভীহার পুর্ববপুরুষ। 
তদ্বংশে স্থিরমতি ও 'অতিবিদ্বান্‌ সৌঁচুক নামক বিপ্র জন্ুগ্রহণ 
করেন। তৎপুত্র মসথাস্া শ্ীভূতিরাজ, ভূতিরাজের প্রতিভায় সমন 
লোক আলোকিত হইয়াছিল। তচ্চরণারবিন্বধধুপ অভিনব গুগু 1 
পণ্ডিতের বংশে তাহার জম্ম এবং নিজেও অসাধারণ পণ্তি্। 
শ্বীতাভায প্রণয়নের প্রবর্তন! ব্রাঙগণগণের অনুরোধে । “সি দ্বিজলোক- 
কৃতচোদনা বশত” গীার তাৎপধা প্রকাশিত করেন। বান্ধবগণের 
জন্যই যে বিশেষভাবে শীতার্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা 
বলিয়াছেন-_“কৃতমিদং বাদ্ষবার্থ, হি” । কেবল পাণ্ডিতয নঞে 
ভগবন্তক্তিতেও তাহার হৃদয় পূর্ণ ছিশ। এমন কি ভগবংসাক্ষাং- 
কারের ফলেই গীত্ার্থ লিখিতে সমর্ধ হইয়াছেন, ইহাও বঙিয়াছ্ছেন _ 
“কৃত্িন্চেয়ং পরমেশ্বরচরণচিন্তালন্িদাত্মসাক্ষাৎকা রাচার্ধ্যাভিনধ- 
গুপ্তপাদানাম্‌ ৮” অভিনব ভক্তি ও পা্ডিত্যের অপূর্ব সময়, 
ভগবানের ারাধনার কলেই জ্ঞান লাভ করিয়াস্থিজেন। 

মতবাদ অন্বদ্ধে আচার্য বন্থপ্, কল্পটেদ্দু ও উৎপলের প্রভাব 
পরিস্কুট । অভিন্ন উপাসনার বা অহংগ্রহ উপাফনার ভাব তাহার 
জীবনে সুস্পষ্ট । গীতার সমাপ্ডিশ্লোকে শিবের সহিত অভিন্নভাবের 
পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন। “অভিনবরপাশক্তিস্তদ্ুপ্তো। যো 
মহেশ্বরো! দেবঃ| তহ্ভয়াথাহমনরূপং অভিনবগুপ্ং শিবং বন্দে।” 





রঙ শ্রীমন্‌ কাত্যায়নোভভূতবররু চিসদৃশঃ প্রশ্মুরছো ধতৃধ- 
জদবংখালংরুতো ষঃ স্থিমতিরভবৎ সৌছৃক্াখ্যোহ্তিবিছান্। 
বিপ্রঃ শ্রীভূতিরাধস্তদন সমতবতম্ত ভুহর্শহাত্যা! 

যেলামী নর্বালোক।ভ্বনসি নিপতিতাঃ প্রোস্ধতা ভানুনে ! 
তচ্চরপকমলমধুপো ভগবদ্গীতার্থনংগ্রহং ব্যদধাৎ 
অভিনব্গুপ্ঃ নদ্ধিজলোককুতচোদনাবশতঃ ॥ 


গ্রত্াভিঙ্ছাবাদ_স্পন্দবাদ ৪৭৩ 


সাধনার ফলে অভিনব যে শিবে তন্য়ন্থ লাভ করিফ়াছেন--ইহা 


তাহারই নিদর্শন । 
গ্র্থের বিবরণ 

আঁচার্ধ্য সভিনবের “শিব্স্তের" বাধা আছে, কিন্তু এই ত্রান 
কোথায়ও প্রকাশিত হটয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। তাহার রচিত 
অন্য কোন গ্রন্থও প্রকাশিত হয় নাই। & 

গীতার্থনগ্রহ-ইহ! সীতার টীকা, নিরণ়সাগর প্রেসে ১৯১২ 
খু্টান্দে বাসুদেব তক্ষ্ণশাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশি5 হইয়াছে। 
টাকা অভিসংক্ষিপ্ত দীর্ঘমমাসবদ্ধপদবুল, ভাষা প্রাঞ্জল ও গভীর। 
গীতার সকল প্লেরকের ব্যাখ্যাও নাই, কেবল তাৎপর্য গ্রদর্শন নাই 
"গ্ীতার্থসংগ্রহ” বিরচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 


প্রতাভিজ্ঞাবাদ- স্স্দবাদ 


স্পন্দবাদ অনেকটা পরিমাণে তাস্িকমতের অহ্রপ | স্পন্দধাদ 
ও শ্রত্যভিন্রাবাঁদে সৌমাদুশ্ট বর্তমান! সম্ভবতঃ দাশীর ইনার 
জনরস্থান। অন্ততঃ অমেকানে+ আগাধ্যঈ কাশ্মীরে প্রাদূর্ভৃ 
হইয়াছিলেন। প্রত্যভিজ্ঞাবাদীরা শৈব। সোমানন্দ নাথপাদ, 
উদয়করমুনু, বনুগুপ্তাচারধ্য, ভটটকল্পটৈন্দু, উৎপলাচার্ধ্, অভিনব- 
গুপ্বাচা্য প্রভ্ুভি আচাধ্যগণ প্র্াভিজ্ঞবাদের আচার্ধয। বন্থ্‌- 
খ্তাচার্য্য ভট্টকল্পটের গুরু | ভট্টকল্পট “স্পন্দকারিকার” (বিজয়নগর 
সংস্কৃত সিরিজে ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত। সম্পাদক বামনশাস্ত্রী 
ইস্লামপুরকর ) সযাস্তিঙ্লোকে স্বীয় গুরু বনুপতপাচার্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন।" ভট্ট কল্পটের কারিকার উপরেই উৎপলাচাধ্যের 


* কাম্মীরের গভর্ণমেন্ট করুক সন্প্রতি ইহ! প্রফাশিত হইয়াছে। 
+ “বহুণুপ্াবাপ্যেদং গুরোন্তবার্থদখিনঃ 
বহর গ্লোকয়ামাস সম্যক্‌ শ্রীডট্টকভটঃ ( 
(শপন্দপ্রদীপিকা-বি, ন। সং :৮৯৮--৫৪পৃঃ) 


৪৭৪ বেঘাম্বশনের ইতিহাস 


পল্পন্দপ্রদীপিকা" টাকা ।  উৎপলাচার্ধ্যও ভট্টকল্পটকে বন্ধ 
গ্প্বাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া উল্লেধ করিয়াছেন । * 

অভিনবগ্রপ্তাচাধ্যও  পূর্ব্ধাচার্ধ্রূপে ভট্রকল্লটের উল্লেখ 
করিয়াছেন । তৎকৃত গ্রীতাভাত্তে তিনি ুট্রকল্লটের মতই বিরত 
করিতেছেন-__এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য আছে।+ সর্বদর্শনসংগ্রাহে 
ভট্রকল্পটের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু বন্ুগুপ্ত ও অভিনবগুপ্তাচার্যের 
নামোল্লেখ আছে। ভ্টরকল্লটের কারিকায় ৫৩টা কারিকা আছে, 
ইনার উপরে উৎপনাচার্য্ের অনতিসংক্ষিপ্ত টীকা । এই টাকায় 
বছুগ্রম্থের উদ্তবাক্য আছে। যোগিলাথ ও সিজ্ধলাথ প্রভৃতি 
আচার্ষ্যের৪ উল্লেখ রহিয়াছে । সিদ্ধনাথের অতেদার্থকারিকা নামক 
্রদ্থের বাক্য ও উদ্ধত হইয়াছে । শিবশ্ত্রের উল্লেখ স্পনদ প্রদীপিকায় 
ও সর্বদর্শনসংগ্রহে দেখিতে পাওয়! বায়। (স্পন্দপ্রদীপিকা ২৩ পৃ, 
অর্ধবদর্শনসংগ্রহ মহেশপালের সং, ২০৯ পুঃ)। উৎপলাার্য্য স্পন্দ- 
গ্রদীপিক1 ভিন্ন শ্রম্যান গ্রন্থও গ্রণয়ন করিয়াছেন কাহার স্পট 
আভাস “ম্পন্দ প্রদদীপিকায়” রহিয়াছে। “তথা ময়াপি” (৫ পৃঃ) 
“ময়ৈবোক্তং ক্কাইপি” ইত্যাদি দেখিলে স্পট: প্রতীয়মান হয়-- 
উৎপলের অন্যান্ত গ্রন্থ আছে। পণ্ডিত বামনশাস্তী স্লামপুরকর 
স্পন্দসপ্প্রদায়ের মাতখানি হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 


» “অরমন্্র কিলায়ায়ঃ সিক্ষমূখেনাগতং রহথাং বং 

তদ্ভট্রকলটেনদর্বহপপ্গুরোরবাপ্য শিক্কাপাম্‌ 

অবোধার্থমটুপ, পঞ্চাশিকয়াহত্র সংগ্রহ কৃতবান্‌ 

যদি তদর্থো! ব্যাখ্যাজ্যোৎ্্। গ্রকটীরুতোনদ্ি তেনেষৎ।” 

( শপন্দপ্রদীপিকা। ১২) 
+ "ডর্টেনুরাজাদায়রায়ং বিবিট্য চট চিরং ধিয়া। কৃতোহভিনবপপ্রেন 
সোহমং গীতার্থসংগহঃ 
(নিরঘয়সাগর--১৯১২ সনের সীতার সংস্করণ পৃঃ) 


গ্রতাভিজাবাদ-স্পন্দবাদ ৪৫ 


কিন্তু সেগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন কিন! জালিতে পারি 
নাঈ, এবং স্পন্দসম্প্রদায়ের অগ্যকোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে 
বলিয়াও আমাদের জানা না| কেবল অভিনবের গীতার টাকা 
নিরয়সাগরে সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ববদর্শনসংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞা- 
বাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই সম্প্রদায়ের বেদান্ত- 
স্থজের কোনও ভাষা নাই, অস্ততঃ প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ইহাদের 
মতবাদ উপনিষদের উপর স্থাপিত ও বেদীস্তের অনুরূপ অভিনবের 
গীতার টাকায়ও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। আসর! ব্র্সত্রের বা 
বেদাস্তদর্শনের ইচিহীস প্রণয়নে ব্যাপৃত থাকিয়। প্রত/ভিজ্ঞাবাদের 
উল্লেখ ও মতবাদ প্রপঞ্চিত না করিলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্ত 
চিন্তারান্্যে বেদান্তের অন্থরূপ মতবাদ পরিত্যক্ত হইলে গ্রন্থের 
অমপ্পূর্ণতা হয়, এই আশঙ্কায় অতি সংক্ষেপে প্রত্যতিচ্ঞা-মতবাদের 
বিস্তার করিলাম। 

বনুগুপ্ঠের শিশ্য ভটরকল্পট, কল্পটের গ্রান্থের টাকাকার উৎপল । 
উৎপলের স্থিঠিকাঁল সম্ভবতঃ দশম শতাব্ণীর প্রথমভাগ । বুলার 
সাহেবের মতে উৎপল দশম শতাব্দীর পপ্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন 
(০১ ঘ্ং 810৮5 ০96০, না 0০ 59)1 একাদশ 
শতাব্দীর প্রথমন্তাগে (সম্ভবতঃ ১০০* খুঃ) অভিনবগ্ৃপ্তচারধ্য 
বর্তমান ছিলেন। এই সম্প্রদায়ও গুরুশিত্য-পরম্পরাক্রমে তাহাদের 
মতবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উৎপলাচার্্য প্রদীপিকায় “সিদ্ধ- 
মুখেনাগতং রহস্তং যৎ* বলিয়! সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছেন । সোমানন্দনাঁথ, যোগীনাথ, লিক্ধনাথ, বনুপগুপ্ত, বল্পট 
প্রভৃতিই সাম্প্রধায়িক আচাধ্য। এই সুপ্প্রদায়ের গ্রন্থরাজি 
প্রকাশিত হইলে এভিহাসিক উপাদান অনেক পরিমাণে সংগৃহীত 
হইতে পারে। অন্ততঃ পঞ্চম, ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে এই সন্প্রদায়ের 
অভ্যুদয় হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সম্মেহ নাই। একাদশ শতাবীতে 
অভিনবগ্তপ্তাচার্ধয এই মতবাদের সবিশেষ বিস্তার সাধন কগিষাছেন। 


৪5৬ বেষাস্বদর্শনের ইতিহাস 


অভিনব যে সবিস্তারে প্রতাভিজ্ঞা দর্শন বর্ণন করিয়াছেন, তাহা 
বিদ্যারণ্যও সর্ববদর্শনসংগ্রহে লিখিয়াছেন।₹ 

অভিনবগুপ্তও অশ্যান্য মত নিরসনের জগ্কই প্রত্যভিজ্ঞামত 
প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তিনি গীতাভাষ্যের প্রারস্তে গিখিতেছেন-- 

“তাস প্রাতৈর্যাখ্যা কৃতা যগ্ধপি ছুয়সা 1 
হায্যস্থথাপু[ষ্ভিমে। মে তদ্গৃঢার্থ প্রকাশকঃ ॥” 

অদৈহনাদ। ভেদাভেনপাদ, বিশিষটাদ্বৈঠীবাদ, শিবাদ্বৈতবাদ 
ইত্যাদি নালারণ মতবাদ ভারতে প্রচলিত হইয়াছে । সকলেই 
্থগ্রতিষ্ঠার জগ্ধ ব্যন্ত। প্রত্যভিজ্ঞাবাদী আচার্যগণও স্বীয় মতের 
প্রতিষ্ঠার জন্/ আগ্রহাধিত। আচার্য অভিনব প্রন্থৃতির মতে 
ঈথরের ইচ্ছাবশেই জগৎ নিশ্সিত হইয়াছে, অন্য কোনও বস্ত্র অপেক্ষা 
করিতে হয় নাই। ইশ্বর নানারূপ ভেদাভেদশালী জগৎ, অন্যের 
অপেক্ষা না রাখিয়া স্থাত্বরাণ দর্পণে প্রতথিবিশ্বের গ্গায় আবভাসিত 
করিয়াছেন। বাহা ও আভ্যন্তর প্রাণাঁয়ামাদির কোনও আাবশাকত্া 
নাই। “আমি সেই ব্রহ্ম” এই প্রকার প্রত্যভিজা পরাপর সিদ্ধির 
উপায়। এই বিশেষন্ধ গ্রহণ করিয়াই অভিনবপ্চপ্তাচার্ধ্য প্রাদৃতি 
প্রত্যতিজ্ছা-শান্ত্রের বিস্তারমাধন করিয়াছেন | 

প্রত্যভিজ্ঞা শব্দের তাৎপর্য _প্রতিমাতিনুখে জ্ঞান ? “মই এই 
দেব্দত্ব” ইন্যার্দি প্রতিমন্ধানদ্বার৷ অভিমুখীভূতবস্ত্রতে যে জ্ঞান, 
তাহারই নাম লোকব্যবহারে প্রত্যভিদ্রা। শাস্্াদির সাহাযো 
ঈশ্বরের পরিপূর্ণশক্তির পরিজ্ঞান হয়। সেই পূর্ণশক্তি পরমেশ্বর 
স্বাত্থাতে অভিমুখীভূত হইলে, তদীয় শক্তির প্রতিসন্ধানবলে জ্ঞানের 
উদয় হয়। সেই জ্ঞানে ঈগর ও আমি অভিন্ন, অর্থাৎ আমিই 
নিশ্চয় সেই ঈশ্বর-_-এই বোধ জন্মে 


* “অভিনব শপ দিভিরাচাধৈর্বিহিতপ্রতানোহপি অসমর্থ: সংগ্রহসথপক্রম- 
যাণৈরন্াভির্ষিস্তরভিয়া ন প্রতানিত ইতি সর্ব শিবম্‌।” 
(সর্ধদর্শনদংগ্রহ__মহেশ পাল সং ২১৫ পৃঃ) 


প্রতাভিজঞাবাদ__স্পদদবাদ ৪৭৭ 


স্পন্দ শবের ভাৎপর্ধ্য কিকিং চসন, নিন্তরঙ্গ পরমাস্থার ষুগ্লপং 
নির্ধ্িকক্প মর্ধবোভোমুখী বৃত্তিতাই স্পন্দ। পরমাস্মা জ্ঞানস্বরপ 
হইয়াও অক্রিয়। মক্তিয়ত! স্পন্দনরূণী। শক্রিরূপ স্পন্দন ঈশ্বরে 
আছে। ঈশ্বর নিবির্বকার ও নির্বিকর। কিন্তু ভীহার শক্তির 
স্পন্দন আছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ব! ঈশ্বর জ্ঞান ও ত্রিয়াযুক্ত, চিপ, 
অনবচ্ছিক্ন বিমর্শব, অনন্যোনুখহথ এবং আনন্বৈকঘনহই মহেখরহ | 
ভিনিই ভাবাত্মা অর্থাৎ সমুদয় সটপদার্থের মবপ্গণ। তিনি প্রমনিশ্মল 
ও পারমাধিক জ্ঞান ও ক্রিগ্ান্রূপ। জ্ঞান অর্থে প্রকীশরপতা এবং 
ক্রিয়া অর্থে অ্ুদীয় সাহীয্যনিরপেক্ষ হইয়া জগতের নিম্মাণকর্ৃ। 
ভগবদ্‌ইচ্ছাসাত্রেই দগচ্ছের স্থপ্রি। এই চানক্রিয়। খাভাবিক এবং 
পারমাধিক জানক্রিগা্ট স্পন্দ। স্পন্দতত্বে ছংখ নাই, সুখ নাই, 
গ্রাহ্থ নাই, গ্রাহক মাই, মূঢ় ভাব নাই। পরমাথ চিদ্রপতাই 
স্পন্দতন্ব।& এই স্পন্দম্ববপই পরমেগর, সেই পরসেশ্বরের সহিত 
অভিন্নঙাবোধই প্রভ্যাতিজ্ঞাবাদ। বাস্তবিক স্পন্দবাদিগণের জ্ঞান 
ও ক্রিয়ার একত্র সমাবেশ ও যুগপৎ নির্বিকার ও স্থতরিকতূঁধ 
নিতান্ত মসমীচীন। ক্রিয়াই ছুঃখের মিদান। শতিরূপেই হউক 
বা ক্রিয়মাণ রূপেই হউক করিল) থাকিলেই ছুঃখ অবশ্ঠন্তাবী ; ছুঃখ 
থাকিলে আনন্দৈকঘনঘ্ অসভ্ভব) ইহাতে তাহাদের “ন ছুঃখং” 
প্রভৃতি ম্বমিদ্ধান্তের ব্যাকোপ হয়। যুগপৎ একই বপ্ত বিরুদ্ধ- 
ধর্মাক্রাস্ত হঈতে পারে না। নির্বিকার ও বিকীরত্ধ যুগপৎ অসম্ভব! 
এবিষয়ে স্পন্ববাদী আচাধ্যগণের সিদ্ধান্ত শোভন নহে। 

অধিকারী -প্রত্যভিদ্াবাদে সকলেই অধিকারী । অধিকারীর 
কোনও বাধাবাধি নিয়ম লাই। সকলের অধিকার সমান। 








* ভট্টকট “ম্পন্দকা রিকায়” স্পনতির নিয়কাতিকাঁর নিন ওরিয়াছেন। 
এন ছুখং ন সুখং যু ন গ্রাছুং থাহকংন চ। 
ন চাস্তি মুটভাবোহপি তাস্তি পরমাথতঃ ॥” 
(€ম করিকা ) 


৪5৮ বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


যাহার নিকট পরমার্থতত্ বিবৃত হয়, সেই ব্যজিই মহাফল লাভ 
করে। ভবে বিশেষ সাধকের পরমার্থফল লাভ হয়। বাস্তবিক 
অধিকারীর পার্থক্য স্বীকার না করা সমীচীন বোধ হয় না। 
মানসিক শক্তি সকল মানবের সমান নহে। শক্তির তারতমো 
অধিকারীর তারতম্য হণয়াই খুভিযুক্ত। অনেকে বলেন, হিন্দু- 
মতবাদে সার্বজনীন অধিকার নাই। হিন্দুরা সর্বত্র গণ্তী দিয়া 
রাখিয়াছে। তাহাদের প্রত্যতিজ্ঞাবাদের অধিকারীর সার্ধাজনীনতার 
প্রতি দৃষ্টি রাখ। কর্তবা । অবশ্যই অধিকারীর সার্বনীনতা! শুনিতে 
সুন্দর হইলেও কাধ্যে তত সুন্দর হয় না। 

সম্বন্ধ _শান্ত্র ও স্পন্দরূপ মহেশ্বরের বাচ্যবাঁচক-লক্ষণ সম্বন্ধ 
অর্থ__বাচ্য, শাস্ত্র_বাঁচক, স্পন্দক্ূপ মহেখ্বরই অর্থ। প্রত্যভিঞ্ঞা- 
শান্তর ব্যতিরেকে মহেশ্বরের উপলব্ধি হইতে পারে না। প্রত্যভিষ্জা 
ভিন্ন "আমি ও সেই ঈশ্বর” এরূপ চমৎকার অর্থক্রিয়ার উদয় হয় ন!। 
জীব ও আত্মার অর্থাৎ ঈশ্বরের একহ-শর্তি-বিভুতিরপ অ্থক্রিয়ায় 
প্রত্যতিভ্ঞর অপেক্ষা আছে। শ্বীয়-আস্ম! বিশ্বেশ্বর-মাত্বা ঘার! 
ভামমান হইলেও, সেই নির্াসন, বিশ্বেশ্বর-মাত্মার গুণপরামর্শবিরহ- 
সময়ে পূর্ণভাব প্রাপ্ত হয় না! কিন্তু শান্্ ও গুরু-প্রস্থৃতির বাক্যে 
গরমেশ্বরের সর্ববজ্ঞছ ও সর্ব্কর্তৃবাদি স্বরূপের পরামর্শ হইয়! থাকে। 
সেই সময়ে তৎক্ষণমাত্রে পূর্ণাত্মতা প্রাপ্ত হয়। , 

-_পদা তৎক্ষণমেব পূর্াত্মতালাভঃ॥” 

অভিযেয়-বিষয়__মহেশ্বর নিরাবরণ চৈতগতম্বরপ, দিকৃকী লাদি- 
দ্বার অনবচ্ছিন্ন। অদ্ধিতীয় মহেশ্বর স্থবান্ভবৈকপ্রমাণ। তিনি 
শক্চিচক্রেশ্বর, আত্মচিন্তামণি, উপেয়। এবং অভিধেয়। 

এন্থলে প্রত্যভিজ্ঞাবাদী আচার্যগণের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। 
শি, কাল ও দেশ-পরিচ্ছি্ন মহেস্বর দিকৃকালাদ্দির অনবচ্ছি, 
অথচ শক্তিচক্রেশ্বর ইহা অসম্ভব । 

প্রয়োজন মহেশ্বরের সর্বজ্ঞভাদিশক্তিপ্রাপ্তি প্রয়োন্ধন। 


প্রত্যভিজাবাদ-স্পন্দবাদ ৪৭৯ 


মহেশ্বরকে পাইলে সমস্ত সম্পংপ্রান্তি হয়| ভীহাকে পাইলে আর 
কিছুই প্রার্থয়িতব্য থাকে নাঁ। অথবা! সমস্ত জগৎপ্রাপ্তিই যাহার 
হেতু, তাদৃশী প্রত্যতিজ্ঞাই গুয়োজন। 

মহেস্বর-আত়্া তিনি চৈভন্যম্বূশ। “ঠৈতন্বমাত্মেতি”। 
চিদ্রপত্ব, অনবচ্ছিয্বিমর্শর, অনস্যোন্ুখশ্ছ ও আনন্দৈকঘনত্বই 
মহেশ্বরত্ব। মহেশ্বর জ্ঞানানন্দস্বরূপ | তিনি দেশকালপরিচ্ছেদশূন্য। 
অস্টের অপেক্ষা না রাখিয়াই ভিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ এবং 
সর্বশক্তিমীন্। তাহার শক্তি পারমাধিক। জ্ঞান ক্রিয়। তাহার 
স্বাভাবিক । প্রকাশরূপতা জ্ঞান এবং জগৎ-নিম্মাপকর্তৃ্ই ক্রিয়া । 
মহেশরের হ্বাভাবিক শ্রক্তিই প্রকৃতি। আচীাধ্য অদ্ভিনব, প্রকৃতি 
মন্ন্ধে বলিয়াছেন _. “শ্বাত্মবিনস-দুকুরতগক পিতমকলভা বছুমিঃ 
স্বন্ঘভাবাত্মিক! সভতমব্যভিচারিণী প্রকৃতি:।৮ মহেশ্বরের প্রকৃতি 
্াত্বতৃভা প্রক্কতির কখনও ব্যতিচার হয় না। মহেশ্বর 
আনন্দশভিন্বরাপ। তৎ্প্রভাবে ইচ্ছাক্রমেই ভুবনাদি সমুদয় 
ভাবজাতি অবভাসিত করিয়। থাকেন। ইহাই ভাহার নির্মাতক্রিয়া। 
মহেশ্বর বর্ডা, জ্ঞাতা, স্বাত্মা ও অনাদিসিদ্ধ। তাহার স্থাতস্থয 
অনবচ্ছিম্ন| মহেখরই একমাত্র গ্রমাত1। 

ঈশ্বর ও জগৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাবশেই জগৎ নিগ্মিত হইয়াছে। 
যোগিগণ যেরূপ ইচ্ছামাত্রেই স্বৃত্তিক1৷ ও বীন্ধ ব্যতিরেকেই ঘটাদি 
উৎপন্ন করিতে পারেন, সেইরূপ মহেশ্বরের ইচ্ছামান্েই আঅগৎ নিশ্মিত 
হইয়াছে। ইহার নাম ইচ্ছানুসারিণী ক্রিয়াশক্তি। বদি ঘটার্দির 
উৎপত্তিতে ম্ৃদাদিই পারমার্ধিক কারণ হয়, তাহা হইলে, কিরূপে 
যোমীর ইচ্ছামাত্রেই ঘটাদির জন্ম হইতে পারে? বাহার! বলেন_ 
উপাদান ব্যতিরেকে ঘটাদির উৎপত্তি হয় না, যোগী ইচ্ছাবলে 
পরমাপুকলকে ব্যাপারিত করিয়া সংঘটিত করেন, তাহাদের প্রতি 
উত্তরে আচার্য বলেন-যদ্দি পরিদৃষ্টকীর্ধ্যকারণের ভীববিপর্ধায় না 
হয়, তাহা হইলে ঘট ও মৃদ্দগচক্রা্ির দেহেও স্ত্রীপুরুঘ সংযোগের 


8৮5 বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 


আবশ্যকতা হয়! আর তাহা ন! হইলে, যোগীর ইচ্ছামান্রেই 
সমস্ত খটাদির সম্ভব হইতে পারে। অতএব মহেশ্বর উপাদান 
ব্যহিরেকেই ইচ্ছামাত্রে জগৎ স্থপ্রি করিয়াছেন। চৈতত্তন্বরপ 
ভগবান্‌ মহাদেব নিয়তির বাধ্য নহেন। তাহার স্থাতন্ত্ অনবচ্ছিন্ন। 
তিনি কোনও প্রকার উপাদ্রানসস্তার গ্রহণ না করিয়া, অভিত্তিতেই 
এই জগতরূপ চিত্র অঙ্কিত করেন-_“নিরূপাদানসস্তারমভিত্তাবেধ 
তম্বতে জগন্িত্রম্” * অতএব জগতের উপাদানকারণ নাই, মহেষ্বরট 
নিমিত্তকারণ। 

জীব-জীব চেতন, কিন্তু অনীশ্বর। প্রত্যগাত্মা পরমেশ্বর হইতে 
অভিন্ধ। সেই গ্রমাতা জার মায়াবশে মোহাচ্ছ্ছ হইলেই 
কন্মবন্ধনগ্রস্ত ও তক্জন্ত সংসারা হন! লাঁবার যখন বিদ্যাদিসহায়ে 
এশ্বর্যপরিক্জাত ও নিরবচ্ছিন্ন চিৎসত্তায় আবিষ্ট হন, তখন যুক্ত 
হইয়। থাকেন। গ্োোক শিবন্বরূপ হইলেই সর্বদা সকল বিষয় 
পরিজ্জাত হয়। সেই মহেশ্বরের সহিত একত্ব না ঘটিলে ষকল বিষয়- 
গহণে সামর্থা জন্মে না| 'প্রকাশৈক্য হইলেই, তদেকন হয়। জীব 
মহেশ্বরের দাঁস। অবশ দাস শবের অর্থ ভৃত্য নহে। শ্বাস 
যাহাকে সমস্ত অভিলধিত বন্ত প্রপান করেন, তিনিই দাস, - 
প্রীয়তেহশ্থৈ হ্বামিনা সর্বং যথাভিলধিভমিতি দাসঃ।” সুতরাং 
মহেশ্বরের দাস বগিতে ভাহারই স্বরপ স্বাতস্যপাত্র। 

মুক্তি_মহেশ্বরভাবপ্রাথিই মুক্তি। সর্ববগ্ঞর, সর্বকর্তৃ 
প্রাপ্তিই খুক্তি। 'অভিনবগুপ্াচাধ্য এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
“মোক্ষশ্চ নাম সকপাণ্তবিভাগরূপ-সর্বচ্ঘসর্্বকরণাদিশুভম্বভাবে, 
আকাঙ্য়া বিরহিতে তগত্যধীশে নিত্যোদিতে লয়মিয়াং প্রথিতঃ 
মমাসাৎ 1” অর্থাৎ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি মহেপ্ধরে লয়ই মুক্তি) 
পরমেশ্বয়ের সহিত একতই মুক্কি। 

জান ও কর্মা_জ্ঞান সসিদ্ধ, ক্রিয়া তাহার আশ্রিত । জান 


* বহগুপ্তাচাধ্যের বাক্য। 
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প্রকাশন্বরূপ, চিংস্বরূপ, সর্ব প্রকাশক, অখণ্ড এবং এক। কেবল 
বিষয়োপরাগ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় ; বস্তুতঃ দেশ, 
ফাল, আকারে জ্ঞান অবচ্ছিঙ্ন নহে। জ্ঞান সাক্ষাচৈতন্য, 
সংক্ষাৎপ্রকাশ ও সাক্ষাৎ প্রমাতা । 

সাধন-এই মতে প্রাণায়াম প্রস্থতি ক্লেশবল সাঁধনের 
আাদশ্থকতা নাই। এই মতে কেবল প্রগ্যভিজ্ঞাবলেই মুক্তিলাভ 
ছে পারে। “সেই ঈপরঈ আমি” এইরূপ প্রতিন্ধানবলে 
ঈসরের সহিত একছ ঘটে । প্রকীশের একছে ঈখরের সহিত একত্ 
হইয়া ঘায়। 


মন্তব্য 

্রন্ঠাভিজ্ঞাবাদের ঈশ্বর সঞ্ুণ ও সবক্রিয়। ঈশ্বরের ক্রিয়া 
মাভাখিক। ক্রিয়া থাকিলেই ছুঃখ আছে। ক্রিয়াই ছুঃখের 
মিদান, শক্তিরূণী ক্রিয়| হইলেও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় 
না| সুক্তব্/ক্তি ঈগরহ প্রাপ্ত হলেও ভাহার ছুখ অনিবাধ্য। 
' এংশরে প্রত)ভিজ্ঞধাদের মত সমীচীন নঙে। 

নিরুগাদান জগৎবাদও অসমীচীন। “ইচ্ছামাত্রে” জগংস্থ্টি 
অমন্তব| স্থষ্টি মায়িক হইলেও তাহার অধিষ্ঠান_-ঠৈত্য। 
নিরাশ্রয় জগতের উৎপত্তি অসস্ভব। ইহাদের ( প্রত)ভিজ্ঞাবাদীদের ) 
সষ্টিতবুও পরিণামবাদ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিপত্তিই জগৎ। কিন্ত 
ইচ্ছা উপাদানকারণ নহে, নিমিত্ত কারণ। বাস্তবিক ইহা অসঙ্গত। 
ইঙাদের মতে জগৎ সং। নৃতরাং একপ্র পার অমং-উপদান হইতে 
সংকার্য্যের উৎপত্তি অঙ্গীচার করিতে হয়-ইহা নিতান্তই 
আশোভন। 

্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মুক্তি শঙ্করের মতান্ুমারে খাপেক্ষিক 
মুজি। উহা! প্রকৃত নির্বাণ নহে? প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যতিজ্ঞাবাদ 
বিশিষ্টাঘৈতবাদের অন্তর্ভক্ত। বিশিশ্টান্বৈতবাদী রামানুজ চিরদাস্ত 
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ও পৃথক্ত্ব অঙ্গীকার করেন। আর অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি আচাধ্যের 
মতে ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতাই পরম পুরুঘার্থ। 

প্রত্যভিজ্ঞবাদী আচাধ্যগণের একটা সিদ্ধান্তের সহিত শরান্করমতের 
জামানত সাদৃশ্য আছে | শঙ্করের মতে ব্রন্মই উপাধিযোগে জীব! 
প্রত্যভিজ্ঞামতে ঈশ্বরই মায়ার বশে জীব। জ্ঞানের নিরপেক্গতা 
ও অথগুতা অংশেও শ্াঙ্করমতের সহিত প্রত্যভিচ্ঞাবাদের সাদুস্ঠ 
আছে। শ্রাঙ্করমতে ঈশ্বরের শক্তি &পাধিক, মায়িক, উঠ! 
পারমাধিক নহে ; কিন্তু অভিনব গুপ্ত প্রভ্ুতির মতে ঈশ্বরের সক্রিয় 
ও শক্তিমন্ব পারমার্ধিক। শঙ্করের মতে ঈগ্বর জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কীরণ। অভিনব গুপ্ত প্রন্ৃতির মতে ঈশ্বর জগতের.নিমিও- 
কারণ, কিন্ত জগতের উপাদান কারণ নহেন। শাঙ্করমতে জীব 
নিত্যযুক্ত, বদ্ধভাব ভ্রাস্তির ফল। ভ্রান্তি অপমারিত হইলেই আত্মার 
নিভামুক্তত্ের কুত্তি হয়; অভিনবাচাধ্যের মতে জীব বদ্ধ। ঝিষ্তা 
প্রভৃতির সাহায্যে অহংগ্রহ-উপাসনার ফলে মুক্ত হয়। শঙ্করের 
মতে যুক্তি স্বাভাবিক; অভিনবের মতে মুক্তি গ্রাপা। মুক্তি 
প্রত্যভিজ্ঞারপ সাধনের ফল। 

বাস্তবিক বিশিষ্টাগ্বৈতবাদী ও প্রত্যভিন্তাবাদী আচাধ্াগণ 
শঙ্করের মতবাদে কোন কোনও অংশে প্রভাবিত হইয়াছেন। 
রামান্থজ জীব ও ঈশ্বরের হ্বজাতীয় ও বিজ্বাতীয়ু তেদ তিরস্কার করিয়া 
স্বগত তেদ রক্ষা করিয়াছেন । কিন্তু অভিনবের মতে জীব ও ঈথরে 
কোনও ভেদ নাই; ভেদ অনেকট! পরিমাণে উপাধিক, মায়াবশেই 
ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। 

ঈশ্বরের সহিত অভিন্তাবোধে উপামনাই অভিনবের অভিমত। 
এইরূপ প্রত্যভি্ঞা প্রকৃতপ্রস্তাবে অহংগ্রহ-উপামনা। শঙ্করের 
মতে, অহংগ্রহ-উপাসনার ফন ক্রদগুক্তি বা আপেক্ষিক মুক্তি) কিন 
অভিনবের মতে ইহাই পরম পুরুষার্থ। 

প্রাণায়াম প্রস্ততি সাধনার আবশ্তকতা নাই।_এ অংশে 
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প্রত্যতিগ্রাবাদী আচার্ধযগণের মতবাদ শোভন লহে। সকলের 
পক্ষেই অহংগ্রহ-উপাসনা ব্যবস্থেয় হইতে পারে না। যাহাদের 
চিতনৈরধ্য সম্পাদিত হয় নাই তাহাদের পক্ষে প্রাণামায়াদির 
অপেক্ষা আছে, অবশ্য চিত্ুকর্ধ্য সাধিত হইলে প্রণায়াম প্রন্ৃতি 
বহিরক্ক সাধনার আবশ্যকতা নাই | অধিকারিভেদ না মানিলে 
অনর্থের উদ্ভব হয়। সকলেই প্রতাভিন্রার অনুসরণ করিলে 
অনাচারের উৎপত্তি অবশ্যস্তাবী। চিনের স্থিরতা ন! জঙ্মিলে 
অঙ্ংগ্রহ-উপাসনা অসম্তব। 

একাদশ শতাব্দীতে প্রত)ভিজ্ঞাবাদের মবিশেষ দূর্তি পাইয়াছে। 
অভিনবের সময় এই নতবাদ কাশ্মারে স্বীয় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । ১৩শ--১৯শ শতাব্দীতে বিগ্ভারণা সর্ববদর্শনমংগ্রাহে 
গ্রতাভিদ্রামতথাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তংকালেও এই মতের 
গ্রসার ও প্রতিপত্তি ছিল, এমন কি সুদূর কাশ্মীর হইতে দাক্ষিবাত) 
পর্যন্ত এই মতবাদ বিস্তৃত হইয়াছিল । এই মতের সচিত তাস্ত্িক- 
মন্েরও অনেসটা সাদৃন্ত আছে। প্রত্যতিজ্ঞবাদারা শৈব, কিন্ত 
আ।প্ত্রিকমতে শক্তির প্রাধান্য সমধিক। 


দ্বৈতাদ্বৈতবাদ 

ভেদাভেদবাদ ও দৈতাদ্বৈতবাদ একই জিনিষ। দৈতাদৈতমতে 
দ্বৈত সত্য অদ্বৈতও সত্য। আমরা দেখিয়াছি ভাস্বরাচাধ্য 
ভেদাভেপবাদী। প্রাচীন কালেও ভেদাভেদ ব! দ্বৈতাখৈতবাদের 
প্রচার ছিল। ত্রদ্বসত্জেও দেখিতে পাই আচাধ্য উড়ুলোমি দ্বৈত 
্বৈতবাদী। দশম শতাঁবীতে আচাধ্য ভাস্বর ভেদাভেদবাদে 
অন্বসতরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যা ত্রগ্ধপর, শিব খা 
বিকুপর নহে। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে দৈতীদতবাদ নৃতন 
মুত্ধিতে দেখ! দ্িয়াছে। এই মতের প্রবর্তক আচাধা নিশ্বার্ক। 
তিনি বিষুপর ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিয়া হৈতাদ্বৈতবাদ স্থাপন 
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করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে চারিটি প্রধান সম্প্রদায় । প্রথম 
শরীসম্প্রদায়--রামানুজ্াচা্্য ইহার প্রধান আচাধ্য। দ্বিতীয় ত্রশম- 
সম্প্রদায়-_মধ্বাচার্্য ইহার প্রবর্তক (১২শ শতাব্দীতে 
অধ্বাচার্যের আবির্ভাব )। তৃতীয় কত্রসন্প্রদায়-_বল্লভাচার্ধ্য ইহার 
প্রবর্তক (১৬শ শতাব্দীতে বল্পতাচার্য্যের স্থিতিকাল)। চতুর্থ 
মনকাদিসপ্প্রদায়_শিশ্বার্কাচার্ধ্য ইহার প্রবর্তক (সন্ভবন্তঃ 
নিশ্বারকাচার্যের স্থিতিকাল ১১শ শতাবী)] সনকাদিসম্প্রদায় 
নিশ্বার্কের মত অন্থসরণ করেন। যমুনার তীরে মথুরার নিকট 
ফ্রবক্ষেত্রে  মিশ্বার্কসন্প্রদায়ের গদি আছে। পশ্চিমাঞদে 
নিষ্থার্কমন্প্রদায়ের বাস আছে। বাঙ্গালায়ও নিশ্বা্কসপ্প্রদার়ের 
লোক দেখিতে পাওয়। ঘায়। নিষ্থার্কাচীর্যা *বপান্তপারিজাত 
মৌরভ” নামক অতি সংক্ষিপ্ত বস্ত্র ব্যাখা প্রণয়ন ককরেন। 
তাহাতে স্বীয় মত প্রপঞ্চিত রহিয়াছে । বৈদিক আচাধ্য সনধকে 
এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচাধ্য বলিয়া ভাহারা অঙ্গীকার করেন। 
এই সম্প্রদায়ের মতে ব্রঙ্ধীর মানসপুত্র শক, সনন্দ, সনাতন ও 
সনংকুমার।_এই ধষিগণ এই সম্প্রদায়ের প্রথম আচর্ধ্য। ছান্দোগা 
উপনিষদে সনংকুমার-নারদ আখ্যায়িকা নামে এক উপাখ্যান আছ্ছে, 
তাহাতে নারদ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্ভা। লাভ করিয়াছিলেন 
এইকপ বিবরণ আছে। ্ 

নিশ্বাকাচারধ্য নারদের শিশ্ত বলিয়া এই সপ্প্রদায়ে পরিচিত। 
নিশ্বার্কও আপনাকে স্বীয় ভায্যে নারদের শিল্যু বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছেন। ৭ বৈদিক ও পৌরাণিক ঘুগের নারদ নিশ্ার্কের ৫ 


* তিনি ১১৯৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। 
+ প্রথমতঃ ভৃতীয়পদ »সুত্রের ভা্ে নিশ্বর্ক লিখিয়াছেন_ 
পপরমাচাখোঃ শ্রীকুমাবৈৎন্দগ্রবে ্রমজজারদায় উপদিষ্ট: |” 
[ব্রঘুঙ্ত তারা ফিশোয় চৌধুরী মহাশয়ের দার্শনিক বরদধবিদ্া »ংখষরপের 
ভতীর় খও ১১৫ পৃঃ) 





প্রভ্যাভিজ্ঞাবাদ--স্পন্মবাদ ৪৮৪ 


হইডে পারেন না। ত্ভবত নিশ্বার্কাচার্্য নারদকে গুরুরূপে পুজ! 
করিতেন, সেই ভ্বম্থই “আমার গুরু নারদ” এরপ লিখিয়াছেল। 
নারদের পাঞ্চরাত্র মতের কতকটা অনুসরণ করায় তাহাকে স্থীয় গুরু 
বঙগাও সঙ্গত। ইহা ব্যতিত অন্ধ কোন রকমেই এভিহাসিক দৃষ্টিতে 
সামগ্রস্ত রক্ষা কর! যায় না। যেমন দশনানী সন্প]াসিগণ জগদ্গুরু 
শঙ্করাচার্ধ্যকে গুরুরূপে অঙ্গীকার করেন, সেইরূপ নিষ্বার্কাচার্ধযও 
সাপ্রদা়িক আচার্ধ্যরূপে নারদকে স্বীয় গুরু বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। নিম্বার্কাচার্য্ের পূর্বতন অদ্য কোনও আচাধ্যের নাম 
জানিতে পারা যায় না। বোধ হয় নিম্বার্ক স্বীয় ভাষ্যের 
গ্রামাণিকতার জগ্কই ফনৎকুমার (পরমাঁচার্ধ্য) ও নারদের 
নামোল্লেথ করিয়াছেন । সাম্গ্রদ[য়িকৃতা ন। থাকিলে ভারতে মতবাদ 
সমাদৃত হয় না। নিষ্থার্দের পূর্ব্বতন কোনও আচার্ধ্ের বিবরণ ন! 
থাকিলেও, এই মতবাদ যে সাম্প্রদায়িক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
নিশ্বর্কই ইহার প্রথম প্রবর্তক নহেন, কিন্তু অগ্যতম প্রধান আচার্য । 
লঙ্মাুত্রের নানারূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রাচীনকালেও ছিল। 
উপনিষদের দার্শনিক মত কোনও শুঙ্থলায় আবদ্ধ নহে। শৃঙ্খলার 
ফলে মন্রবাদ অনেকটা। পরিমাণে শৃঙ্খলিত হয় ও সংকীর্ণ হইয়। 
পড়ে। ইউরোপে শৃঙ্খলার বড়ঈ আদর । বাস্তবিক শৃঙ্খলার ফলে 
মহবাদের স্বাভাবিক স্ুরণ অনেকটা পরিমাণে রুদ্ধ হয়। অবাধ ও 
অগ্রতিহত চিন্তীর প্রসার হইতে পারে না। ইহাতে মৌলিকভার 
বীজ বিনষ্ট হয়। উপনিষদের মতের এইরূপ আাভাবিকতার ফলে 
নানারপ মতবাদের উদয় হইয়াছে, দার্শনিক চিস্তারও স্কুততি 
হয়াছে। 

একাদশ শতাবীতে নিষ্বার্ব দৈচাদৈভবাদে নূতন আলোক 
প্রদান করেন। এই সময় হইতে এই মতবাদের গরষার ও প্রতিপত্তি 
আরম্ভ হইয়াছে। নিম্বার্কের শিষ্য আচাধ্য ্রীনিভাস “বেদাস্ত- 
কৌন্তত” নামে এক ভাষ্ব্যাথ্যা প্রণয়ন করেন। নিষ্বার্কের ভাষ্য 


৪৮৬ বেদাস্তার্শমের ইতিহাস 


অতি সংক্ষিগ্ত। শ্রীনিবাষের ব্যাখ্যাও অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। 
শ্রীচৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন আবির্ভূত হন, তৎসম. 
কালে শ্রীকেশবাচার্ধা এই ভাষ্যের উপরে ব্যাখ্যা প্রণয়ন 
করেন! দ্বাদশ শতাব্দীতে দেবাচার্ধ, ভাষ্ের চতুংনুত্রীর উপর 
“িদ্ধান্তজাহ্ৃবী” নামক এক বৃত্তি রচনা করেন। এই বৃত্তির উপর 
সুন্দর ভট্টবিরচিত “সিদ্ধান্তসেতুক নামক একটি টাকা আছে। 
৬মক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয় “ভারতবর্ধায় উপাসক সপ্প্রদায়” নামক 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন-“ইহারা বলেন, নিষ্বাদিত্যক্কৃত এক বেদভাষ্য 
আছে। এক্ষণে ইহাদের কোনও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই, কিন্ত 
ইহারা বলিয়া থাকেন যে, পূর্বে অনেক ছিল। আরঙ্গমেব 
বাদসাহের সময়ে মথুরায় সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। অক্ষয়বাবুর এই 
বিবরণ সঠিক নহে | কারণ নিষ্বার্ককৃত বেদান্তভাষ্য “বেদান্ত- 
পারিজাতসৌরভ” প্রকাশিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের শ্রী কিশোর 
দাম বাবাজী ইহা! প্রকাশিত করিয়াছেন । বঙগদেশেও শ্রীযুক্ত 
তারাফিশোর চৌধুরী মহোদয় ( অধুনা সন্তদাস বাবাজী ) দার্শনিক 
রশ্ববিষ্ঠার তৃতীয় খণ্ডে “বেদাস্তপারিজাতসৌরভ" প্রকাশিত 
করিয়াছেন | চৌখান্বা সংস্কত সিরিজেও প্রকাশিত হইয়াছে। 
শ্রীনিবাসের ব্যাখ্যাও গ্ীমৎ কিশোরদাস বাবাজী প্রকাশিত 
করিয়াছেন প্রীমং দেবাচার্ষ্যের বৃতিও চৌখান্বা সিরিজে প্রকাশিত 
হইয়াছে। অক্ষয়বাবুর সময় এই মকল গ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ায়, 
তিনি হয় ত ওরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে এই 
মন্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ কম। কিন্তু “কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ 
নাই” এই বিবরণ সত্য নহে। 

নিশ্বার্কভাষ্যের বিশেষন্থ এই যে, ইহাতে বৈদাস্তিক অগ্থ মতের 
আক্রমণ নাই! অনেকন্থুলে কেবল সৃত্রার্থ অতি সংক্ষেপে নির্দেশ 
করিয়াছেন । সমম্য়স্ত্রে একটু বিচার মাছে,তাহা ছাড়া বিচার আর 
কোথাও বিশেষ নাই। বাস্তবিক দিষ্বার্কের ব্যাখ্যা, ঠিক্‌ ভাষ্য নহে। 





িশ্বার্কাচার্চ ( একাদশ শতাৰী ) ৪৮৭ 


উহা সুতরার্থনংক্গেপ মাত্র । প্রীমৎ দেবাচার্য্ের বৃত্ধিতে শাঙ্করমত- 
খুনের প্রয়াম আছে। নিষ্বার্ক ও শ্রীনিবাস কেবল মাত্র সিদ্ধান্ত 
পির্দেশ করিয়াছেন এবং দেবাচার্ধ্য শাক্ষরমতের আক্রমণ হইতে 
দৈতা্ৈতসিদ্ধান্ত রক্ষা করিবার জঙ্ত শাঙ্করমত খণ্ডনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। নিশ্বার্কের জীবনের ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে দেখিতে 
পাই_ভিনি যোগী ছিলেন। হইতে পারে, ভিনি কেবল স্বীয় 
সিদ্ধান্তমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ভচ্ছিয্য শ্রীনিবাসও গুরুর পদদান্ক 
আন্ভমরণ করিয়াছেন। দ্লেবাচাধ্য যখন দেখিলেন শ্রাঙ্করমতের 
প্রভাবে নিশ্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতবাদ হীনপ্রভ হইতেছে, তখন শাঙ্কর- 
মত নিরসন করিবাঁর জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। 

শঙ্করের মতবাদের যখন প্রতিষ্ঠা সাধিত হইয়াছ, (রামানুজা- 
চাধোর অস্থাদয়ের প্রাক্কালে ) তখন তিনবগ্তপ্রাচার্ধোর প্রতিভার 
বিকাশের সমসময়েই নিশ্বার্কের দার্শনিক ক্ষেত্রে অবতরণ 


নিষ্বার্কাচার্ধ্য (একাদশ শতাব্দী ) 
(জীবন চরিত) 


আঁচা্্য নিষ্বার্কের অপর নাম নিয্মানন্দ! নিয়সানন্দ নামেই 
গেবাচার্ধ্য তাহাকে অভিহিত করিয়াছেন।* নিম্বার্ক ব1 
নিশ্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্বরাচার্য্য ছিল। এস্থলে একটা কথা 
মনে হয়, ভাক্করাচার্য্যের ভেদাভেপবাদ নিশ্ার্কের খৈতাদৈতবাদের 


৭ দেবাচা্ধ/ স্বীয় বৃত্তির প্রানপ্তক্লোকে নিয়ম।নন্দকে নমস্কার করিয়!ছেন। 
যথা 
দনিয়হেন যগানলো জগন্ত।সয়তেহখিলম্‌ 
তমহং নিয়মাননদং বন্দে কুফং জগন্গুরুমূ |” 
খরস্থসমাপ্তিতেও লিবিয়াছেন--£মংসনংকুমারসন্থতিপধা ্রিভক্রভগবরিয়- 
মাননান্াচাধাপদপক্চলমকরনভূলজীদেবাচাধ্যবিরা চিতায়াং” ইত্যা।ধ ? 


৪৮ বেদান্দর্শনের ইতিহাস 


সদৃশ । উভয় নামের সাদৃশ্যও বিবেচনার বিষয়! নিগ্থাদিত্য 
সূর্য্য অবতার, তিনি পাযশুবলনার্থ ভূমগুলে অবতীর্ণ হন-_এইরপ 
প্রবাদবাকা ভৎসম্প্রদায়ে প্রচলিত। বৃন্দাবনের নিকট তাহার বাল 
ছিল। একদা এক দণ্ডী_কীহারও কাহারও মতে__একজন জৈন 
উদাসীন, তাহার আশ্রমে উপস্থিত হন। উভয়ের বিচার আস্ত 
হয়। বিচার করিতে করিতে কুরধ্য অস্ত হইল। তাস্রাচার্ধ্য নি 
আতশ্রমগত অতিথির জন্ঠ কিছু খাছ উপস্থিত করিলেন। কিন্তু দশ্তী 
ও জৈনদিগের সায়ং ও রাত্রিকালে ভোজন নিষিদ্ধ। অতিথি 
অন্বীকার করিলেন, প্রতিকারার্থ ভাস্কর, বৃর্য্যের গতিরোধ করিলেন। 
হুর্যয তাহার আদেশে নিকটস্থ নিশ্বৃক্ষে অবস্থিতি করিলেন। 
তদবধি ভাক্বরাচার্য/ নিশ্বার্ক বা নিষ্বাদিত্য বপিয়া বিখ্যাত হইলেন। 
বাঙ্গলা তক্তমালে এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাই । * 

ফরবক্ষেতে যে নি্বর্ব-সম্প্রদায়ের গদি আছে, তাহার মোহস্ত 
আপনাকে নিম্বার্কের বংশোন্তব বলিয়া পরিচয় দেন। নিদ্বা্ের 
নিয়মানন্দ নাম দেখিয়। তাহাকে সন্পটাসী বলিয়া বোধ হয়। 
নিশ্বার্ক-সন্প্রণায়ের মতে নিশ্বার্কের অবস্থিতিকাল পঞ্চন শতাব্দী । 
প্রবক্ষেত্রের গদি অগ্তঃ ১৫** বংলর কালের অধিক হই 
গ্রতিঠিত হইয়াছে এইরূপ ভাহারা নির্দেশ করেন। বাস্তবিক 
এই দির্দেশ অমঙ্গত ! ৬অক্ষয় বাবুও ইহা! অদ্যুক্তি বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য নিষ্বার্কাচার্য্যের কালনির্ণয় নিতান্ত 
ছরূহ। কারণ, ভাহার গ্রন্থ হইতে ভাহার কাল সম্থদ্ধে কোৌন৪ 
সাহায্য পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় বৈদাখিক 


* রুফভজ-অগ্তোধে সুয্যদের আসি । 
প্রহরেক দিব! আছে এত প্রকাশ ॥ 
ডেজন করিঘ! তথা দৈদে যবে যতি । 
সুষ্য নিদস্থানে গেলা লইয়া সঙ্গতি ॥ 
(িজমাল ) 


নিস্বাফাচারধ্য (একার শতাব্দী ) ৪৮৯ 


ভট্টতাক্ষরের মতবাদে নিশ্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মতষাদৃশ্ের 
জন্তও নামসাদৃশ্টয অসস্ভন নতে। বোধ হয় ভেদাভেদবাদী ভাঙ্ষর- 
চার্য্ের মতে প্রভাবিত হইয়া, নিষ্বার্ক বেদাস্ত-পারিজাত-মৌরভ 
প্রণয়ন করেন। ভেদাভেদবাদী ভাঙ্বরাচার্যের কাল অষ্টম শতাব্দী 1 
নিশ্বা্ক, ভাস্করের পরবর্তী। তাঈ আমরা নিশ্বার্কের কাল একাদশ 
শতাব্দী বপিয়। নির্দেশ করিনাম। এ বিষয়ে আন্ত কারণ এই--. 
বেদাস্তকেশরী অনস্রাম, আাচার্ষ্যের জীবন-চরিত পিখিরাছেন। 
ভাহাতে দেবাচার্য্যের কাল বৈক্লম সংবৎ ১১১২ যুগরুদ্দরেন্দু ) বর 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ১১১২ সংবৎ নহে, 
শকাব। ১১১২ শকাব্দ দেবাচার্য্ের স্থিতিকাল গ্রহণ করিলে 
১১৯০ খুব অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান 
ছিলেন। দশম শতাব্দীতে বৈদাস্তিক ভাঙ্বর ও দ্বাদশ শঙাবীতে 
দেবাচার্ধয বর্তমান থাকায় নিম্বার্কের কাল ১১শ শতাব্দী হওয়াই 
সমীলীন | % 

ক নিঙগার্কাচাথে]র কালনিনন্ত প্ুরদে অন্ধ হেতুও শিদ্কমান। অিবিস্যগুরাণ 
পরিশিই ভগনুভ-যাহাআবনিগ্রঙ্গে একবেশ (২১৭) অধায়ে লিখিত 
আছে ৮ 

পবিচুচ্ছামী প্রণমতো নি্ধাদিত্যো ছ্িতীয়ক:1 
মধ্বাচাধ্যস্ততীয়স্থ তুর্ষযা রামাভজঃ শর 5১11” 

এসকল দোধতে পাই লি্গাদিত্য দিবু্ষাখীর পরবর্তী এবং মধবচাখ্ের 
পুরী । মা্বাচাধ্যেক দ্রিতিকাল তয়েদশ শতাকীর গ্রারস্ত 5) সুতরাং 
নিশ্বার্বাচাধোহ স্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী গ্রহণ কৰুই হৃসঙ্গত। এসুলে 
মাসজের এ মধধাচাধ্যের যে ক্রম দশিভ হইয়াছে, ভাতা ্রাপ্রিমুলক মনে হয়? 
কারণ রাখাযজাচাধ্য বা চাধ্যোর পূর্ববন্ধী। সম্ভবতঃ উনি অন্ত রামাগজ!চাধ্য 
হইতে পারেন। কারণ, উিষুণুগাণে সমপর ্রবর্ক বানানগাচাবোর পিষরণ 
খনন বঠিত আছে। বাত] হউক নিদার্তাচাস্য লাগাবজাচাধা হইতেও প্রাচীন । 
নামানজাচাধ্য ছাপন শহান্ধীতে বর্তমান ছিলেন, দিগংগিতা তংপূর্নার্থী। 
হুতবাং তাহার স্থিতিকাল ১:শ শতাব্ধী গ্রহণ করাই সশীচীন । 


৪৯১ বেদাস্তার্শনের ইতিহাস 


দেবাচাধ্য নিশ্বার্কের ও শ্রীনিবাসের ব্যাখ্য। অবলম্বন করিয়াই 
স্বীয় বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। * 

দেবাচাধ্যের কাঙ্গ ১১১২ ষংবৎ বলিয়া গ্রহণ করিলে দেবাচাধ্য 
ও  ভাস্করাচার্য (ভেদাভেদবাদী ) সমসাময়িক হল। কিন্ত 
ভাস্করাচার্যের মতবাদে যে নিশ্বার্ক প্রভাখিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । বোধ হয় ভাঙ্করের ভাষ্বে শাঙ্করমত নিরস্ত হইয়াছিল 
বণিয়াই নি্বার্ক আর পূথ্থক্‌ করিয়া শাঙ্করম্ত খণ্ডন করেন নাই, 
কেবল অতি সংক্ষেপে বিষুপর ব্র্ষসথাত্রের দৈতাদৈত সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত 
করিয়াছেন। 

নিশ্বাদিত্যের সম্প্রদায়ে ছুই শেণী_-এক বিরক্ত, দিতীয় গৃহস্থ। 
কেশব ভট্ট ও হরিব্যাস এই ছুইজন শিত্যু হইতে এই ছুই শ্রেণীর উদ্ভব 
হইয়াছে। হরিব্যাসের অনুবপ্তিগণ গৃহস্থ। কেশবভট্ট নিম্বার্কের 
সাক্ষাৎ শিগ্ঠ কি না বলিতে পারা যায় না; কারণ, এই কেশবভট 
যদি টাকাকার কেশবাচারধ্য হন, তাহা হইলে তাহার অবস্থিতিকাল 
পঞ্চদশ (১৫শ) শতাবী, হেহেতু টীকাকার কেশবাচাধ্য 
চৈতন্যদেবের মমসাময়িক। 

নিশ্বার্কের জীবন সম্বন্ধে অন্া কিছুই বিশেষ জানিতে পারা যায় 
না। শ্র্থ সন্থন্ধে বেদাস্তপারিজাতসৌরত ভিন্ন তংপ্রণীত অন্য কোনও 
গ্রন্থ দেখ! যায় না। সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে তাহার কার্ধ্যাবলী 
থাকার সপ্ভাবনা, কিন্তু বিবরণের অভাব। 


হ আন্াচা ধাচরটৈধেদ্ুপারিজা তসৌরপটিতবাকা[চত্র এতন্মুল 
ভূতম্ক শনিবাসচরদৈতাবস্ঠর্েদস্থকৌন্মডে তন্ভাগ্ে নিগদভাষিত্াদ, অন্রাপি 
মতবযাধ্য।মুধেনান্মাভিরপি খ্যাধ্যাতপ্রায়ত্বেন পৌনকুক্তা পাতদোযাচ্চ গেহ 
্যাখ্য র্দ্যুদ্যতে। 

(দেবাচার্যের বৃত্তি _চৌঃ সং ২০১ পৃষ্টা) 


লিন্বার্কাঢার্যযর এুন্থের হিবরণ 


আচার্য নিশ্বার্কের বেদাস্তুপারিজাতসৌরত নামক ভাধ্যই 
বঙ্গমৃত্রের ভাষ্য । কিন্তু তীহার বিরচিত কতকগুলি বেদান্ত মস্বীয় 
কোক আছে, যাহা পুরুষোত্তমাচার্য বেদান্তরত্বমন্যায় ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। দেবাচার্ধায একটা গ্লোক স্বীয়বৃত্তি মিদ্ধান্তদাহৃবীতে 
ভাহার উদ্ধার করিয়াছেন, গ্লোকটা এই-_ 
প্জ্রানম্বরূপং চ হরেরধীনং শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যম্‌। 
অগুং হি জীবং প্রতিদেহভিননং, ভবাতৃহবস্তং যদনস্তমাহুঃ |” 
অন একটা শ্লোক ফিদ্ধান্তজাহবীর ব্যাখ্যাকার সুন্দরভ্ট স্বী়ব্যাখ্যা 
সিদ্ধান্তকে" উদ্ধার করিয়াছেন_ 
সর্ববং হি বিজ্ঞীনসতে| ষধার্থকং 
অঁতিস্থৃতিভ্যে| নিখিলস্তা বস্তনঃ ৷ 
বরহ্মাখ্বকহাদিতি ধেদবিল্মতং 
ত্রিরপতাইপি শ্রুতিমূত্রসাধিতেতি 1” 


এই. উতয্ম গ্লোকই পুরুষ ত্রমাচারধ্য রতবমঞথ্ষায় ব্যাখা! 
করিয়াছেন) বেদাস্তপারিজাতসৌরভ _হহা বসের ব্যাখা। 
এই গ্রন্থ বৃদ্দাবনের কিশোরদাস বাবাজী স্্রীমিবাসাচাধ্যের বেদাস্ত- 
কৌন্ঘভ মহ প্রকাশিত করিয়াছেন। চৌখাস্া সংস্কৃত সিরিজেও 
্রক্কাশিত হইয়াছে। কলিকাতায় প্রযুক্ত ভারাকিশোর চৌধুরী 
মহাশয় দার্শনিক তন্মবিদ্তার তৃতীয় খণ্ডে এই গ্রন্থ ১৮৩৩ শকান্দায় 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। তারাকিশোর বাধুর মংস্করণে 
গ্রিনি ভাষ্যের অন্থুবা করিয়! বঙ্গভাষায় ব্যাধ্যাও করিয়াছেন। 
ব্যাধ্াচ্ছলে আচার্ধ্য শঙ্করের মত খণ্ডন করিতে খথেষ্টপ্রয়াম 


৪৯২ বেদান্তদর্শনের ইতিহাস 


পইয়্াছেন। স্থলবিশেষে শরঙ্করের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন *। 
বেদাস্তপারিজাতসৌরভ অতি সংক্ষিপ্ত। ইহা অন্তাস্ঠ ভাষ্যের স্তায় 
বিচারবছুল নহে! সুত্র সম্থন্ধেও শঙ্করের সহিত মতভেদ আছে। 
১১৯ স্ষত্রটা «গ্রতিদ্বাবিরোধাতশরাক্কর ভাষ্যে নাই । ৩া৩)৩৫ সুত্র 
“অন্তরাভূততগ্রামবৎ ন্াত্মনোহস্যথাভেদাইসুপপত্তিরিতি চেক্সোপ 
দেশান্তরবৎ” শাঙ্করভাষ্যে এন্থলে ছুইটি সৃত্র। “অস্তরাভূৃতগ্রীমবং 
্বাত্মনঃ” একটি সুত্র এবং “অন্থথাতেদাইনুপপন্তিরিতি চেন্নোপ- 
দেশাস্তরবৎ” অন্য ুত্র! ৩৩1৪৬ সৃত্র_-“বিষ্যৈব তু নির্ধারণাং 
দর্শনাচচ।” শঙ্করভাষ্যে “বি্যৈব তু নির্ধারপাঁৎগ পর্ধ্যস্ত একটা এবং 
প্দর্শনাচ্চ” অন্য শৃত্র। ৪1২১২ স্ত্র-_“প্রতিষেধাদিতি চেষ্প শারীরাং 
স্পটে হোকেষাম্”। শাঙ্করভাঘ্ে “শারীরাং” পর্ধান্ত একটা সুত্র 
এবং "স্পটে হ্োকেষাম্‌” অন্য স্মত্র। শাহ্করভাষ্যে 8৩1৫ লৃত্র 
পউভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ। এই স্মত্রটী নিশ্বার্কভাষ্যে ধৃত হয় নাই। 

সুত্র সম্বন্ধে এইরূপ সামান্য ডেদ মাছে, ৭ কোনও স্থলে শঙ্কর 
যাহাকে পূর্ববপক্ষ সুত্রে গ্রহণ করিয়াছেন, নিষ্বার্কের নিকট 
তাহাই সিদ্ধান্ত স্ত্র। ৪1২১২ সুত্র “প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাং” 
এই স্বৃত্র শঙ্করের মতে পূর্ববপক্ষসূত্র, এবং “স্পষ্ট হোকেঘাম্‌" সথাতর 
সিদ্ধান্ত স্থাগিত তইয়াছে। কি্ত নিগ্বার্কের সহিত এম্যলে মতভেদ 
স্পরিশ্ষুট । 


*. ৩২৩ পৃষ্টা, ৩২৯ পৃ বিশেষভাবে ব্য । তংতংস্থলে শঙ্ধরকে যৌগ 
প্রভাবে প্রভাবিত ও মারাবাম শ্রুতির অনগুমোদিত বলিয়া! উল্লেগ করিয়াছেন। 
৩২২ পুষঠায় মায়াবাদকে অবৈদিক বলিয়াছেন। এস্থলে পদ্মপূরাণের প্রক্গিগ 
বাকো প্রভাবে তার।কিশোর বাবুও প্রভাবিত হইয়াছেন। 

+ হে সমবদ্ধে অন্ত স্থলে ও নিগার্ক ও শঙ্করের পার্থক্য আছে। আগ্থণিস্তঠর 
ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। ২1৩৭৯ স্থর শিশ্ধার্কের মতে “আডাসা এব চ" কিনব 
শহরের মতে “আভাস এব চ” অবপ্তই এই ক্ষেতে ব্যাখ্যাভোও হু্পষ্ট! 
বিজ্ঞানভিঙ্ষৃতাক্রেও “আভাস এব চ” আছে! 


হৈতাকৈতবান ৪৯৩ 


তারাকিশোর বাবুর সংস্করণে তিনি শরাঙ্করমতের সহিত নিম্বার্কের 
মতের তুলনা করিয়াছেন। এই অংশে গ্রন্থধানির সার্থকতা আছে, 
মান্দ্রদায়িকত। বাদ দিলে তাহার প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্থ। 


(তা দ্বিতবাদ 
(মহবাদ) 

আচার্য্য নিশ্বার্কের মতে ছন্দ, জীদ ও জড় অর্থাং চেতন ও অচেতন 
হইতে অগ্যন্ত পুথক্‌ ও অপৃথক্‌। এই পৃথকৃহের ও অপুথকৃত্কের 
উপরেই তাহার দশ্নের হিন্তি। জীব ও জগৎ উভয়ই প্রচ্ের 
পরিণাম। জীব ব্রহ্ম হতে অহ্যপ্ত হি্ধ ও অভিন। গং ও 
সেইরূপ) দ্বৈতাদ্বৈতদাদের ইহাই সারসিক তাৎণর্ধা | আক্গাই 
জগনের উপাদান ও দিমিন্তকরণ। তিনিই জগতের শা ও 
অয়কত্তী। তিনি জগতের অহীত। জগতের অঠীত বলিয়া, জগৎ 
« ত্রচ্ধে ভেদ। আবার গং ব্রগ্গে প্রতিঠত। ব্রগ ভিন ইহার 
আর কোন উপাদান নাই। ম্ৃতরাং ব্রন্ধ ও জগৎ অভিগ্ন। জগৎ 
গুণাখ্রক এবং ত্রন্ম গুণী । গুণী হইতে গুগ ( আথব শক্তি) পূথক্‌- 
কূপে অস্তিষ্বান্‌ নহে | অথচ গুলিবন্তু গুণ হঈতে অতীতও বটে। 
সবত্রাং উভয়ের সম্বন্ধ ভেদাভেদ সঙ্বন্ধ। প্রদ্ধ সণ ও সিগুপ 
উভয়ই । সগুণত্ ও নিপ্তণন্ধ এই উভয় বূপতাঁতে কেবল আপাত- 
বিরোধ । ইহ। বাক্যবিরোধ, প্রকৃত বিরোধ নহে] কারণ, গুণ ও 
খুনী এতহ্ভয়ের কোনও বিরুদ্ধঠা নাই। কারণ গুলী? থলিলেই 
ববরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গু৭যুক্ত। 

ব্রহ্ম সর্ধজ্রন্থভাব। ভিনি জড়ব্ভাব নতেন। জগৎ হন্ষা 
হইতে অভিন্ধ এবং ত্রন্ম সর্ববজ্ঞন্বভাব হওয়াতে, সমস্ত ভাগতিক বস্ত 
ব্রদ্মেতে অভিন্ূতাবে নিত্য অবস্থিত । রদ্ধধরপে তাই কোনও 
বিকারের মন্তবনা নাই। কালশক্কিও বধস্বরপে অন্তমিত। 


৪৯৪ বেছাস্দর্শনের ইতিহাস 


গুণ ব! গুণী বলিয়া ব্র্ষম্বরাপে কোনও ভেদ নাই। জ্ঞান, জ্ঞাত ও 
ন্রেয় বলিয়াও কোন ভেদ নাই, ইহাই ব্রন্মের নিগুপত্ব ও নিক্রিয়ন্। 

আবার ব্রদ্ধ জগতের সৃনি, স্থিতি ও গ্রালয়ের একমাত্র কারণ 
তিনি সর্ধশক্তিমান্‌। ব্রদ্মের শক্তি স্বাভাবিক । সেই শক্রিবলেই 
যেন ত্রচ্ম আপন! হইতে পৃথক্রূপে জগংকে প্রকাশিত করেন! এ 
শ্জিপ্রভাবেই সর্ব পূর্ণদরাপ ্র্গ স্বীয় স্রূপাস্তরগত জগৎকে পৃথক্‌ 
পৃথক্রূপে দর্শন করেন মাত্র। যে শক্তিদ্বার তিনি আপনাকে 
এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে দর্শন করেন, ভাহাই জীবশক্তি। অতএব 
জীবের সহিত ব্রন্মোর তেদাভেণ সম্ধন্ধ। এই ভেদীভেদই ছ্বৈহীন্বৈত 
মতবাদ। 

জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নেন, তন্বমসিবাকে) ইহা প্রতিপাদিও 
হইয়াছে। জীব ও ঈশ্বরে অভেদ সঙ্থদ্ধ। কিন্তু জীব ও ব্র্গে 
ভেণও আছে। জীব ব্রন্মের অংশ, এবং অসর্ববজ্ঞ। ব্রন্মা_সর্ধবছ 
এবং সর্ববশক্তিমান্। জীবের খুক্াবস্থায়ও সর্ববশক্তিমন্ত! হয় না। 
অতএব ভীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদাভেদ সন্বন্ধ। জীব স্বরূপ: 
ত্রন্মোর অংশ। যুক্তিতেও জীব অংশই থাকে। কারণ, কোনও 
বস্ত্র স্বরূপের একাস্ত্িক নাশ হইতে পারে না। নুতরাং যুক্ত 
জীব জীবই থাকে | জীব পূর্ণরদ্গ হইতে পারে ন!। তাহার 
বর্ষশক্তিমন্তা হয় না। জীব ঈগরের ম্যায় বিডুও নহে। জীবের 
জীবন্ধ নিত্য। জগৎ ব্রদ্ধাত্বক, এ স্ধন্ধে ভান্বরাচার্যের সহিত 
নিশ্বার্কের সাদৃশ্য আছে। ভাম্বরের মতে জগহ কাধ্যক্ধপে পৃথক, 
কারণরূপে ক্রদ্ষের সহিত অভিন্ন । শিষ্থার্কের মতে জগৎ ব্রশ্ছে 
প্রকাশিত। এই অর্থে অডেদ, এবং দৃখরূপে ভেদ। 

জীব ও ব্রন্মোর অভিন্নতা ও ভেদ সম্বন্ধে ভাক্কর ও নিম্থার্কের 
পার্থক্য মাছে। ভাঙ্করের মতে, উপাসনার ফলে জীব ব্রক্মভাব 
প্রাপ্ত হয়, জীব ত্রচ্মের সহিত অভিন্পতা প্রাপ্ত হয়। দেহের পতনে 
ব্রদ্দের মহিত অভিন্নতাপ্রাপ্তিই যুক্তি। কিন্তু নিম্বার্কের মতে 


ছৈতাইৈতবাষ ৪৯৫ 


মুতজীবও ব্রদ্দের সহিত সম্পূর্ণ এক্য প্রাপ্ত হয় না। জীবের 
জীবত্ব থাকেই| সুক্তদ্রীবও অংশমাত্র, বিভু লহে, এইস্থলে উভয়ের 
পার্থক্য পরিস্ফুট। 

ব্রহ্ম সগ্ডণ ও নিগুণ-_এই সিদ্ধান্ত শঙ্করের সিদ্ধান্তের অনুরূপ 
বলিয়া! বোধ হয়। কিন্তু নিশবার্কের এই সিদ্ধান্ত, শাঙ্কর সিদ্ধান্তের 
অনুরূপ নহে । শঙ্করের মতে সপ্ুণভাব মায়িক, উহ। মিথ্যা; 
কিন্তু নিশ্বার্কের মতে সঞ্চণ ও নিগুণ উভয় ভাবই পারদাধিক। 
বাস্তবিক এই সিদ্ধান্তটা স্দীচীন নন্কে। সগ্ডপভাব পারমাধিক 
হইলে ব্রহ্ম নিপুণ হইতে পারেন ন। দ্বরূপাবস্থায় ছাতা) জান, 
ভেয়ভেদ নাই _ইহাই নিষ্বা্ের সিদ্ধান্ত । শ্বরূপের প্রচ্যুতি না 
ঘটটিলে দৃশ্য অগং ব্রন্মেতে প্রকাশিত হইভে পারে না। ত্রদ্মের 
স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি ঘটিলে ত্রশ্নেরশ্রদ্ধাধ থাকিতে পারে না। কুটস্থ 
নিত্যতার অপলাপ হয়। নিগ্বার্কমতে ব্রদ্মের শক্তি স্বীভাবিক। 
শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া থাকিবে । ক্রিয়াই দুঃখের নিপান। ব্রহ্ম 
সক্রিয় হইলে ব্রন্মের ছুঃখ অনিবা্ধ্য হয়। নিশ্বার্কের সিদ্ধান্ত__ 
জগৎ ব্রশ্মাত্বক | জগতে বিকার থাকিলে, ব্রদ্মেরও বিকাঁর অনিবাধ্য 
হইয়া পড়ে। ছগৎ যখন ব্রঙ্ষের শক্তির পরিণতি, শক্তি যখন 
্রদ্মের স্বভাব, তখন ব্রম্মোরও পরিণতি বাঁ বিকার অবশ্ই স্বীকাধ্য। 
এস্থলে ব্রদ্দের সর্ববজ্ঞতাই ত্রদ্ধের নির্ধিবকীরত্ের কারণ হইতে 
পারে না। ত্রহ্ষকে অগিগ্তযশক্তি বলিলেও নিক্কৃতি নাই। শক্তির 
তাংপর্য্য স্পন্দনে, স্গন্দনই ক্রিয়া, ক্রিয়া থাকিলে বিকার অবশ্যই 
হইবে। 

জীব ও ব্রদ্দের অভিন্নতা কিরূপ, ভাহাও নিশ্বা্কমতে পরিস্ফুট 
নহে, মুক্াবস্থায়ও ভিননন্ধ থাকে। কারণ, ঈশ্বরের সর্ব্বশভিমততা 
মুক্তপুরুষেরও লাভ হয় না| জীবের জীবত্ব মর্ব্াবস্থায়ই থাকে। 

রগ স্বীয় শক্তিবলে জগংকে পৃথক্‌ পৃথক্রূপে দর্শন করেন। এই 
ফিদ্ধাস্ত অসঙ্গত ও অসমীচীন। জগৎ ত্শ্থাত্বক, জগৎ তর্বশক্তির 
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প্রকাশ, ব্রদ্মের শক্তি এক কি অনেক? শক্তির প্রকারভেদ আছে 
কি? শক্তির আনন্ত্যার্থে এক শক্তির আনন্ত্াই বোধ হইতে পারে। 
আর শক্তির বিচিত্রতা স্বীকার করিলে ব্র্দেও বিচিত্রডা অনিবাধ্য ; 
কারণ, শক্তি ব্রহ্ষোর অঙ্গীভূত বা স্বরূপ । শক্তির বিচিত্রতীয় ব্হ্ের 
বিচিত্রতা আঅনিবার্ধা। ব্রন্ধ বিচিত্র হইলে একত্বের লোপ হয়, 
নিব্বিকারের হানি হয়। অভএব নিশ্বার্কের এট সকল দিদ্ধান্ত 
শসিদ্ধান্তেরই বিরোধী হইয়া পড়ে। 

নিশ্বার্বের মতে জগৎ গুনের কার্ধা। গুণ ্রশ্থীশ্রিন, সুতরাং 
পরক্ষ গুদী, জগং গুনের বাধা ' গুণ ও গুণী অভিন্ন । এই অর্থে 
জগৎ ও ব্রহ্ম আভিন্ন। কিন্ত জীব কি গুণের কাধ্য? হব যদি 
গুণের কাধ্য হয়, ভাগ হঈলে জীপ বিকারী হইয়া! পড়ে। যাচার 
বিকার আছে, তাহা অনিভ্য, জীব অনিত্য হইলে তাহার 
স্বসিদধাপ্টের--ভীবের নিত্যতের--ব্যাকোপ হয়। ঈশ্বর ন্বশক্তিবনেই 
আপনাকে পুধক্‌ পুথক্কূপে দেখেন । ইহাই নিশ্বার্বের দিদ্ধান্ত। 
নিজে নিজেকে কি এরকারে পুথক্‌ পৃথক্রপে দেখিবেন ! ভিনি বহু 
কি এক? যদি বু হন, তাহা হলে একত্র লোপ হয়! যদি 
এক হন, তাহা হইলে ফি প্রকারে আপনাকে পৃথক্‌ পৃথক্রূপে 
দেখিবেন? জীবের জীব নিত্য ; যদি পৃথক্‌ দর্শন পারমাথিক হয়, 
তাহ! হইলে ব্রহ্ম নিতাই পৃথক্‌ দর্শন করিবেন। ,অভেদত্ব অসস্ভব, 
ভীব ত্রন্মোর অংশ, ব্র্ধ বিহু, ব্যাপক বস্তর অংশ কি প্রকারে 
সম্ভব । ঘাহা সর্বব্যাপী তাহার আবার অংশ কি? মূর্তবস্তর অংশ 
হইভে পারে | যাহ! অমূর্ধ ভাহাই সর্ধবব্যাগি, ূর্তবন্ত খণ্ডিত, তাহা 
ব্যাপক হইতে পারে না। ভীব যদি ব্রচ্ের অংশ হয়, তাহা হইনে 
্র্ধও খণ্ডি হন, তাহার বিশু অসস্তব হয়। কিন্তু শিশ্বার্কের মতে 
্রন্ধ বিভ্ুৎ এইরূপ সকল গ্রকারেই নিষ্বার্কের সিদ্ধান্ত দোষযুক্ত। 

বরহ্মজিজ্ঞাদার অধিকারী-_আচাধ্য নিষ্বার্কের মতে বেদা- 
ধ্যয়নের পর কর্ত্ফলের বিচার উপস্থিত হয়। তদনুসারে ধর্মতন্ব 


দৈতাদৈতবাধ ৪৭৭ 


জিজ্ঞান্থ কর্ম মীমাংসা করে। কর্মফল বিনশ্বর মনে হইলে, কন্মে 
অনাদ্বর হয়| তখন সুমুক্ষু শ্রীতগবানের গুণগ্রামশ্রবণে ততপ্রুতি 
শানছ্টচিত হইয়া ভগবৎপ্রসন্নতা ও ভগবানের দর্শনলাভেচ্ছাবশতঃ 
মদ্পুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে। ভক্তিপুরর্বক অনন্ত অনিন্তয্ক্তি 
রশ্থাশব্বাঁচ্য পুরুষোত্তমের বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করে। 
আচাব্য শিশ্বার্ক ঝলিয়ছেন-_“কগ্ম রক্ষক নদাতিশয়ন্থ-নিরতিশয়ছ- 
বিবয়কব্যবসায়জাতনিবেরেধেন. ভগবংপ্রসাদেখনুনা তদর্শনেচ্ছা 
অম্পটেনাচাখ্যৈকদেবেন প্রগ্ুরতজ্যে কছাদ্দেন মুখুগুন। অনস্তাচিগ্র/- 
পাভাবিকন্বরাপ-গুণশন্তযানিভিঃ বৃহত্তযো যো রমাকান্তঃ পুরুষে তমো 
ত্রগশবাভিধেয়স্তদ্বিষরিকা জিড্ঞাসা সভতং সম্প।দনীয়া ইতি”। 
অর্থাৎ আচার্যের মতে কম্পসামাংসার পরে ভক্তির উদয় হইলে 
অন্দমামাংআর অধিকার জঞ্জে। শদ্ষরের সহিত এ বিষয়ে নিধার্কের 
পার্থক্য আছে। শঞ্করের মতে কন্মমামাংসা ব্যতিরেকেও ত্রদ্ধ- 
মামাসার অধিকার আছে। ভাঙ্গল, রামানজ, ইবুক প্রতি 
আচাধ্যের সত নিশ্বাকের এধিষয়ে নও সাদৃখ অ।ছে। একমাত্র শঙ্কর 
বান্তাত অন্যান্য প্রান্ধ মকল আচাষ্যই কণ্মনীনাংস! ও ব্রক্মনীনাংসাকে 
একশান্্রকশে গ্রহণ করিয়ছেন,। এবং কণ্মমীম।ংস1 বাতিরেকে 
অন্থমামাংসার অধিকার জদিতে পারে না ইহাই ভাহাদের মিদ্ধান্ত। 
লধ্বন্বা_ভঙ্গ। ও শাস্ত্রের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ | বর্ম শাত্রপ্রমাথকঃ 
শাস্রমুখেই ব্রহ্মপ্তান সম্ভব, শান ব্রদ্মদ্ঞানের কারণ। “শান্তমেব 
োনিস্তগ্জ্ঞপ্থিঃ কারণম্‌।” আগাধ্য শিশ্বার্কের সিদ্ধান্ত এই_-“তম্মাণ 
মরবপ্ সরবধ।চিওযশর্তি-বিজন্মাদিহে হ-বেদৈক প্রম্গবযনি অনন্ত 
অভিথেয় বা বিষয়_্ন্থই  ছিুযোততম, যিনি রমাকানত, 


অচিগ্ত্য স্বাভাবিক শক্িযুত বনাম, সেই ও ভগবান, বানুদেবই 


রি তিন্নাভিশ "সিন 
না ই বানি লন 


ঠা বিশ্বাস্মৈব জিজ্ঞামা বিষয়ঃ।” 
২ 
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প্রিয়োজন--ভগবানের প্রসাদলাভ ও দর্শনলাভ প্রয়োজন, 
তাহাতেই সর্বহৃঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে । 

্রন্ম--আচার্ধ্য শিষ্বার্কের মতে ব্রদ্ধ__সর্ববশক্তিমান। তাহার 
মতে সগুণ ভাবেরই প্রাধান্য! ব্রহ্ম জগত্রপে পরিণত হইয়াও 
নির্ধ্বিকার। জগতেব অতীত, এই অংশেই ব্রন্ধা নিগন। স্বরূপতঃ 
্রন্ম জগতের অতীত, প্রলয়াবস্থায় সমস্ত জগৎ তাহাতে লীন হয়, 
কিন্তু লীন হইলেও তাহাতে বিকার উৎপন্ন করে না । গুণ ও 
গুণী অতেদ, গুণ ও খুণীর অভেদে ব্রহ্ম ঘরূপতঃ নিগুণি, এবং সৃষ্টির 
কারণ বলিয়! তিনি সগুণ। 

নিশ্বার্কের ভাঘে সঞ্চদভীবই সর্বত্র পরিশ্কুট, নি্ণভাব ৭1 
জগদতীত ভাবের স্ষুত্তি এক প্রকার নাই, বলিলেও চলে! 
প্রলয়াবস্থায় জগৎ ত্রদ্মে লীন হইলেও ব্রদ্ম নির্ব্ধিকার থাকেন 
এই স্থুলেঈ নিবির্বকার ভাব প্রকাশিত] ২1১৯ সুত্রের_(ন তু 
ৃ্ান্তভাবাং) ভায়ে ছ্িনি পিখিভেছেন_ “বিকার; উপাদানে 
লীয়মানঃ সবর্মৈরপাদানং ন দূষদ্ূতি ইত্যন্মিন্‌ অর্থে দৃ্ান্তানান- 
ভাবাৎ বিদ্ুমানহাং। যথা পৃথিবী বিকারন্তস্তাং বিলীয়মীনস্তাং 
ন দৃষয়তি, তথ! ব্রত্থবিকারঃ নংসারঃ1” অর্থা বিকার বন্ত 
তদ্থপাদান কারণে বিলীন হইলেও, তাহাতে নিদ্ছের ধশ্ম মর্চারিত 
করিয়া তাহাকে ছুষ্ট করে না। তদ্িষয়ে, তৃষ্টান্ত আছে_-যথা 
পৃথিবী, বিকাররূপ জীব-দেহাদ্দি পৃথিবীতে পতিত হইয়া তদ্রপতা 
প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীকে বিকারিত করে না । তদ্রুপ জগজ্রাপ বিকাঁরও 
সঞ্চণ "টানে, ব্র্ষকে বিকারিত করে না। নিষ্বার্কের মতে 
নির্ি্শেষ প্রতি! . এই নির্ধিকারতব প্রতিপয় করায়ও 


এ নি অর্থে 
অনন্ত, অর্থাং যাহার গুের ইহারা সি 


শঙ্করের প্রতিপাদিত নিগুনভাব ও নিশ্বার্কের নিশ্তস্পব এক 
জিনিষ নহে। নিদ্ধার্কের ভান্তে «নিপু শবধের ব্যবহারও নাহ। 
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তারাকিশোর বাবু “নিপু?” প্রভৃতি শকের অনেক শ্থলেই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। অবশ্যই নিশ্বার্কাচার্য্যের মতে ব্রন্__চেতন জীব ও 
অচেতন জগৎ হইতে পৃ্কৃ্‌। অর্থাৎ ভীব ও জগতের অতীত। 
এই অর্থে নিশ্বার্কের মতে ত্রদ্ধকে নিগুঁপ বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে 
গারে। কিন্তু তীহার মতে সগুণভাবই প্রধান, অগুণভাবই 
পারমাধিক। 

্রহ্ধ ও জীব-ভীব ব্রদ্মের অংশ, ব্রক্ম অংধী। জীব ও ত্হ্ধ 
ভিন্লও অভিন্নও | আচার্য নিষ্থার্ক বলিতেছ্ছেন “অংশাংশিভাবাজ্দীব- 
গরমাত্মনোর্ডেধাভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্বনো জীবোহংশঃ জ্ঞাজো 
দাবজাবীশানীশাবিত্যাদি ভেদব্যপদেশাৎ, “তবমসীশ্ত্যাদ্ভভেদ- 
বাপদেশাচ্চ,” অর্থাৎ ভীব ও পরমাত্মার অংশীংশিভাব-_ তেদাতেদ- 
ভাব প্রদর্শিত হইতেছে, জীব পরমাত্মার অংশ; কারণ, জ্ঞ এবং 
অভ্র, এই ছুউ_ঈশ্বর এবং জীব উভয়ই অজ্ঞ-_নিতা, ইত্যাদি 
আভিবাক্া জীবেশ্বরের ভেদ ও “তন্বমমি” এই বাক্যে অভিন্নভাও 
গ্রদর্নিত হইয়াছে। আচার্য দিগ্ধার্ক জীবকে পরমেশ্বরের কাধ্য 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাধ্য ও কারণ অতিপ্ন। সেই অর্থে 
জীব ও ত্রন্ম অভিন্ন। “গ্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশারথ্য:” ১৪১০ সৃত্রের 
থ্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন_-“জীবস্য পরমাত্মকা ধরযত্তয়! পরমাত্মা- 
নন্কত্বাং তদ্বাচকশন্দেন পরমাত্বাভিধানং গমকম্‌ ইতি আশ্মরত্যো 
মতে ম্ম।" আচার্য নিষ্বার্ক শ্রঞ্করের স্থায় কাশকৃৎসীয় মতের 
অন্বর্তন করেন নাই, তিনি “প্রকৃতিশ্ঠ প্রতিজ্ঞ দৃষ্টান্তান্বপরোধাৎ” 
9৪1২৩ সুত্রের ব্যাখ্যায় ব্রদ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ-রূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন “প্রকৃতিরুপাদানকারণং চকারা- 
সনিমিত্বকারণঞ্চ পরমাত্ৈব।” এতদষটে প্রতীয়মান হয় জীব পরমাস্থার 
কাধ্য, এবং পরমাত্মার কার্ধা বলিয়াই পরমাত্বার সহিত অভিম্ন। 
এ স্থলে মিষ্বার্কের সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী বলিয়াই প্রতিভাত 
হয়। জীব ও ঈশ্বর অজ ও নিত্য। জীব যদি পরষাত্মার কাঁধ্য 
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হয় তাহা হইলে জীব জচ্যবস্ত । ভন্যবস্ত অজ ও নিত্য হইতে 
পারে না। বাস্তবিক নিগ্বর্কের সিদ্ধান্ত অনেক স্থলেই সামন্বস্ত 
রক্ষা করিতে পারে নাই | 

নিগ্বার্ক ভীব ও ত্রদ্মের অভিন্নতা ও ভিন্নতা সম্বন্ধে কয়েকটা 
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যথা _সমূত্র ও তরঙ্গ, ুধ্য ও তাহার প্রভা। 
তিনি আরও বলেন_-“অধিভীগেপি (বিভাগবাবাস্থ্োপপদ্ভানে 
ৃটাস্বসন্তাবাৎ ) সমুক্রতরঙ্গায়োরিব, সূর্যতৎ প্রভয়োরিব তয়ো বির্বভাগঃ 
স্যাৎ।” অর্থাৎ যেমন সমুক্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভি, যেদন 
সূরধ্য ও ততপ্রভা অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন--সেইরাপ ভোক্তা জীব ৪ 
নিয়ন্তা ঈশ্বর অভিন্ন হইয়াও ভিয্ম। শঙ্করের এই সকল ঘটা 
অভিষ্পতার গ্োোতক। তিনি বলেন__সফুভ্র ও তরঙ্গ কি পৃথক? 
উভয়ই এক | ্্ধ্যও যাহা কিরণও ভাই। সুখ্য ও কিরণ এক 
বস্ত। জীব, পরম।ত্বার কাধা। অতএব অভিন্ন হইয়।ও হিন, 
ইহারও একটী দৃষ্টান্ত শিশ্বার্কভাম্যে আছে।  “অঙ্গাবিব্, 
তদনুপপন্তিঃ” ১।১।২২ "শ্বত্রের ভাষ্যে ব্রহ্ম ও ক্ষেব্রুজ্রের আভিন্নত ৫ 
ভিন্নতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন-_ ভূবিঝরব- 
বৈদূরধ্যার্দিবদ দ্ধ অভিগ্পোগপি ক্ষেত্র: সঙ্গরূপতো ভিন্ন এবাতঃ 
পরোন্তস্সানুপপন্তিঃ।” অর্থাৎ বজজনৈদূধ্যাদি যেমন পুধিবীরঈ বিকার, 
বন্বাতঃ পৃথিবী তত অভিন্ন; পরস্থ স্বীয় বিকৃতরূপে পৃথিবী ছইতে 
ভিন্ন, তদ্রণ জীবও বন্ততঃ বর্ম হইছে অভিন্ হইলেও ভিমন। 
আহএব “হিতাকরণ” গ্রস্থৃতি বিষয়ক আপত্তি সঙ্গত নহে। নিষ্বার্ঠ 
ভীবকে পরদাত্মার কাঁ্ধযরূপে গ্রহণ করিয়া কাধ্য ও কারণের 
'অভিন্নতায়, ভিন্ন ও ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিলেন। বাশুবিক 
নির্বিকার ব্রন্মের বিকারও অসস্তব। জীবের বিকৃতি, অজ ও 
নিত্যতার বিরোধী 7 অতএব নিথার্কের মত অসঙ্গত। 

ত্র্ম ও জগৎ্_আচাধ্যের মতে বরক্গই জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ। ত্রদ্দই জগতরূপে পরিণত হইয়াছেল। প্রলয়ে 
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জগৎ ব্রদ্ধে লীন হয়। জগৎ ব্রদ্মে লীন হইলেও ব্রহ্মে বিকারের 
উদ্ধব হয় না। ক্ষীর যেমন দিতে পরিণত হয় ব্রহ্ম সেইরূপ 
অমাধারণ শক্তিযোগে কাধ্যাকারে পরিণত হন। আছাধ্য 
বলিয়াছেন_-ক্দীরবত কাঁর্ধ্যাকারেণ ত্রচ্ম পরিণমতে শকীয়সাধারণ- 
শক্তিমন্তাৎ(” অর্থাৎ ছুগ্ধ ষেমন দধিরূপে পরিণভ হয়, সেইরূপ 
ব্রহ্ম স্বীয় শ্িদ্বারা! কাধ্যাকারে পরিণত হন। অন্যত্র “আত্মকাতেত 
পরিণামাৎ” ১18১৬ স্মাত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেল_ ব্রক্ষ ন্বশক্তি- 
বিফ্ষেপেই নিজকে জগদাঝীরে পরিণত করিয়াছেন। ছিনি 
বগিতেছেন--প্পরিণামাৎ সর্বজ্ঞ সর্বশজি ব্রশ্থা স্বশক্তিবিক্ষেপেণ 
জগদাকারং ন্থাত্মানং পরিণম্য অব্যাকৃতেন স্থরূপেণ শক্তিমতা 
কুৃতিমতা পরিধতমেব ভবতি 1” অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ববশক্তিনান্‌, ব্রহ্ম 
স্বশিবিক্ষেপপুর্বক আপনাকেই ভ্গদাকারে পরিণত করেন এবং 
অবিকৃতরূপেও অবস্থান করেন। ইহাই তাহার মর্বশর্তিমত্তা। 

এই স্থলে স্বশক্তির বিক্ষেগ হয়, অথচ ব্রহ্ম নির্বিকার থাকেন-- 
ইহা কি প্রকারে সম্ভব? শক্তি তাহার আত্মভূত। শক্তির বিক্ষেপ 
হইলে তাহার বিকারও অবশ্থান্তাবী; অতএব নিম্বার্কমতে সঙ্গতি 
নাই! নিম্বার্ক পরিণামবাদী, ্বৈতবাদী আচাধ্যগণ সকলেই 
পরিণামবাদী। বক্ষ-চেতল। ভিনি কি প্রকারে জডগতে 
পরিণত হন। ইহার উত্তরে শিশ্কার্কাচার্ধ্য বলিতেছেন__“অসাধারণ- 
শক্তিমতবাং” অর্থাৎ অসাধারণ শক্তিলে। গোঁড়ীয় বৈষ্বগণ 
অনাধারণ শক্তির স্থলে “অচিম্তা শক্তি” বলিয়াছেন। বোঁধ হয় 
শ্োঁড়ীয় বৈষববগ্রণ নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদে প্রভাবিত হটয়াছেন 
এবং নিষ্বার্কও স্থলবিশেষে “অনস্তাচিস্তাশক্তিমান্” রূপে ব্রহ্ধকে 
নির্দেশ করিয়াছেন। ইহারই প্রভাবে গৌঁড়ীয়মত “অচিন্ক্যাভেদাভেদ”- 
বাদে পরিণত হইয়াছে । বাস্তবিক ব্রহ্ম চেতন ও অচেতনে পরিণত 
হংয়াও অচেভন হইতে পৃথক্‌_-ইহা| প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীত হয়। 

জীব-_ বন্ধ ও যুক্ত ।_জীব অণুং জীব বিভু নহে, ভীব অল্সজ্ঞ। 
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জীব মুক্তাবস্থায়ও জীব | জীবের নিত্যত্ব চিরস্থিত। মুক্তাবস্থায়ও 
জীব অণু মুক্ত জীব ও বদ্ধ জীবে এই মাত্র প্রভেদ যে, বদ্ধাবস্থায় 
জীব স্বীয় ব্রদ্মরপতা ও জগতের ব্রক্মরূপতা উপলব্ধি করিতে পারে না। 
দৃশ্তজগতের মহিত একাত্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মুক্তাবস্থায় জীব 
আপনার ও জগতের, ব্রশ্ম হইতে অভিন্নববুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আপনাকে 
ও জগৎকে ব্রক্মরূপেই দর্শন করে। এস্থলে জিজ্ঞান্ত এই__জীব 
যখন অপ, তখন মুক্তীবস্থায় কি প্রকারে অনন্ত জগতের সহিত ও ভূম| 
ব্রম্মোর মহিত অভিম্নত1! বোধ করে? অবশ্যই ইহার উত্তর দিবার 
উপায় নিশ্বার্ক মতে নাই। যদি বলেন_জীব তখন আপনাকে 
ত্রহ্মোর অংশ বলিয়! বোধ করে। ভাহা হইলে জিজ্ঞান্ত-_-বদ্ধাবস্থায় 
কি মে বোধ জীবের নাই? জীবের যদি বদ্ধাবস্থায় সে বোধ না 
থাকে, তাহা হইলে এরীপ বোধ জন্মিবার সম্ভাবন। আছে কি? 
স্বভাবের পরিহার হইতে পারে না| জীব যদি নিজকে ভিন্ন বলিয়া 
জানে, তাহ। হইলে অভিন্ন বলিয়া! জানিতে পারে না। ব্রঙ্গরূপে 
দর্শন যদি মৃক্তাবস্থায় হয়, তাহা হইলে বদ্ধাবস্থায় ব্রক্ম হইতে ভিন্ন 
দর্শন হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে নিম্বার্ক কিছুই বলেন নাই। 
অগু কি প্রকারে ব্যাপক বস্তুর সহিত অভিন্নতা বোধ করিবে? 
এ স্থলের দিদ্ধান্তও অসমীচীন। ভান্করীয় মতের সঠিত এম্থলে 
নিষ্বার্কের মতপার্থক্য আছে। ভাঙ্গরীয় মতে জীব ব্রা প্রাপ্ত হয়। 
গৌড়ীয় বৈধবগণের সিদ্ধান্ত অনেকটা পরিমাণে সিদ্ার্বের অনুরূপ । 

তত্বমসি বাক্য-_ইহা। জীব ও ত্রদ্মের অভিন্নভাদ্ঞাপক, জীব ও 
ত্রন্মের ষাম্য অর্থে “তবমষি” বাক্যের প্রয়োগ নহে, মাদৃশ্যার্থেই 
প্রয়োগ) 

সাধন-_আচাধ্য নিশ্বার্কের মতে ভক্তিই সাধম। উপাসনার 
ফলেই ক্রক্ষগ্রাপ্তি হয়। ভক্তিই মুক্তির উপায়) আপনাকে ও 
সমস্ত জগৎকে ত্রক্গরূপে ভাবনাই ভক্তির অঙ্গীভৃত। ভর 
জগদতীত ভগবান্কেও চিন্তা করে। ব্রদ্ধকে সগ্ুণ ও নিডগ উভয় 
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রূপেই চিন্তা করিতে পার! যায়। ব্রদ্ম জীব ও ছগদতীত রূপেও 
চিন্তার বিষয়। উপামনার ফলে অচ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি 
হয়। আঁচার্ধোর মতে ভক্তের ও ব্রহ্মজ্জানীর উৎক্রান্তি আছে। 
আচাধ্য শক্করের সগুণ ও নিগঁপ উপাদকের ভেদ আছে৷ সগুণ 
উপাসক ব্রদ্মলোক প্রাপ্ত হয়, এই প্রন্মলোকও স্বর্গ বিশেষ? 
শঙ্করের মতে জ্ঞানীর উৎক্রমণ নাই। 

এস্থলে নিম্বার্কের সিদ্ধান্ত সনীচীন বলিয়া! নোধ হয় না! 
অগদতীত ব্রদ্ষ চিন্তার বা ভাবনার বিষয় হইতে পারেন না। মননের 
সকল চিন্তাই দেশকাল পরিচ্ছেদ পরিচ্ছিন্ন। ভগদতীত বস্তুর 
দেশকাল-পরিচ্ছেদ নাই। আচার্য নিশ্বা৪ কালের অতীত 
বলিয়াই ওন্মাকে নির্দেশ করিয়াছেন। যিনি দেশকালের অনবচ্িদ্ন 
তাহাকে ভাবনা করিতে পার। যায় না। চিন্তা মানসিক ব্যাপার । 
দেশকাঁল-আনবচ্ছিন্ন বস্ত, মনের বিষয়াহৃত হইতে পারে না; কারণ, 
আমাদের সমস্ত ভাবনা দেশকাল-পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্। 
মনোরাজো অসপ্তব বস্ত প্রতিপাদূন ক্করিতে চেষ্ট করা সঙ্গত 
নহে। 

শৃদ্রাধিকার_আাচাধ্য নিশ্বাকের মতে ত্রক্মবিদ্ভীয় শুদ্রের 
অধিকার নাই। তাহার সিদ্ধান্ত 'এই--“বিস্তায়াং শুদ্রে! 
নাধিক্রিয়তে”। শুত্রীধিকার স্ঘদ্ধে আচাধ্য শঙ্করের মত অগ্ঠান্ত 
আচাধ্যগণ হইতে উদার। শঙ্কর বেদপূরর্বক জ্ঞানাধিকার নিরস্ত 
করিলেও ইতিহাস পুরাণাদ্দির সাহায্যে ত্রহ্ষজ্ঞানের বিধান 
দিয়াছেন । কিন্তু নিশ্বার্কের মতে ত্রদ্ধবিষ্ঠায় শুদ্রাদির অধিকারই 
নাই। 


মতের সারাংশ 
্রন্ধ সপ্ণ ও নিগুন--এই অর্থে দৈহাদ্বৈত | ব্রহ্ম ও জীব 
ভি্ম ও অভিন্ন_এই অর্থে ভেদাভেদবাদ। অগং ও ব্রহ্ম ভিন্ন 
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ও অভিন্ন। জীব চেতন, জগৎ জড়। জগৎ ব্রন্ধাত্বক, জগৎ ব্রন্মের 
পরিণাম। ত্রন্মের শক্তি স্বাভাবিক, ব্ক্মশক্তির বিক্ষেপেই জগতের 
পরিণাম। 


মন্তব্য 

নিশ্বার্ক ভাঙ্গরাঢাধ্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন] বোধ 
হয় ভাঙ্গরের মতে প্রভাখিত হইয়ছিলেন বলিয়াই হার আগ 
মাম ভাক্ষরাচাষায | পবাচাধোর গ্রন্থে ভাহার মান লিয়নানন্দ 
সর্ববদর্ণনসংগ্রহে নিশ্থাকমঠ প্রপঞ্চিত হয় নাই, উহা দ্দখিয়া কেচ 
মনে করিতে পারেন, নিথ্বার্ক বিদ্ঞারপ্যের পরবর্তী । পুন্ববস্তী 
হইনে সর্ববদশ্নসংগ্রহকার তণ্মত অবশ্যই প্রপর্টিত করিতেন। 
আমাদের মতে এ বিষয়ে আশঙ্কার বা ক্াপত্তির কোনও হেত 
নাই। কারণ, সর্বদর্শনসংগ্রন্ে ভাঙখরাচাধ্যের মতও উদ্ৃভ হয় 
নাই। ভাঙরাচার্ধয বিগ্ভারব্য হইতে পাীন! পিগ্ভারণা 
বিবরন প্রনেয়সংশ্রা্ নামক ন্যাখ্যায় ভাঙ্খরমত নিয়সনও করিয়াছেন? 
কিন্তু সর্ধদর্শনসংগ্রহে ভাক্ষরমণের উল্লেখ নাই | অভএব নিগ্বার্জের 
মত দর্ধ্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধত হয় নাই বপিয়ই শিশ্বার্কাচারধযকে 
বিদ্বারশ্োর পরবর্তী বল! যাতে পারে ন।। আমাদের বিবেচনায় 
আমাদের নির্ধারিত নিগ্বাক্ের কাল স্ুস্থিত। 

নিষ্বা্ক স্বীয় ব্যাখ্যায় সৌগত (বৌদ্ধ), জৈন, পাশুপত মত 
খণ্ডন করিয়াছেন। আচাধ্য শঞ্চর ২২।৪২ সবত্রে (উৎপত্ত/সম্তবীৎ?) 
পাঞ্চরাত্রমভ খণ্ডন করিয়াছেন ; কিন্তু এই সুত্র-বলে আঁঢাধ্য নিশ্বাক 
শক্িকারণবাদ নিরাফরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন__ 
“পুরুষান্তরেণ শক: সকাশাৎ ভগছুৎপত্তাসস্তবাৎ ন তৎকারণ- 
বাদোহপি সাঁধুঃ।” শিশ্বর্কের সময় শক্তিবাদের অস্থযদয়ের উহ] 
নিদর্শন। 

ভ্রীকফচ্ভন্যদেব পঞ্চদশ শতাবীতে আবির্ভূত হন! হার 


দৈতাটৈতবাদ ৫5৫ 


মতবাদ নিম্বাকীঁয় মতবাদে সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল। 
অন্ভব্তঃ নিম্বার্কের ম্তবাঁদ কেবল উত্তর-ভারতেই গরসাঁর লাভ 
করিয়াছিল অস্ততঃ বিগ্যারণ্যের সময় (১৩শ-_১৪শ শতাব্দী ) 
নিশ্বার্কমতের প্রচার ততটা সাধিত হয় নাই! সুদুর কাশ্মীরের 
প্রত্যভিজ্ঞাবাদ বিদ্ারণ্যের গ্রন্থে স্থান পায়ে ; কিন্তু নিষ্বার্নোের 
আত স্থান পায় নাই, ইভার কারণ অশ্য কিছুই নতে * বিশেষতঃ 
নিশ্বার্ট সম্প্রদায় দক্ষিণভারতে নাই। উত্তরভারতে ও মথুরার 
নিকটে ৬ বঙ্গদেশের কোন কোনও স্থলে মাত্র নিগ্বার্ক-সম্প্রদায়ের 
লোক দুষ্ট হয়। নিম্ার্ক-সপ্প্রপায়ের গ্রস্থাভা্ের ফলেও এ মত 
সবিশেষ গ্রচার ও প্রমার লাভ করিতে পারে নাই | এই মকল 
কারণেই নিশ্বার্কের মত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে স্থান পায় নাই বঙগিয়া 
বোধ হয়। 

রাধাক্কফের যুগলরপ নিষ্বার্ব সম্প্রদায়ের উপাক, ইহারা ললাটে 
গোগীচন্দনের ছুইটী উদ্ধীরেখা করেন এবং ভাঙ্কার মধ্যস্থলে 
বর্দুনাকার তিলক করিয়া থাকেন। গ্ীমদ্ভাগবত ইহাদের প্রধান 
শান্ত শ্রীমদ্বিখনাথ চক্রবস্ভীর ভাগবতের ব্যাখ্যাই সাম্প্রদায়িক 
ব্াগ্যা, বিশ্বনাথ অগ্টাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বিয়া গ্রভাত 
তয়। 

এই সন্প্রদায়ে দুই শ্রেণী, বিরক্ত ও গৃহস্থ । কেশবছট হইতে 
বিরক্ত সম্প্রদায় ও হুরিব্যাস হইতে গৃহস্থ সম্প্রদায়ের উদ্তব। 
মথুরার নিবটব্তী ফ্রবক্ষেত্রের গদির অধিকারী হরিব্যামের সন্ভানগণ 
বলিয়াই মনে হয়। 

আচার্য নিষ্বার্কের দ্বৈতাঘৈত সিদ্ধান্ত অসঙ্গত $ কারণ, বৈ 


* নিশ্বার্ক।চাধে/র তে(ভেপবাদই “অচিন্থ্য অভির ফহিত চৈতন্ের 
খতথাগকে পুভাবিত করিগাছে। তাহারই ফলে চৈতন্ের মতবাদ “অচিন্থয- 
ভোগাভেদবাদ” নামে পরিচিত হইয়াছে । চৈতমশ্্রদা্থ আচাধা িষ্বার্বকে 
বৈফধমত-প্রধর্তক আচাধ্যরূপে শ্রদ্ধা'ও করেন। 
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অর্থে ভেদ, অধৈত অর্থে অতেদ। অভেদ ভেদের অভাব । একই 
অধিকরণে ভাব ও অভাবের সমাবেশ অসম্ভব। তিনি নিজেও 
বিরুদ্ধধর্সের যুগপৎ একবন্ততে অবস্থান নিরাস করিয়াছেন! তিনি 
২২৩৩ স্ত্রের ভাষে। লিখিতেছেন-_“একন্মিন্‌ বস্তনি সবাসবাদেঃ 
বিরুহধর্মস্থ ছায়াতপবৎ যুগপদসস্তবাং।” বাত্ববিক ভেদাভেদ 
এই বিরুদ্ধ বস্তরই মমাবেশ। ইহা অসম্ভব জীব ও ব্রহ্ম অংশ 
ও অংশী হইলে, জীব ঘটাদির অবয়ব হওয়ায় জীবের নিত্যত্থ বিনষ্ট 
হয়। জীব ও ব্রক্ম গুগ ও গুণী হইতে পারেনা! কার্যয-কারণ 
ভাবও অমস্তব। জীব কার্ধ্য হইলে অনিত্য হইয়া পড়ে। 
কার্ধ্য-কারণ) অংশাংশী, গুণ-গুণী, কিন্বা জাতি-ব্যক্তি ভাব স্বীকার 
করিলে ভেদাঁভেদবাদ সমধিত হইতে পারে । কিন্তু জীব ও ত্রচ্ষে 
এরূপ ভাবের সম্ভাবনা! আদপেই নাই। 


আচার শ্রীনিব'স 
(একাদশ শতাব্দী ) 
(ভেদবাভেদববাদ ) 


আচার্য শ্রীনিবাস নিম্বার্কের শিষ্য । গ্রীসিবাসের সতবাঁদ 
নিশ্বার্কের অনুরূপ । নিশ্বার্কের ভাষ্যের ম্যায় তাহার ভাম্বও অতি 
সংক্ষিপ্ত। তাহার ব্যাখ্যার নাম “বেদাস্তকৌন্তত” | গ্রশ্থখানি 
বৃন্দাবনের শ্ত্রীমং কিশোর দাস বাবাজী প্রকাশিত করিয়াছেন। 
প্রীনিবামের ভাষ্যেও দৈতাদৈত সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত হইয়াছে । 
ভ্রনিবাম স্থীয় গুরুর মতবাদ শ্রুতিও যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করিবার 
জন্যই বেদাস্তকৌন্তত প্রণয়ন করিয়াছেন। পরবর্তী দেবাচাধ্য 
ভ্রীনিবামের গ্রন্থ ও নিশ্বার্কের গ্রন্থকে প্রামাণিক গ্রন্থবপে গ্রহণ 
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করিয়াই স্বীয় বৃত্তি রচনা করিয়াছেন।: শ্রীনিবাসের ভাষ্য 
নিশ্বার্কের গ্রন্থের সামাগ্ বিস্তৃতি মাত্র। ভ্রীনিবাসের ভাষ্যের 
উপরেই কেশবাচার্যের ব্যাখ্যা । নিখার্কের মত হঈতে গ্ীনিবাসের 
মতের কোনও বিশেষয় নাই। 


আচার্য্য শ্রীযাদব প্রকাশ 


(একাদশ শতাব্দী ) 
সন্মাত্র ত্রচ্মবা 


আচাধ্য যাদবপ্রকাশ ভেদাভেদবাদী। তাহার মতে জীব ও 
পরদ্ধের ভেঘ ও অভেদ স্বাভাধিক। যাদবপ্রকীশ কাঁধী নগরীতে 
অদবৈতমতের আচার্য ছিলেন। তাহার নিকটেই রামাুজ বেদান্ত 
অধায়ন করিতে আস্ত করেন। যাদবের ব্যাখ্যায় রামামদ সন্থষ্ট 
হইতে পারিতেন না। এমন কি “কপ্যাস” শ্রুতির ব্যাধ্যাস্থুলে 
রামান্থদর শাঙ্থরিক ব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন করির নিশ্ভেই ব্যাখা 
করিলেন। গুরু ও শিষ্ে ছন্দের আধিষ্ভাব হল 1 এক সময়ে 
স্বানীয় রাজকন্যার ভূহাধেশ হয়। রাজা কর্ভক নিমগ্িত হইয়া 
যাদ্ব প্রকাশ গ্রহশান্তি ফরিছে যান, কিন্ত পারেন না| পরে 
রামানুজ গ্র্ষশান্তি করিতে যাইয়া কৃতকাধ্য হইলেন । ইাতে 
উভয়ের মধ্যে ভাববিপধায় হইল। পরে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মনোনালিন্ত 
আরও বুদ্ধি পাইগ। ইহাঁতেই রামানুজ শিক্ষকের সঙ্গ পরিভ্াগে 


ক দেবাচার্যোর শামসতজারী? বুতর ও পুঠয় বিপিত আছে--“তদপি 
ভগবান্‌ শ্রীনিধাসঠাধ্যো নিখদং বভাবে।” গ্রদ্থমমাগিতে দেখতে পাগয়া 
যার শ্রীনিবাস ও নি্গার্সের ভাষ্যানখসেই দেব!চাধ। দৈাদ্বৈহখাদ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন. “থাস্াচাধ্যচরনৈধেদাস্থপারিজাতপৌরজপঠিতবাকা তু 
এতসুলূতন্ত শ্রীনিবাসচনরণৈভগবনিেদাস্থকৌখুডে তভায়ে বিশদ খিততাদ 
* ৯.» নেহ ব্যাখ্যা রদ্যুজ্যতে।” 








চি বেগরান্র্শনের ইতিহাস 


বাধ্য হইলেন। রামানুজ্জের ভীবনীকারগণের মতে যাদবপ্রকাশ 
রামান্গজের জীবননাশেও কৃত্রসন্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকাধ্য 
হন নাই। জীবনীকারগণ বলেন, যাদব প্রকাশ পরে অন্তপ্ত হইয়া 
রামানুজের শিষ্য গ্রহণ করেন। কিন্ত প্রমাণবলে ইহা! সঠিক বলিয়া 
অবধারিত হয় না। রামাম্ুড্ের জীবন প্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত 
হঈবে। যাদব প্রকাশ “যতিধর্্াসমুচ্চয়” ও “নৈজয়ন্ী” লামক 
অস্ভিধান প্রণয়ন করেন। কাহারও কাহারও মতে বৈজয়্তী (যাদব 
নিক্ষান্ত ) অন কোনও যাদবগ্রকাশের এমীত | বৈদয়ন্তরীর মান্দা 
এক সংঙ্কংণ হইয়াছে (৫, 00190671120), 1199) 
বোধ হয় যাদবপ্রকাশের ত্রন্মন্ত্রেব ব্যাখ্যাও ছিল। কিন্তু 'এক্ট 
গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। রামাহূ্দ “বেদান্তুদীপ্শ যাদবের 
মত খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রুতপ্রকাশিকাকার অনেকস্থলে যাদবের 
নামোল্পেখ করিয়াছেন। আচার্দ্য যাদব প্রকাশ লগ্াত্র হ্মাবাদী। 
দুঃখত্রয়াভিনাতের ফলে, ছুঃগন্রয। উপশমের অনচই ত্রদ্ষবিঢার। এক 
অধ্বিহীর সগাত্র, অনেক শত্ভতিশালী শ্র্ধ হঈতেঈ চিদচিদ্‌ সধুদয় 
জগতের জন্ম স্থিতি ও লয় হঈতেছে ; শান্ত্রমুখেই ব্রহ্মকে জান! 
যায়, অদ্য প্রমাণে নছে। 





